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| অনুবাদকের আর্য 

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থ 
“মা'আরেফুল কোরআন, যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মওলানা মুফতী মুহাম্মদ 
_ শফী* সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পবিত্র কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ 
রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর 
উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীধিগণের ব্যাখ্যা 
বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের যুক্তিপূর্ণ 
জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই এ তফসীর গ্রন্থটি 
পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় এ মহান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার 
সাথে সাথে সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যে সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে আমরা 
উৎসাহিত. হয়েছি। পাঠকগণের তাকীদেই যেমন এ মহাগ্রস্থের আটটি খণ্ডই দৃত 
অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাঠকগণের উত্সাহ লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থের 
প্রায় সবগুলো খণ্চেরই চতুর্থ সংঙ্করণ প্রকাশিত হয়েও সেগুলি পাঠকগণের হাতে 
চলে গেছে। 

“মা'আরেফুল-কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করে বহু বিজ্ঞ পাঠক পত্রযোগে 
এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেকেই 
কিছু কিছু ব্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে পরবতী 
সংঙ্করণগুলো অধিকতর ক্রুটিমুক্ত করে প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তর সহযোগিতা 
লাভ করেছি। আমরা তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের সে 
সহৃদয়তার যোগ্য ফল দান করবেন বলে আশা করি। 

“মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং একাদিক্রমে সবগুলো 
খণ্ডের পুনঃ নিরীক্ষণ আপাতত আমার সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা । এ মহৎ গ্রন্থটির আরো 
সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই আমি 
সুধী পাঠকগণের খেদমতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রার্থী। 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমীন। 

| বিনয়াবনত 
্‌ ্‌ মুহিউদ্দীন খান 
ঢাকা, ১৪১০ হিঃ সম্পাদক ৪ মাসিক মদীনা 
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অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু । 


(১) আলিফ-লা-ম-রাঃ এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয্লাত। (২) আমি একে আরবী 
ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার 
নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ 
করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) খন 
ইউসুফ পিতাকে বলল $ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষব্রকে, সূর্থকে এবং 
চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি! ৫) তিনি বললেন ঃ 
বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে 





২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শন্্ব। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তী 
তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসম্হের নিগ্ড় তত্ব শিক্ষা দেবেন 
এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি : 
যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় 
তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় । YS 
tata atta tvtime tte” ed tot htm tote dT ome EEO tet tO ot নে nt at নথ মে এ সের থে সে 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আলিফ-লা-ম-রা (এর . তাৎপর্য আল্লাহ্‌ তা‘আলাই জানেন)। এগুলো একটি 
সৃস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত, (যার ভাষা ও বাহ্যিক মর্ম খুবই পরিষ্কার)। আমি একে আরবী 
ভাষায়, কোরআন (হিসাবে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা (এ ভাষাভাষী হওয়ার কারণে) 
অন্যদের আগেই বুঝ (অতঃপর তোমাদের মাধ্যমে অন্যেরাও বোঝে)। আমি যে এ 
কোরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আমি আপনার কাছে একটি উৎকৃষ্ট 
কাহিনী বর্ণনা করব। ইতিপূর্বে আপনি (এ কাহিনী সম্পর্কে ) সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন; 
(কারণ না আপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, না কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু 
শিখেছিলেন এবং এ কাহিনীটি এমন স্বিদিতও ছিল না ঘে, সবস্তরের জনগণের 
তা জানা থাকবে । কাহিনীর সূচনা £ সে সময়টি ্মরণক্ষোগ্য ) যখন ইউসুফ (আ) 
স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ)-কে বললেনঃ পিতা আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং 
চন্দ্র দেখেছি---তাদেরকে আমার সামনে সিজদা করতে দেখেছি। (উত্তরে) তিনি বললেন, 
বৎস! এ স্বপ্ন (তোমার ) ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। (কেননা, নবী-পরিবারের লোক 
বিধায় তারা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে যে, এগারটি নক্ষত্র হচ্ছে এগার জন 
ভাই, সূর্য পিতা এবং চন্দ্র মাতা। সিজদা করার তাৎপর্য হচ্ছে তোমার প্রতি তাদের 
অন্গত ও আজ্ঞাবহ হওয়া)। তাহলে তারা তোমার (অনিষ্ট সাধনের) জন্য চক্রান্ত 
করবে। (অর্থাৎ ভাইদের অধিকাংশই একাজ করবে! কারণ, দশ ভাই ছিলেন বৈমাল্রেয়। 
তাদের পক্ষ থেকেই বিপদাশঙ্কা ছিল। “বেনিয়ামিন” নামে একজন মান্ল সহোদর ভাই 
ছিলেন। তার কাছ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল না। কিন্তু তার মূখ থেকে কথা 
ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল)। নিঃসন্দেহে শয়তান মান্ষের প্রকাশ্য শল্রু। (তাই 
সে ভাইদের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তুলবে)। এবং (আল্লাহ্‌ তা'আলা এভাবে তোমাকে 
এসমমান দেবেন ষে, সবাই তোমার অন্গত ও আক্তাবহ হবে)। এমনিভাবে তোমার 
পালনকর্তা তোমাকে (নবুয়তের সম্মানের জন্যও ) মনোনীত করবেন, তোমাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জান দান করবেনঃ যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতামহ ইবরাহীম 
ও ইসহাক (আ)-এর প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা 
অত্যন্ত জানী, প্রজ্তাময়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
চট আয়াত ছাড়া সমগ্র স্রা-ইউসুফ মস্কায় অবতীর্ণ এ স্রায় হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সুরাতেই 


সূরা ইউসুফ ৩ 


উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাক্র 
ইউসুফ জো) সম্পকিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ)-এর কাহিনী 
ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাস্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার 
বার উল্লেখ করা হয়েছে। 


প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিক্ততার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের 
জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মান্ষের মন ও 
মস্তিক্ষের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই 
গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ-নামা হিগাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র 
বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, 
মা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র । কিন্তু কোরআন 
পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনবভাবে 
উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অন্ভবই করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাস গ্রন্থ 
বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক 
মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বির্ত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য 
কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনূভূত হলে পূনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ 
কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত 
ঘটনাবলী পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয় বরং প্রত্যেক কাহিনী 
থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানৃষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।. সুতরাং , 


জনৈক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন £ মানুষের বাক্যাবলীর দুটি প্রকারের মধ্যে J) (ঘটনা 
বর্ণনা)ও ৮৫১ | (রচনা )-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। 1 স্বতন্ 


দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয় না বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে জ্ঞানী 
ব্যক্তি" উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমান্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত। 


"হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য 
কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য 
বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হাদয়ঙ্গম 
করা কস্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সম্মীচীন নয় যাতে তা 
পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তত আলোচ্য কাহিনীর কোরআনী বর্ণনা থেকে 
এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়। 


দ্বিতীয় সন্তাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা 
পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিল ঃ যদি আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী হন, তবে 
বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ 


৪ তঞ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(আ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। 
এটা নিঃসন্দেহে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র মো‘জেযা ও তার নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ । কেননা, 
তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও 
কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোন গ্রস্থও পাঠ করেন নি। এতদসস্ত্রেও তওরাতে 
বণিত 'আদ্যোপান্ত ছটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি 
বর্ণনা করেন, ষ্বেগুলো তওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসজক্রমে অনেক বিধি- 
বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বণিত হবে। 


্‌ Ee 
সর্বপ্রথম আয়াতে }- 1 অক্ষরসম্হ হচ্ছে কোরআনের খণ্ডবাক্য। এগুলো 


সম্পর্কে অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলো বক্তা ও সম্বো- 
ধিত ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও রসূলের মধ্যকার একটি গোপন রহস্য, যা কোন তৃতীয় 
ব্যক্তি বুঝতে পারে না এবং এগুলোর মর্ম উদ্ধার করার জন্য তৎপর হওয়াও সমীচীন নয়। 


sel eA 


wit! ৮৩০) ৩, ৪1-43-__অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, 


যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। 
মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি স্ষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। 
এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া খায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অব- 
হিতও বটে। 


co a3 ar এ গ্রপল্ত। ৩ পা 51552৩5৩৬০5 


৩৪৯ ৮০৮৯৭ ৬ 8107 0} 51 0 অধাৎ আমি একে 


আরবী কোরআন হিসাবে নাষিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে। 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসূফ (অ')-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা 
ছিল আরবের ইহুদী । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাষিল করেছেন, যাতে 
তারা চিন্তা-ভাবনা করে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
কাহিনীতে বণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলো কবতিকা হিসাবে গ্রহণ করে । 


এ জন্যই এখানে (}&) শব্দটি ‘সম্ভবত’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এসব 


সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে খাবার পরেও 
তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত। 


শি শি লি ATT চট 0 ঠরতা 
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সুরা ইউসুফ ৫ 


অর্থাৎ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার 
কাছে সর্বোস্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে 
অনবগত ছিলেন। 

এতে ইহুদীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে ষে, তোমরা আমার পয়গঞ্ধরের বেভাবে 
পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি 
পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন 
থে বিজতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে 
বীর 


3০০ ৮৯১1 ৬০৪) ১1 ০15 


A ৯ 25 2 Gy 
VY hw 80 ৪ | 
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অর্থাৎ ইউসুফ (আ) তাঁর পিতাকে বললেন £ পিতঃ, আঁমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র 
‘ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজদা করছে। 


এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ এগারোটি নক্ষন্ত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর এগার ভাই, 
সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা। 

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ$ হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা এ ঘটনার 
পূর্বে স্ৃত্যুমূখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন। খালা- এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হুয়। বিশেষত যদি পিতার ভারা হয়ে 
যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে । 


চে AS ASNT গুপ্তা 
SIRS ঠা এত SUG) ৩ LE 53525 
Se পা AAD ও 


অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌ না করুন, 
তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার যড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শন্ু। সে পাথিব প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়। 


উল্লিখিত আয়া তসমূহে কয়ে কটি বিষয় প্রণিধানষোোগ্য। 


স্বপ্নের তাৎপৰ্য স্তর ও প্রকারভেদ $ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরাপ 
এবং তা থেকে ষমেসব ঘটনা ও বিষয় জানা স্বায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে 


৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মারহারীতে কাষী সানাউল্লাহ্‌ €র) বলেনঃ স্বপ্নের তাৎপর্য এই ষে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞা- 
হীনতার কারণে. মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, 
তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন । 
সপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু-প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন । এগুলোর কোন 
বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নিভূল ও বাস্তব । 
কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবান্তর এবং অবিশ্বাস্য করে 
দেয়। 


এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় 
ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকুতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় । 
আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দুশ্য ও ঘটনা- 
বলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও 
অবান্তর। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে 


৬৮০ ০১৯৬৯ তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে (১ ৬৬4০ ০2 $৯১ অর্থাৎ 
শয়তানের বিজ্জান্তি বলা হয়। ্‌ | 


তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম 
(আল্লাহ্‌র ইশারা ), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা স্থীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তি 
জাগিয়ে দেন। ্‌ | 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন $ মুমিন ব্যকি'র স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ । 
এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী 
বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।---(মাযহারী) 


স্ফী বুষূর্গগণের বর্ণনা অনুষায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 
প্রত্যেক বস্তর একটি বিশেষ আকুতি “আলমে মিসাল” অর্থাৎ উপমা-জগতে বিদ্যমান 
থাকে, তেমনি “মাআনী” তথা অবস্তবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকুতি বিদ্যমান 
থাকে । নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মৃজ্ঞ হয়ে 
পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখান- 
কার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে 
দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃচ্টি হয়ে হায় যে, আসল 
সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পন' মিশ্রিত হযে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যার্দাতাদের 
পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা « .ন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরোক্ত আকার- 
অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে । তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য! 
কিন্ত এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা 
সুস্প-উরূগে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন 
আঁকার ধ' ক: । তাই একমান্র সে স্বপ্নই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও 


সূরা ইউসূফ b ৭ 


বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের 
সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে। 


পয়গম্থরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়- 
ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও 
জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সমর প্রকৃতি ও প্ররত্তিগত আকার-আরুতির 
মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে 
দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত ছটা 
যায় না। 


স্বপ্নের বণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে বণিত। তিনি বলেন $ স্বপ্ন 
_ তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে 
জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই 
সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অন্তরান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬ তম অংশ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম। 


স্বপ্ন নবুয়তের অংশ---এর অর্থ ও ব্যাখ্যা £ স্রপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পকে 
বিভিন্ন হাদীসে বণিত আছে। কোন হাসীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম 
অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বণিত আছে। 
এসব হাদীস তফসীরে কুরতুবীতে একন্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে 
এরূপ বণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি 
হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক্ষ । যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরাপ অংশ ব্যক্ত 
করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, 
তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুন কম, তার স্বপ্ন 
৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম, তার স্বপ্ন নবুয়তের 
৭০তম অংশ হবে । | 


এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাগেক্ট যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ--এর অর্থ কি? 
তফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে 
তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে 
এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট গঁয়তাল্লিশ ষাল্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী 
আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। 
যৈসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে 
বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেজব হাদীস ধর্তব্য নয়। 


ইমাম কুরতুবী বলেন £ স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ 
মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে 
সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জান অর্জন 
করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়" অতএব এরাপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রেরণা 


৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্ররুতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য । তাই স্বপ্নকে নবুয়তের 
অংশ স্থির করা হয়েছে । ্‌ A 

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিদ্ান্তি খণ্ডন £ এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একা 
অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তাঁরা বলে ঃ নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট 
ও প্রচলিত আছে, তখন নবুয়তও অবশিম্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের 
অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীচসর পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের 
খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি 
বুঝতে পারল নাষে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা 
জরুরী হয়ে পড়েনা। খদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান 
থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে এ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশি- 
নের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কলকব্জা অথবা একটি স্র্, স্বদি কারও 
কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ব 
বাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে। 


হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্ত নবুয়ত নয়। 

নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সো) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। 

সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ ৩০ উ58 ৮) 
৩১ ১০4০) 1 8 3401 অৰ্থাৎ ভবিষ্যতে “মুবাশ্শিরাত” ব্যতীত নবুগ্নতের কোন অংশ 
বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম আর করলেন.ঃ “মুবাশ্শিরাত' বলতে কি বোঝায় £ 
উত্তর হলঃ সত্য স্বপ্ন | এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন 
আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমান্ত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্‌- 
শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়। | 

কোন সঙ্গর কাফির ও ফাসিক ব্যক্তির স্তপ্রও সত্য হতে পারে £ মাঝে মাঝে 
পাপাচারী, এমন কি কাফির ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সুরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আ)-এর 
দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা 
উল্লিখিত হয়েছে । অথচ তারা সবাই ছিল অম্সলমান। হাদীসে রসুলুল্পাহ্‌ (সা)-র আবির্ভাব 
সম্পর্কে পারস্য সম্সাটের স্বপ্নের কথা বণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য 
সম্রাট মূসলমান ছিলেন না। রস্লুল্লাহ (সা)-র ফুফু আতেকা কাফির থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ 
সো) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফির বাদশাহ্‌ বখতে নস্রের স্বপ্ন সত্য 
ছিল, ধার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ) দিয়েছেন। 

এতে বোবা স্বায় ষে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদন্রূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া---- 
এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধামিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রর্মাণ নয় । তবে এটা 
ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যজিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে-_এটাই আল্লাহ্‌র সাধারণ 
রীতি। ফাঁসিক ও পাপাচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের 
মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে । কিন্ত মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব৷ 


সূরা ইউসুফ ৯ 


* মোট কথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মূসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী সুসংবাদ 

কিংবা হু'শিয়ারির চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে 
 প্রমাণরাপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোন কোন অক্ত লোক এ ধরনের স্বপ্ন 
দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে 
থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে । এসব 
বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও 
প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ 
আসতে পারে। 


Gere aw 


স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় £ মাসআলা £ - ১4 4 


আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসূফ (আ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করে- 
ছেন! এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়--এরূপ লোকের কাছে 
স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়-_এমন ব্যক্তির কাছেও 
স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। : 


তিরমিষীর এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ সত্য স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ 
ভাগের এক ভাগ। কারও কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত স্বপ্ন ঝুলত্ত থাকে। যখন বর্ণনা 
করা হয় এবং শ্রোতা কোন ব্যাখ্যা দেয়, তখন ব্যাখ্যার অনুরূপ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে 
খ্বায়। তাই এমন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়, যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান 
অথবা কমপক্ষে বন্ধু ও হিতাকাঙক্ষী নয় । 


তিরমিযী ও ইবনে মাজার হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ স্বপ্ন তিন প্রকার । 
এক. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দুই. প্ররৃত্তিগত চিন্তাভাবনা এবং তিন. শয়তানী 
কুমন্ত্রণা। অতএব বদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং তা তার কাছে ভাল লাগে, তবে ইচ্ছা 
করলে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কিছু দেখে, তবে অন্যের 
কাছে বর্ণনা করবে না এবং গাল্সোখান করে নামা পড়বে। মুসলিমের হাদীসে আরও 
বলা হয়েছেঃ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার ফুঁ, মারবে, আল্লাহ্‌র কাছে 
এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে উল্লেখ করবে না। এরূপ 
করলে এ স্বপ্ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ক্ষতি হঁবে না। কারণ এই যে, কোন 
কোন স্বপ্ন শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে । উপরোক্ত নিয়ম পালন করলে শয়তানী 
প্রভাব দূর হয়ে ঘাবে। সত্য স্বপ্ন হলে এ নিয়মের মাধ্যমে স্বপ্নের অনিষ্ট দু'র হয়ে যাবে 
বলেও আশা করা যায়। 


মাস'আলা $ স্বপ্ন থে ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে, এর অর্থ তফসীরে মাষ- 
হারীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন “তকদীর' ভোগ্য ) অকাট্য হয় না বরং 
ঝুলন্ত থাকে। অর্থাৎ অমুক কাজ হয়ে গেলে এ বিপদ টলে খাবে, নতুবা বিপদ এসে 
যাবে। একে বলা হয় “কাষায়ে-মুষ্াল্লাক্ক” অর্থাৎ ঝুলত্ত ফয়সালা । এমতাবস্থায় মন্দ 


bb 


১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআরসী পঞ্চম খণ্ড 


ব্যাখ্যা দিলে ব্যাপার মন্দ এবং ভাল ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়ে শ্বায়। এ জন্যই তিরমিষীর 
উল্লিখিত হাদীসে বৃদ্ধিমান নয় কিংবা হিত্রকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়---এমন লোকের 
কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কারণও হতে পারে থে, স্বপ্নের 
খারাপ ব্যাখ্যা শুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এখন তার 


উপর বিপদ পতিত হবে। হাদীসে আল্লাহ্‌র উক্তি বর্ণনা করা হয়েছেষে, 
৬9 ৮5১৫০ 65 4৬৫ ৩1 অর্থাৎ “বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, 


আমি তার জন্য তদ্রূপই হয়ে যাব।” আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিপদ আসার ব্যাপারে যখন 
সে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র এ রীতি অনুযায়ী তার উপর বিপদ আসা অবশ্য- 
স্তাবী হয়ে পড়ে। 

মাসআলা 8 এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক গু বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও 
কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অন্যায়ী এ নিমেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও 
সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল --আইনগত হারাম নয়। সহীহ্‌ হাদীসসম্হে বলা হয়েছে, 
ওহদ যৃদ্ধের সময় রস্লুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 
'যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা 
ছিল হযরত হামধা রো)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারা- 
আক বিপর্যয় সম্পকিত ইঙ্গিত হওয়া সত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা 
করেছিলেন।--(কুরত্বী) _ 

মাস'আলাঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা খায় ঘষে, মসলমানকে অপরের অনিষ্ট 

থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েহ। 
এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভূক্ত নয়। উদাহরণত কেউ জানতে পারল 
যে, ‘যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। 
এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণা হবে না। 
আয়াতে ইয়াকুব আ) ইউসুফ (আ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ 
নাশের আশংকা রয়েছে। 

মাসআলা 8 এ আয়াত থেকেই জারও জানা যায় ঘে, যদি একজনের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 
ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে কারও মনে হিংসা জাগরিত হওয়ার এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় 
মেতে উঠার আশংকা থাকে, তবে তার সামনে স্বীয় মাহাত্ময, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের 
কথা উল্লেখ করবে না। রস্লুলাহ্‌ (জা) বলেন ঃ 


স্ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে তাকে গোপন রাখ। এটা লক্ষ্য অর্জনে 
সহায়ক হবে। কেননা, জগতে প্রত্যেক সুখী ব্যজির প্রতি হিংসা পোষণ করা হয়। 


মাস'আলাঃ এ আঁয়াত এবং পরবতী যেসব আয়াতে ইউসুফ আ)-কে হত্যা করা . 
অথবা কুপে নিক্ষেপ করার পরামর্শ ও বাস্তবায়নের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো থেকে 
আরও সুস্পস্ট হয়ে ওঠবে যে, ইউসুফ আ)-এর ভ্রাতারা আল্লাহ্‌র নবী ও পয়গম্বর ছিল 
না। পয়গম্বর হলে ইউসুফ (আ)-কে হত্যার পরামর্শ, তাঁকে ধ্বংস করার অপকৌশল এবং 


সূরা ইউসুফ ১১ 


পিতার অবাধ্যতার মত জঘন্য কাজ তাদের দ্বারা সম্ভবপর হত না। কেননা, পয়গন্বরদের 
জন্য যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে পবিল্প ও নিষ্পাপ হওয়া জরুরী । অতএব তাবারী গ্রচ্ছে তাদেরকে 
থে পয়গম্বর বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ নয়। --(কুরতুবী ) 

যষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কতিপয় নিক্লামত দানের ওয়াদা 
করেছেন। প্রথম-- 


৮3 কির -9 3৫-_ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির 


জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের 


Pl A A dnd 


মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, ০৪১ 053 ৩০ 4০০৫১ 


এখানে ৬১৩ ৮১1 বলে মান্ষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 


তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পকিত জ্তান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল 
ঘে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শান্তর, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কোন ব্যজিকে-দান করেন। 


. সবাই এর ঘোগ্য নয়। 


মাসআলা £ তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনূল-হাদের উক্তি বণিত আছে যে, 
ইউসুফ (আ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা খায় যে, 
তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়। 


we adr CerA Br 


তৃতীয় ওয়াদা ০০ ১2৮০ পিছে 2 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি স্বীয় 


নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবতী বাক্য 


SFA শাল শালী পী le eB er 


সমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। (৯031৯ ৩০ ৮৮৪591550৪০ 10০ 


Pd শা নি রা 


(8 = | লিভিং যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ 


ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসূফ আ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনি ভাবে হি 
ও ইসহাক আ)-কেও শেখানো হয়েছিল । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ১০০ "৮০ ৮9৪) ৩1 {অৰ্থাৎ আপনার 


পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, স্বিজ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তীর: পক্ষে কঠিন নয় এবং 
তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজতা অনুর্ধায়ী বেছে বেছে কোন কোন বাক্তিকে 
এ কৌশল শিখিয়ে দেন। 


১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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(৭) অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্াসুদের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল $ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে 
আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চম্স আমাদের 
পিতা স্পম্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস .তাকে অন্য 
কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং 
এরপর তোমরা ঘোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে । (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 
তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকুপে ঘাতে কোন পথিক 
তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, ঘদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বললঃ পিতা, 
ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন নাঃ আমরা তো তার 
হিতাকাঙ্জ্জী ।: (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের দাথে প্রেরণ করুন-_তুপ্তিসহ খাবে 
এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি বল- 
লেন £ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে মাবে এবং আমি আশংকা করি ঘে, 
ব্যা্ তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তাঁর দিক থেকে গাফিল থাকবে । (১৪) তারা 
বলল 8 আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্ধ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা 
সবই হারালাম । (১৫) অতঃপর তারা যখন তাঁকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকুপে নিক্ষেপ 
করতে একমত হল এবং আমি তাঁকে ইঙ্গিত করলাম ঘে, তুমি তাদেরকে তাদের একাজের 
কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাঁদতে 
কাদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল £ পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে 
গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পন্নের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে 
বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। 
(১৮) এবং তারা তার জামায় ক্বত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেনঃ এটা কখনই নয় 
বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর 
করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার 
সাহায্য স্থল । (১৯) এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ 
করল। সে বালতি ফেলল। বলল £ কি আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর ! তারা 
তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। 
(২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুনাগুনতি কয়েক দিরহামে এবং তাঁর 
ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল । 


কপ স্পা শেপ শসা শা স্োপীস্াসসপসস্স 


্‌ তফসীরের দার-সংক্ষেপ 


ইউসূফ (আ) ও তাঁর (বৈমান্ত্রেয়) ভ্রাতাদের কাহিনীতে [ আল্লাহ্‌র কুদরত ও রসূল 
(সো)-র নবুয়তের ] নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য, যারা (আপনার কাছে তাদের 
কাহিনী) জিজ্তেস করে। [কেননা, ইউসুফ (আ)-কে এহেন নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থা 
থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌছে দেওয়া একমাল্ল আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ ছিল। এতে 
মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও ঈমানী শক্তি অজিত হবে। যেসব ইহুদী রসূলুঞ্লাহ্‌ সো)কে 


১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ৷ পঞ্চম খণ্ড 


পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এ কাহিনী জিজেস করেছিল, তারাও এতে নবুয়তের প্রমাণ 
পেতে পারে ]। সে সময় জ্মর্তব্য, ষখন তারা (বৈমান্রেয় ভ্রাতারা পারস্পরিক পরামর্শ 


হিসেবে) বলাবলি করল ঃ (একি ব্যাপার যে) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বেনি- 
য়ামিন) আমাদের পিতার অধিক প্রিয় অথচ (অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তারা উভয়েই 
তাঁর সেবাষত্বের ষোগ্যও নয় এবং) আমরা একটি ভারী দল॥ (আমরা আমাদের শতি, 
ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বপ্রযত্রে তাঁর সেবাষত্বও করি)। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট 
্রান্তিতে পতিত আছেন। (কাজেই ইউসূফ যেহেতু উভয়ের মধ্যে অধিক প্রিয়, তাই কৌশলে 
তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর উপায় এই ঘে) হয় ইউসুফকে হত্যা 
করে ফেল, না হয় তাকে কোন দের্-দূরান্ত) দেশে রেখে এস। এতে করে (আবার ) তোমা- 
দের পিতার দৃষ্টি একান্তভাবে তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাই 
তাঁর কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যেই একজন বলল $ ইউসুফকে হত্যা 
করো না। €এটা জঘন্য অপরাধ)। এবং তাকে কোন অন্ধকুপে নিক্ষেপ করে দাও, (যাতে 
' ডুবে খাওয়ার মত পানি না থাকে। নতুবা তাও এক প্রকার হত্যাই। তবে জনবসতি ও 
লোক চলাচলের পথ দূরে না থাকা চাই) ঘাতে কোন পথিক তাকে বের করে নিয়ে হায়। 
. দি তোমরা একাজ করতেই চাও, তেবে এভাবে কর। এতে সবাই একমত হয়ে গেল 
এবং) সবাই (মিলে পিতাকে ) বলল £ আব্বাজান, এর কারণ কি ষে, ইউসুফের ব্যাপারে 
আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না (এবং কখনও কোথাও আমাদের সাথে প্রেরণ করেন 
না) অথচ আমরা ( মনেপ্রাণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? € এরূপ করা সঙ্গত নয় বরং) 
আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে (জঙ্গলে) প্রেরণ করুন, যাতে সে খায় ও খেলা- 
ধুলা করে। আমরা তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। ইয়াকুব জো) বললেনঃ (তোমা- 
দের সাথে প্রেরণ করতে দুটি বিষয় আমাকে বাধা দান করেঃ এক, চিন্তা-ভাবনা এবং 
দুই. বিপর্দাশংকা। ভাবনা এই ঘষে) তোমরা তাকে আমার দৃষ্টির সামনে থেকে) নিয়ে 
যাবে--এটা আম্মার জন্য ভাবনার কারণ এবং (বিপদাশংকা এই যে) আমার আশংকা 
হয় যে, তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা (নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে ). 
তার দিক থেকে গাফিল থাকবে (কেননা এ জঙ্গলে অনেক ব্যাঘ ছিল)। তারা বলল $ 
হদি তাকে ব্যাঘু খেয়ে ফেলে এবং আমরা দলকে দল (বিদ্যমান) থাকি, তবে আমরা 
সম্পূর্ণই অকর্মন্য প্রমাণিত হব। [মোটকথা তারা বলেকয়ে ইউসুফকে ইয়াকুব (আ)- 
এর কাছ থেকে নিয়ে চলল ] যখন তাকে (সাথে করে জঙ্গলে) নিয়ে গেল এবং (পূর্ব প্রস্তাব 
অনুযায়ী) সবাই তাকে কোন অন্ধকুপে নিক্ষেপ করতে কুতসংকল্প হল (এবং তা কার্ষেও 
পরিণত করে ফেলল,). তখন আমি (ইউসুফের সান্ত্বনার জন্য) তার কাছে প্রত্যাদেশ 
করলাম যে, (তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে উচ্চ পদ- 
মর্যাদায় আসীন করব। একদিন আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে একথা ব্যস্ত করবে এবং 
, তারা তোমাকে (অপ্রত্যাশিতভাবে শাহী পোশাকে দেখার কারণে ) চিনবেও না। [ ব্যস্তবে 
তাই হয়েছিল। ইউসূফের জাতারা মিসরে গিয়েছিল এবং অবশেষে ইউসুফ তাদেরকে 
বলেছিলেন $ 


সুরা ইউসুফ ্‌ ১৫ 


3 ad PE Pt B AJA AT 


৮৭ 92 (০৯১ ও ৮৮০ 0৯-_ এ হচ্ছে ইউস্ফ আ)-এর ঘটনা ] এবং (এদিকে) 


তারা সন্ধ্যায় পিতার কাছে কাঁদতে কাদতে পৌঁছল (পিতা যখন ক্রন্দনের কারণ জিজেস 
করলেন, তখন ) বলল $ আব্বাজান, আমরা সবাই তো পরস্পরে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
ব্যাপ্ত হলাম এবং ইউসুফকে (এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাঘু থাকার ধারণা ছিল না) 
আসবাবপন্রের কাছে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর (ঘটনাচক্রে) একটি ব্যাপ্র (আসল এবং) 
তাকে খেয়ে ফেলল। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা 
সত্যবাদী! [যখন তারা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে আসছিল, তখন ] ইউসূফের জামায় কৃত্রিম 
রক্তও লাগিয়ে এনেছিল। (অর্থাৎ কোন জন্তুর রক্ত তাঁর জামায় মাখিয়ে নিজেদের বক্ত- 
ব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করল)। ইয়াকুব (আ) দেখলেন যে, জামার কোন অংশ 
_ ছিন্নছিলনা। (তাবারী কর্তৃক ইবনে-আব্বাস থেকে বণিত) তখন বললেন £ ( ইউসুফকে 
ব্যাঘ্‌ কিছুতেই খায়নি) বরং তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একথা বলছ। অতএব আমি 
সবরই করব, ষাতে অভিযোগের লেশমান্রও থাকবে না। €ষে সবরে বিন্দু্মান্ন অভিযোগ 
নেই; তাই “সবরে জামীল*--এ তফসীর বিশুদ্ধ হাদীসের বরাত দিয়ে তাবারী বর্ণনা 
করেছেন)। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তাতে আল্লাহ্‌ তা*'আলাই সাহায্য করুন [ অর্থাৎ 
আপাতত এ বিষয়ে আমার সবর করার সামর্থ্য হোক এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মিথ্যার 
মুখোশ উন্মোচিত হোক। মোটকথা, হযরত ইয়াকুব (আট) সবর করে বসে রইলেন এবং 
ইউসুফ আ)-এর ঘটনা হল এই যে, ঘটনাক্রমে সেদিকে ] একটি কাফেলা আগমন করল 
[থা মিসর যাচ্ছিল। তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (কুপে) প্রেরণ করল। 
সে বালতি ফেলল। ইউসূফ বালতি ধরে ফেললেন। বালতি উপরে আনার পর ইউসুফকে 
_ দেখে আনন্দিত হয়ে ] সে বলতে লাগলঃ কি আনন্দের বিষয়! এতো চমৎকার এককিশোর 
বের হয়ে এসেছে। (কাফিলার লোকেরা জানতে পেরে তারাও আহলাদে আটখানা ) তারা 
তাকে (পণ্য) দ্রব্য সাব্যস্ত করে (এ ধারণার বশবর্তী হয়ে) গোপন করে ফেলল (যেন 
কোন দাবীদার বের না হয় এবং একে মিসরে নিয়ে উচ্চমূল্য বিক্রয় করা যায়) তাদের 
সব কার্যক্রম আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা ছিল। [এদিকে ভ্রাতারাও আশেপাশে ঘোরাফিরা 
করছিল এবং কুপের ভেতরে ইউস্ফের দেখাশোনা করত। তাকে কিছু খাদ্যও তারা 
পৌছাত। উদ্দেশ্য এই ছিল খে, ইউসুফ না মরুক, কেউ এসে তাকে অন্য দেশে নিয়ে 
মাক এবং ইয়াকুব আ) যেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারেন। সেদিন ইউসুফকে কুপের 
ভেতরে না দেখে এবং নিকটেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখে খুজতে খুজতে 
সেখানে উপস্থিত হল, তারা ইউসুফের সন্ধান পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে বলল £ ছেলেটি 
আমাদের ক্লীতর্দাস। সে পলায়ন করে এসেছে। এখন আমরা তাকে রাখতে চাই না]। 
এবং (এ কথা বলে) তাকে খুবই কম মূল্যে কাফিলার লোকদের কাছে) বিক্রি করে দিল; 
অর্থাৎ শুণা-গুন্তি কয়েকটি দিরহামের পরিবর্তে এবং (কারণ ছিল এই যে, ) তারা তো তার 
সঠিক মৃল্যায়নকারী ছিলই না €ষে, উৎকৃষ্ট মাল মনে করে উচ্5মূল্যে বিক্রি করত। আসলে 
তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য )। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হু*শিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বণিত 
ইউসূফ জ)-এর কাহিনীকে শুধুমান্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয় বরং 
এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় 
নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে। ্‌ 

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম 
(সা)-কে এ কাহিনী জিজেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বণিত 
আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় 
পৌছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ 
করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরাপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, 
কোন্‌ পয়গন্ধরের এক পুন্তকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহব্যথায় 
ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায় ? ্‌ 


জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা 
সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মন্কার কেউ এ সম্পর্কে জাতও ছিল না। তখন মক্কায় 
কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না খে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ 
থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই 
পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী 
এমন বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর 
বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ সো)-র একটি প্রকাশ্য ম্‌’জিযা। 


আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহুদীদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং 
এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ বিধান ও মাস*'আলা বিদ্যমান 
রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ্‌র অপরিসীম শক্তি 
তাকে কোথা থেকে কাথায় পৌছে দিয়েছে, কিভাবে তার হিফাযত হয়েছে! এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্থীয় নির্দেশাবলী পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান 
করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্বেও ইউসুফ 
(অ!) আল্লাহ্‌র ভয়ে প্ররতিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল 
থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, ষে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির পথে 
চলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইয্যত দান করেন এবং শন্র দেরকে 
কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহ্‌র 
শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা হায়। (কুরতুবী, মাযহারী ) 


আলোচ্য আয়াতে ইউসূফ (আ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ 
(অ) সহ হযরত ইয়াকুব আ)-এর বারজন পুক্ন সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি 
হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব আ)-এর উপাধি ছিল “ইসরাঈল” । তাই বারটি 
পরিবার সবাই “বনী ইসরাঈল" নামে খ্যাত হয়। 


সূরা ইউসুফ ১৭ 


বার পুল্লের মধ্যে দশজন জোম্ঠপুর্র ইয়াকুব (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে 
লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে 
'বিবাহ করেন। রাহীলের গর্তে দু'পুন্ন ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ 
_ আ)-এর একমান্ত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাল্লেয় ভাই। 
ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জনের পর ম্ৃত্যুমূখে পতিত হন।---€ কুরতুবী ) 


দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইউসূফ আ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ আ)-এর 
ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আট)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। 
ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে 
ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষম্নও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ ()-এর বিরাট 
মাহাজ্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি 
করল ৪ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনি- 
য়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে 
গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার 
শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে 
অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউ- 
সুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে 
না পারে। 

নিন 


জার জাতি ০০: শব্দ ব্যবহার করেছে। 
আরবী ভাষায় পাঁচ থেকে রি একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহাত হয়। পিতা 


AS পাতি 


সম্পর্কে তারা বলেছে ৪ (৬ ৬৮৯4 05 ৩ 661 ০1 গত 045 শব্দের 


আভিধানিক অর্থ পথন্রষ্টতা । কিন এখানে ধর্মীয় পথন্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা 
এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফির হয়ে ষেত। কেননা, ইয়াকুব (আ) ছিলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত 
কুফর। 

ইউসূফ আ)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, 
পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। 
পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ 
ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, ঘখন তাদের মুসলমান ধরা হয়! নতুবা 
. কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দৌয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই জ্রাতাদের পয়গন্বর হওয়ার 
ব্যাপারে তো আলিমরা মতভেত করেছেন কিন্ত মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত 


নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে ০১ শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে যে, তিনি 
সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না। 


& 


১৮ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল খে, ইউ- 
সুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বললঃ তাকে কোন অন্ধকুপের গভীরে নিক্ষেপ কর . 
হোক-_ঘাতে মাঝখান থেকে এ কল্টক দুর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমা- 
দের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কৃপে নিক্ষেপ করার কারণে থে গোনাহ্‌ হবে, 
তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে মেতে পারবে । আয়াতের 


ads ade ভগ 


wi ৬০ C300 re B38) বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। 


এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক 
হয়েযাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার 
পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। 

ইউসুফ জআ)-এর ভ্রাতারা থে পয়গণ্ধর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ । 
কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ্‌ করেছে। একজন নিরপরাধকে 
হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত 
ইত্যাদি! বিজ আলিমগণের বিশ্বাস অনুষায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পর্বেও 
এরূপ গোনাহ্‌ হতে পারে না। | | 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে 
বললঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কপের গভীরে এমন 
জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন 
তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পর্ণ হয়ে যাবে এবং 
অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূর দেশে যেতে হবে না। কোন কাফিলা 
আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পেছে দেবে। ্‌ রী 

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়া- 
য়েতে আছে ষে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ । সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি, 
সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আ)-এর ছোট ভাই বেনিয়া- 
মিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল £ সিনিনিডিরি রানি রভািহগি। 
তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না। 


হারা পাগ 


আয়াতে ০) ৪ ৮৮ বলা হয়েছে; খরা কোন বস্তুকে ঢেকে ফেলে 


দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, SEE +£৮%বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও এ-_৪142 


বলা হয়। যে কৃপের পাড় তৈরী করা হয় না,তাকে ৮৯ বলা হয়। 


৪১৬৯) ০৯ 85৪০৪, এখানে b= শৰ্দট Allain bee যে পড়ে 


থাকা বস্তু অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেট পেয়ে ফেলে, তাকে ৫ ৮ই)বলা হয়। অ-প্রাণী" 


সুরা ইউসুফ ১৯ 


বাচক বন্ত হলে এ 2) এবং প্রাণীবাচক হলে ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় বলা 
হয়। অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ ও অপরিপন্ক বালক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে hb 25) বলা 


হবে। কুরতুবী এশব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, ইউসূফ (অ!)-কে স্বখন কূপে নিক্ষেপ 

করা ধয়, তিনি তখন অপ্রাগ্ত বয়ক্ষ বালক্‌ ছিলেন। এ ছাড়া ইয়াকুব আ)-এর এরাপ 

বলাও তাঁর বালক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশংকা হয় ব্যাঘ্‌ তাকে খেয়ে 

ফেলবে। কেননা, ব্যাপ্রে খেয়ে ফেলা বালকদের ক্ষেয্পেই কল্পনা করা খায়। ইবনে জারীর 

ও ৪ ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়েতে বলা হয়ছে যে, তখন ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল সাত 
বছর ।--€ মাহারী ) ? 


ইমাম কুরতুবী এ স্থলে ৯৪) ও ৮%5) এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। 


এখানে সেপ্ুবো বর্ণনা.করার. অবব্ধ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় 
বুঝে নেওয়া দরকার ঘে,ইসলাশী রষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হিফাষত 
পথঘাট ও সড়ক পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন করণ ইত্যাদি একমান্্ সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব 
নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিতর ক্বন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথেঘাটে ও সড়কে দাড়িয়ে 
অথবা নিজের কোন আসবাবগল্প ফেল্সে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি 
করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
ষব ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিষ্ন সৃস্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে 
রাস্তায় কোন বস্ত পড়ে থাকার কারণে ধদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে; 
যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃ- 
পক্ষেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হারা এ 
কাজ করে তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে। 


এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ ন! করাই শুধু তার 
দায়িত্ব নয় বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্বে রেখে দেবে এবং ঘোষণা 
করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণারদি বর্ণনার পর দি নিশ্চিত 
হওয়া যায় ষে, এ মাল তারইঃ তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজা- 
খুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া খায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, 
মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে 
'পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত 
মালিকের পক্ষ থেকে দান রাপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের 
হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে। 
এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহখ্বোগিতার মূলনীতি । এগুলোর দায়িত্ব 
মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস ! মুসলমানরা 
নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাহথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে ক্বাবে। তারা 
দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় কিনতে কাজি সলায় করতে 
: পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে খায় । 


২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন 
পেশ করল $ আব্বাজান! ব্যাপার কি খে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা 
রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাতঙ্জ্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের 
সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। 
আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। 


তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় ষে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন 
কোন সময়ে করেছিল, খা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপাড়ি 
সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব আ)-এর ঝঁছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার 
ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ 
করেন নি। তিনি শুধু ইউসুফ্ফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, সা পরবর্তী আয়াতে 
বণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধূলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ 
নয় বরং সহীহ্‌ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় 
শরীয়তের সীমালংঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লংঘিত হতে পারে 
এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয় ।--( ক্ুরত্বী ) 

ইউসুফ আ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে 
প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব আ) বললেন ঃ তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ 
করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শাস্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, 
আশংকা আছেে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মৃহ্র্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে। 


বাঘে খাওয়ার আশংকা হওয়ার কারণ এই থে. কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব 
 ছিল। কিংবা ইয়াকুব আ) স্বপ্নে দেখেছিলেন ঘে,তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের 
পাদদেশে ইউসুফ আআ) । হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ 
করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করেদেয়। অতঃপর ইউসুফ 
(আ) ম্বৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন । 
এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং খে বাঘটি তাকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা । মুত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা 
দেওয়ার অর্থ কুপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে 

হযরত ইয়াকুব (আ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশংকা করেছিলেন এবং তাদেরকেই 
বাঘ বলেছিল্রেন । কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি।---( কুরতুবী ) 


ভ্রাতারা হয়াকুব (আ)-এর কথা শুনে বলল £ আপন! ভগ্মভীতি অমূলক । 
আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হিফাখতের জন) রর মান রয়েছি) আমাদের 
জবার বর্তমান খাক্ষা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই 
লিচ্ফল হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা খেতে পারে? 


সূরা ইউসুফ ২১ 


হযরত ইয়াকুব (আ) পর়গন্বর সূলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুন্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ . 
 ক্করলেন না খ্রে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশংকা করি। কারণ, এতে প্রথমত 
তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়ত পিতার এরাপ বলার পর জ্রাতাদের শল্লতা আরও বেড়ে 
খেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছু তায় তাকে হত্যা করার 
ফিফিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন! কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গী কারও 
নিয়ে নিলেন, ক্লাতে ইউস্ফের কোনরাপ কস্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ জাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার 
হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন £ তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের 
ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। জ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফণকে 
কাধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছু দুর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব 
(জা)ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন! 

কুরতুবী এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন ষে, তারা খন 
ইয়াকুব আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আঁ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, 
দে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পাগ্পসে হেটে চলতে লাগলেন কিন্তু 
অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের 
আশ্রয় নিলেন। সে কোনরাপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে 
প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহাম্য চাইল্পেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল ঘষে, “তুই যে এগারটি 
নক্ষল্ন এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজর্দা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে 
সাহাগ্য করবে ।' - 

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন 
উপায়ে ইউস্ক্ষ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়বন্ত অবগত হয়েছিল। টি তাদের তীব্র ক্রোধ 
ও কর্োর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। 


অবশেষে ইউসুফ আট) ইয়াহুদাকে বললেন £ আপনি জ্োম্ঠ । আপনিই আমার 
দুর্বলতা ও অল্পবয়ক্ষতা এবং পিতার মনে' কষ্টের কথা চিন্তা করে দয়াদ্র হোন। আপনি 
এ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, স্বা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার 
* সঞ্চার হল এবং তাকে বলল $ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব রা তোকে কোন 
কষ্ট দিতে পারবে না। 


্‌ ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত 
করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল$ নিরপরাধকে হত্যা করা 
মহাপাপ। আল্লাহকে ভদ্প কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। ' 
তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও খে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন; 
অভিযোগ করবে না । ্‌ 

ভাইয়েরা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে 


নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি 
আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহদা 


২২ তফ্কসীরে মা'আরেফুল-কোরআান ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে দে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, 
তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই 
একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছ ও হরেক 
রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন 
সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে 
হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদিসে জীবিত থাকে, তবে হয়তো 
কোন কাফিলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কুপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে 
আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌনছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের 
উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। 

কবিরা র্যা সিযাহরর্রতহ্র এ বিষয়টি তৃতীয় আয়নাতে এভাবে বণিত 
হয়েছে £ | 
রঃ ৭ পা বর্ণ ৬৮৭ পাবা পু লিলি ডি CAD AT APSA পুল 14 হি 
8 মন পানি 
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. অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে রা করার 
ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই একমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের 
কাছে তাদের এ কুকের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না। | 

ANA Arr NBA Gow. 
এখানে ৯ 515 শদটি ৯ ১40. -এর 210৯ বা ৬5৯ এখানে ঠা 3 
অক্ষরটি অতিরিস্তঃ 1৮” কুরতুবী ) 


উদ্দেশ্য এই ষে, ভাইয়েরা যখন মিলিতভাবে তাকে কৃপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই 
ফেলল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর সান্ত্বনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। 
এতে ভবিষ্যতে কোন সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েরও সুসংবাদ 
দেওয়া হল ষে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাগেক্ষী এবং তাদের ধরা-হ্য়ার উধ্রে থাকবে। 
ফলে সে তাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না। 


ইমাম কুরতুবী বলেন £ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর । এক. কুপে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করে- 
ছিল। দুই. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে উইসূফ (আ)-কে 
ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে 
ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের 
তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না ষে, তুমিই তাদের ভাই 


ইউসুফ | 


সূরা ইউসুফ ২৩ 


ইউসুফ আ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীরে মাষহারীতে বলা 
হয়েছে থে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম কালে 
অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, ধেমন মৃসা আ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে 
জাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ )-এর প্রতি নবুগ্নতের ওহীর আগমন মিসর পৌছা ও 


৬ পরা 8 3905 প পলাশী grow 


যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে £ পা 
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নর ্‌ 
ol) ৮৪০০১ ইবনে জারীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুযপতের 


ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ঈসা আ)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল 1 
(মাষহারী ) | 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেনঃ মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব আ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর 
মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।--(কুরতুবী) একারণেই ইউসুফ আ)-এর মত একজন 
পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও দ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরা- 
পর্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি। 


এ কর্মপস্থার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কি কি রহর্স্য লুক্কায়িত .ছিল, তা জানার - 


~~ 


' সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য ষে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা 
রাখা যে আল্লাহ্র নিউটক পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে "ইয়াকুব আ)-কে সতর্ক ক করাও এরর 
লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত ষাঞ্চাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ আ)-এর 
সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পর্বত দুক্ষর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য 
'থাকতে পারে। 
ইমাম কুরতুবী প্রমূখ তফসীরবিদ এসথলে ইউসূফ জো) নক কূপে নিক্ষেপ করার 
ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ যখন ওরা তাঁকে কুপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি 
কুপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন 
_ ইউসুফ (আ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর 
পাওয়া গেল ষে, যে এগারটি নক্ষন্র তোকে সিজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই 
তোর সাহায্য করবে।' অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল । 
মাঝপথে ষেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হিফাষত 
করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরাপ আঘাত পান নি। নিকটেই একথখণ্ড 
ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র অদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের 
উপর বসিয়ে দেন। 


, ইউসুফ (আ) তিনদিন কৃপে অবস্থান করলেন। ইয়াছদা প্রত্যহ গোপনে তার জন্য 
কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌছে দিত। 


২৪ তকফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পি ৪৯৬০ Lr চি পা তে নি রক্ত পী 


uw gt © ie ৮ ৯ ৬1 1১৭ ৮৯ ১- অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে 


করতে পিতার নিকট পৌছল। ইয়াকুব (আঁ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং 
জিজেস করলেন £ ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? 
ইউসূফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল $ 


eA SA পাছে পারা পি GFA eA HH 
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অর্থাৎ পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিষোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আস- 
বাবপন্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা 
ঘত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। 


ইবনে আরাবী 'আহকাম্ল কোরআনে বলেন $ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা 
শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা । এটা জিহীদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসূলু- 
ল্লাহ্‌ সো)-র স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে। অঙ্ব-প্রতিফোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘৌড়দৌড় )ও প্রমাণিত রয়েছে । সাহাবায়ে 
কিরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া" জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিষোগিতায় বিজয়ী 
হন। 

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘেড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। 
এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। 
প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েষ। কিন্তু পরস্পর 
হারজিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত যা কোরআন পাকে হারাম 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত.প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার 
কোনটিই জুয়া থেকে মৃক্ত নয়। তাই এগুলি হারাম ও না-জায়েষ । | 

পূর্ববর্তী আয়াতসম্হে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাতারা পারস্পরিক 
আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, 
তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবতী আঁয়াতসম্হে অতঃপর কাহিনী « এভাবে বর্ণিত হয়েছে $ 


fe ASE 


5 dé ঢু রি ৬০ ১৪৪০ ৮ (93 "অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর জ্রাতারা তার 


জামার কুপ্লিম রজ্ লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই 
তাকে খেয়ে ফেলেছে। 


কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি 


সূরা ইউসুফ ৃ ২৫ 


জরুরী বিষয় থেকে গাফিল করে দিয়েছিলেন । তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে 
জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য 
হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে 
ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব আ) অক্ষত ও আত্ত জামা দেখে বললেন £ বাছারা, এ 
বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল ঘে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্ত জামার কোন 
অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি! ৃ ূ 

এভাবে ইয়াকুব আ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি 
বললেন 8 ৃ 

Ga 
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অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। 
এখন আমার জন্য উত্তম এই থে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা রল, তাতে আল্লাহ্‌র 
সাহায্য প্রার্থনা করি। 

মাস*আলা £ ইয়াকুব আট) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসূফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ 
করেছেন। ' এতে বোঝা যায় ষে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে 
সাথে পারিপাপ্থিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা । 


মাওয়ারদি বলেন £ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির জমারক 
হয়ে রয়েছে । তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে। | 


প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই 
তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীর, যুলাগখার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ)-এর জামাটিই 
সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (অ')-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা ৷ 
এতেও তাঁর জামাটিই ঘো‘জেষার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে। 

স্নাস'আলা £ কোন কোন আলিম বলেন £ কাহিনীর এ পর্যায়ে ইয়াকুব (আ) 
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পু্রদেরকে বলেছেন $ 1151 158 175 ০০৭ 4৮ 98 অর্থাৎ তোমাদের মন একটি 


বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, ঘখন মিসরে 
ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিগ্নামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় 
এবং তার ভ্রাতারা ইয়াকুব আ)-কে এর সংবাদ দেন। প্র সংবাদ শুনেও তিনি 


এপ «৮ ৯5৭ পান ৫ Ae at 
01৮০৪১1৮9১১ 4 বলেছিলেন । এখানে চিন্তা করার বিষয় এই থে, 
ইয়াকুব (আ) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে 
তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয্ন ক্ষেত্রে স্রান্ত । কেননা, এক্ষেল্পে ভাইদের কোন, 
bl | f 
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দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পয়গপ্থরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে জ্রান্ত হতে পারে। 
তবে পরবতী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না। 

কুরতুবী বলেন £ এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও 
হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে জ্রান্তির 
সম্ভাবনাযুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় 
যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়। 
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শব্দের অর্থ কাফিলা। ৩1১ বলে কাফিলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝান হয়েছে। 
কাফিলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। ১1 


শব্দের অর্থ কুপে বালতি নিক্ষেপ রুরা। . উদ্দেশ্য এই ঘে, ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা 
এ স্থানে এসে হায়। তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে £ এ কাফিলা সিরিয়া থেকে 
মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহ- 
কারীদের কুপে প্রেরণ করল । 


মিসরীয় কাফিলার পথ ভূলে এখানে পৌছা এবং এই অন্ধ কূপের র সম্মুখীন হওয়া 
সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু খারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে 
সম্যক জাত, তারা জানে ঘষে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত 
অংশ। ইউসুফের শ্রষ্টা ও রক্ষকই কাফিলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন 
এবং কাফিলার লোকদেরকে এই অন্ধ কুপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ ষেসব 
ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তণ্র.প। দার্শনিকরা 
এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলা বাহুলা, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃজ্টজগতের 
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু 


JA Ju ০০ 


হয় না। আল্লাহ্‌ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে ১ ৪০) J (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন )। 


তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর সাথে 
তার কোন সম্পর্কবুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে। 


মোট কথা, কাফিলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত: 
আছে, তিনি এই কৃপে পেশছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আ) সর্বশক্তি- 
: মানের সাহাহ্ প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির 
* সাথে একটি সমূজ্জল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল । এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য 
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শ- 
নাবলী তার মহত্তবের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ. 
থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরাপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে 


সূরা ইউসুফ . ২৭ 
গ পাঙি ত। tas + | 


চিৎকার করে উঠল ঃ ৮6 9 এ) ৬ আরে, আনন্দের কথা--এ তো 


বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে! সহীহ্‌ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ আমি ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রাপ-সৌন্দ্্যের অর্ধেক তাকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র 
বিশ্বে ব্টন করা হয়েছে। 


6. # JNBere 
৬০ এ $ ০1 2---অর্থাৎ তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। 


উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে 
চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল ঘে, এটা জানার্জানি না 
হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, মাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় 
করা ষায়। সমগ্র কাফিলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার 
হয়ে যাবে। ৰ 
এরাপ অর্থও হতে পারে থে, ইউসুফ (আ)-এর ভাতার = বাস্তব ঘটনা গোপন করে 
তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, শ্বেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ষে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ 
(আ)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌছানোর জন্য ঘেতো। তৃতীয় দিন তাকে কুপের মধ্যে না 
পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর সব ভাই একল্লে সেখানে 
পৌঁছল এবং অনেক শোঁজারখথুজির পর কাফিলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের 
করল। তখন তারা বলল £ এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে । : 
তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর 
ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের 
সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল। 

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ জাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পথ্যদ্রব্য 
স্থির করে বিক্রি করে দিল। 


পা dad RDA ‘I তা fl 
৩ glo ই, (৮০ 4 1-_-অর্থাৎ- তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌ তা'আলার 


জানা ছিল। 
উদ্দেশ্য এই যে, ইউসূফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফিলা 

কি করবে---সব আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে 
দেওয়ারও শত্তি' রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি বরং নিজস্ব পথে চঞ্জতে দিয়েছেন। 
. ইবনে কাসীর বলেন £ এ বাক্যে রস্ঝুক্লাহ্‌ (সা)-র জন্যও নির্দেশ রয়েছে খে, 

আপনার কওম আপনার সাথে সা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জান ও 
শত্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে 


২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোররআন ॥ পঞ্চম খশ্ 


পি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ: দেওয়াই হিকমতের চাহিদা । 
পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা শ্রবে। মেমন ইউসুফ (আ)-এর 
সাথে করা হয়েছে। 
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করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহাত হয়। এস্থলেও উভয্ন অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। 
আদ সর্বনামকে ইউসূফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হনে এবং 
কাফিলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ 
ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফিলার লোকেরা ইউস্‌ফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ মন 
 মান্্ কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। 

কুরতুবী বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন 
পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধামে করত । 
তাই ls শব্দের সাথে 8১3৪4৫০ (গুণাগুনতি । শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা 
যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ ইবনে ম- 
উদের রেওয়ায়েতে লেখেন £ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং 
দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিক্সেছিল। দিরহামের সংখ্যা 
কত ছিল এব্যাপারে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোন কোন রেওয়া- 
য়েতে চল্লিশ ।---€ইবনে কাসীর) 
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বহুবচন; ১৯) থেকে এর উৎপন্ধি। ১৯) -এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নিল্লিপ্ততা । 


সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা। 
আয়াতের ভাথ এই যে, ইউসুফ ভ্রাডান্া এ. ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ছনি ছিল 
না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ইউসুফ আ)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া । 
তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যায়। 
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(২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল £ একে সম্মানে 
রাখ। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুন্ররূপে গ্রহণ করে 
নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্য যে তাকে 
বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্‌ নিজ কাজে প্রবল 
থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ ঘৌবনে পৌঁছে গেল, 
তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎ্পত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে 
প্রতিদান দেই। (২৩) আর মেঘে মহিলার ঘরে ছিল, এ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল 
এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ৪ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে 
আস! সে বলল £ আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে 
সযত্বে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারিগণ সফল হয় না। 


বসার 









be) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে ভাইদের কাছ থেকে ক্রয় করে মিসরে নিয়ে গেল 
এবং “আজীজে মিসরের" হাতে বিক্রয় করে দিল)। আর ষে ব্যক্তি মিসরে তাকে ক্রয় 
করল (অর্থাৎ আজীজ), সে (তাকে গৃহে এনে স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করল এবং) স্ত্রীকে 
বলল £ তাকে সম্ত্বে রাখ। আশ্চর্য কি যে, সে (বড় হয়ে) আমাদের কাজে আসবে 
কিংবা আমরা তাকে পুন্ররূপেই গ্রহণ করে নেব! (কথিত আঁছে যে, তাদের সন্তান- 
সন্ততি ছিল না তাই এ কথা বলেছিল)। আমি (যেভাবে ইউসুফকে বিশেষ কৃপায় 
অন্ধ কুপ থেকে মুক্তি দিয়েছি) তেমনিভাবে ইউসুফকে এ দেশে (মিসরে) প্রতিজ্ঠিত 
করেছি (অর্থাৎ রাজত্ব দিয়েছি) এবং (এ মৃত্তিন্দান এ উদ্দেশ্যও ছিল) যাতে আমি তাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। (উদ্দেশ্য এই ষে, মুজিদানের লক্ষ্য ছিল তাকে বাহ্যিক ও অভ্য- 
স্তরীণ ধনসম্পদে ধনী করা) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় (ঈপ্সিত) কাজে প্রবল (ও 
শক্তিমান; যা ইচ্ছা, তাই করেন), কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [ কেননা, 
ঈমানদার বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়টি কাহিনীর মাঝখানে “অসম্পর্কশীল' বাক্য 
হিসাবে আনা হয়েছে । কারণ, ইউসুফ আ)-এর বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে 
থাকা বাহ্যত উত্তম অবস্থা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা“আলা বলেন যে, এ অবস্থাটি ক্ষণ- 
স্থায়ী এবং অন্য একটি অবস্থার উপায় ও অবলম্বন মা্র। তাকে উচ্চস্থান দান করাই 
আসল লক্ষ্য। আজীজে মিসর ও তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়াকে এর উপায় করা হয়েছে। 


৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কেননা, উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে লালিত-পালিত হলে দক্ষতা ও অভিজতা বাড়ে এবং 
রাজকীয় বিষগ্লাদির জান জন্মে। এ বিষয়বস্তরই অবশিষ্টাংশ পরবর্তী বাক্যে বগিত 
হয়েছেঃ] এবং যখন সে যৌবনে (অর্থাৎ পরিণত বয়স অথবা ভরা যৌবনে) পদার্পণ 
করল, তখন আমি তাকে প্রজা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম [ এর অর্থ নবুয়তের জান দান 
করা। কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তাঁর কাছে যে ওহী প্রেরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং সেটা ছিল ম্সা (আ)-র জননীর কাছে 
প্রেরিত ওহীর অনুরূপ]। এবং আমি সৎ্কর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
[ ইউসুফ আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ষে কাহিনী পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, তার 
পূর্বে এ বাক্যগুলোতে বলে দেওয়া হয়েছে ষে, তা নিছক মিথ্যা ও অপপ্রচার হবে। কারণ, 
যাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, তার দ্বারা এ ধরনের কোন 
দুক্র অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। অতঃপর এ অপবাদ আরোপের কাহিনী উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে যে, ইউসুফ আ) আজীজে মিসরের গৃহে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন ] 
_ এবং ইতিমধ্যেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যে) যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) 
বাস করতেন, সে €তার প্রতি প্রেমাসন্ত হয়ে পড়ল এবং) তার সাথে স্থীয় কুবাসনা চরি- 
তার্থ করার জন্য ফুসলাতে লাগল এবং (গৃহের) সব দরজা বন্ধ করেদিল এবং (তাঁকে) 
বলতে লাগল £ঃ এদিকে এসো, তোমাকেই বলছি। ইউসুফ (আ) বললেনঃ (প্রথমত 
এটা একটা মহাপাপ) আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন, (দ্বিতীয়ত) তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বামী) 
আমার লালন-পালনকারী (ও অনুগ্রহকারী)। তিনি আমার বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে- 
ছেন। (অতএব আমি কি করে তাঁর অন্্রম নষ্ট করবঃ) নিশ্চয় অরুতজরা সফলতা 
অর্জন করতে পারে না। (বরং অধিকাংশক্ষেত্রে দুনিয়াতেই তারা লাঙ্িত ও অপমানিত হয়। 
 পরন্ত পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিতই)। 


' আনুখঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

| পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর প্রাথমিক জীবন-রত্তান্ত বগিত হয়েছে। 
অর্থাৎ কাফিলার লোকেরা খন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে 
নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি 
করে দিল। প্রথমত এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ 
ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; 
বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি 
করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফিলার লোকেরা তাকে 
এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া 
চক্রান্ত ফাস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফিলা 
রওয়ানা হয়ে ষওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফিলা রওয়ানা হয়ে 
গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফিলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল ঃ 
দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না বরং বেঁধে রাখ। এ 


সূরা ইউসূফ ৩১ 


অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ কাফিলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিযে 
গেল।--( ইবনে কাসীর ) 

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয্নাতসমূহে বণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব 
সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুর্যায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা সবায়, তার 
বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নিঃ উদাহরণত কাফিলার বিভিন্ন মনষিল 
অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি করে দেওয়া 
ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে ৪ 

STAT A পাকি LAVA তি কলা ত পপ শু : 

৮132০ ৫ চিত ৪০৮ ০০৪৮৫৪30035 রে বাজি 

ইউসুফ আ)-কে মিসরে ক করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ ইউসৃফ্ষের বসবাসের সুবন্দো- 

বসত কর। 

তঙফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে ৪ কাফিলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার 
পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিষোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। 
শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, বগি মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ : 
রেশমী বস্তর দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা এ রত্ব আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে 
উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করে নিলেন। 


কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে ষে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা 
নয় বরং বিশ্ব পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমান্র । তিনি মিসরে ইউসুফ 
(আ)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। 
ইবনে কাসীর বলেন 8 থে ব্যক্তি ইউসুফ আ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের 
অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম কতফীর কিংবা “ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্মাট 
ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি “রাইয়ান ইবনে ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে 
ইউসুফ (আ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে- 
ছিলেন।---€ মাষহারী) ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল “রাঈল” কিংবা “জুলায়খা?। 
আজীজে মিসর ‘কিতফীর’ ইউসুফ আঁ) সম্পর্কে আ্্ীকে নির্দেশ দিলেন £ তাকে বসবাসের : 
উত্তম জায়গা দাও-_-ক্রীতর্দাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর। 


Co হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) বলেন £ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত 

বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাত্তভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আজীজে 
মিসর । তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে 
স্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয়, হকরত শো"আয্নব আ)-এর এ কন্যা, 


ANS 9 ঠঠিল Deon err 


যে মুসা (আ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল ৬০৯৭ ভরি 10 


৩২ তফসীরে মা'আরেকফ্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


IA পাঠ লা FN MF A+ASN 


wn ৮1 ৬ 28 1৬ 1৯ ০৯ |----পিতঃ, তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম 


চাকর এ ব্যক্তি, ষে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়?” তৃতীয়, হযরত আবুবকর সিদ্দীক, 
ধিনি ফারকে আষম রো)-কে পরবতাঁ খলীফা মনোনীত করেছিলেন।-_€ ইবনে কাসীর ) 


টি পাকি প ৯ গে ৮ !পর্প 


৩ 35 > Lf 5 3০ রি ১$ 5--_অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে 


সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে দৰি ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে খে, ষে ইউসুফ 
এখন ক্রীতার্দাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ. করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্ব- 
প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ.করবে। 


“A A Crud তা 


১ 820 ০ ৯৮০০১ ১--এখানে শুরুতে 51 কে -৯৮০-এর 


অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)- 

কে রাজত্ব দান করেছি, ঘাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যম শান্তি ও শৃঙ্খলা ' 
প্রতিষ্ঠিত করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যা- 

দির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ । 
ওহী ষথাঘথ হাদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অজিত 

হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তভুক্ত। 


id! Pd 


৮ 1 এ ৮ ৬4 12 __অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাণআলা স্থীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান । 


যাবতীয় বাহ্যিক রা তাঁর ইচ্ছা অনুষায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেনঃ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপ- 
করণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন । 


IAT op / 1) 1 ৬০ ১ কিন্ত অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। 
তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিনা ব্যাপ্ত থাকে এবং উপ- 
করণ রি ও সর্বশজিমানের কথা ভুলে হ্বায়। 


7,33 eA TIBI পণ A 
৬০১৪৪৫5৪18৩, অর্থাৎ যখন ইউসুফ জো) পূর্ণ শক্তি 
ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজা ও বুযুৎপত্তি দান করলাম। 


শক্তি ও যৌবন’ কোন্‌ বয়সে অজিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন 
উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা) বলেনঃ তখন বয়স 
ছিল তেব্লিশ বছর। াহ্হাক বিশ বছর এবং হাসান বঙ্ন্বী চাঁ্টণ বছর বর্ণনা করেছেন । 


সূরা ইউসুফ ৩৩ 


তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুয়ত 
‘দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ) মিসর পৌছারও অনেক পরে 
নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার, কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, 
তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং আভিধানিক “ওহী” ছিল, যা পয়গম্বর নয্---এমন 
ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়ঃ ষেমন মুসা আ)-র জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-র 
মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বণিত রয়েছে। 


০৮০০) 1৪ 05১ ১9 ১১৫ আমি সৎকর্মশীলর্দেরকে এমনিভাবে প্রতিদান 


দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই ষে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সশর্মান 
পর্যন্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ জ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্‌ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি 
এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, ঘে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার 
লাভ করবে। | 
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অর্থাৎ থে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) থাকতেন, সে তীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে 
পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের 
 সবদরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল £ শীঘ্‌ এসে যাও, তোমাকেই বলছি। 


প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু 
এ স্থলে কোরআন “আঁজীজ-পত্বী” এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে ‘যার গৃহে সে ছিল” এ 
শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ)-এর গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল ষে, তিনি তারই গুহে---তারই আশ্রয়ে থাকতেন । 
তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। | 


গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা $ 
এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ আ) যখন নিজেকে চতুদিক থেকে বেষ্টিত 
দেখলেন, তখন পয়গম্বরসূলভ ভঙ্গিতে সবপ্রথম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। 


222 


এ ১৬০৭৩ | তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেন নি। এটা 


জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত 
করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসূলভ বিজ্ততা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং 


যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লহ্‌কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা 
“ASL J AM oo A # ৫৪ পাটি ৮ “ED 


থেকে বিরত থাকা। ভিনি বলেন ৫৩ ৯01 6৪৪ 81 spe nn 19 


৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ- 
প্রাপ্ত হয় না। 

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করে- 
ছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি 
তাঁর ইষষতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অনাচারীরা কখনও ক্ল্যাণ- 
প্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েক- 
দিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী 
স্বীকার করা দরকার । 


এখানে ইউসূফ (আ) আজীজে মিসরকে স্বীয্ন ‘রব’--পালনকর্তা বলেছেন। অথচ 
এ শব্দটি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এধরনের শব্দ 
শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃস্টি করার কারণ হয়ে থাকে। 
এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ বাবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্‌ মুসলিমের 
হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভূকে ‘রব’ বলতে পারবে না এবং কোন প্রভূ স্বীয় 
দাসকে ‘বান্দা’ বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিস্ট্য। এতে 
শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় 
হওয়ার সম্ভাবনা রাখে । পূর্ববতাঁ পয়গন্থরগণের শরীয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাক্তা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী 
শরীগ্লতসমূহে চিন্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্ত ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি 
থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা 
চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । মোটকথা, ইউসুফ 
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(আ)-এর 58)831 “তিনি আমার পালনকর্তা” বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল। 


পক্ষান্তরে % 1 শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ 


ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌কেই ‘রব’ বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
.দিয়েছেন ৷ সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্বরহৎ জুলুম । এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না। 

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন ষে, এ নির্জনতায় যুলায়খা 
ইউসুফ (আ)-কে আকুষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে লাগল। 
সে বললঃ তোমার মাথার চুল কত স্ন্দর! ইউসুফ (আ) বললেন £ মৃত্যুর পর এই 
চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষাবে। এরপর যুলায়খা বলল £ তোমার 
নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর! ইউসুফ (আ) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার 
মুখমগ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বললঃ তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! 
ইউসুফ (আ) বললেন £ এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে 
পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন থে, ভরা ঘৌবনেও জগতের ষাবতীয় ভোগবিলাস 
তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতেকি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বন্ন সব অনিষ্ট 
থেকে নিলিপ্ত রাখতে পারে। 


¢ রঃ AAIA DOIN 
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: (২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা 
' করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, 

. হাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নিলজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার 
_ মনোনীত বান্দাদের একজন । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এ মহিলার অন্তরে তাঁর কল্পনা (দৃঢ় সংকল্পরূপে) প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছিল এবং তাঁর 
মনেও এ মহিলার কিছু কিছু কল্পনা (স্বাভাবিক পর্যায়ে) হতে খাচ্ছিল। (স্বা ইচ্ছার 
‘বাইরে; মেমন গ্রীক্মকালের রোষায় পানির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক হয়, যদিও রোখা 
ভঙ্গ করার সামান্যতম ইচ্ছাও মনে জাগে না) যদি স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন (অর্থাৎ 
এ কর্ম ষে গোনাহ্‌, তার প্রমাণ--যা শরীয়তের নির্দেশ ) প্রত্যক্ষ না করত, (অর্থাৎ শরীয়- 
তের জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা খদি তার অজিত না থাকত) তবে কল্পনা বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য 
ছিল না। (কেননা, এর শক্তিশালী কারণ ও উপকরণ উপস্থিত ছিল কিন্তু) আমি এমনি- 
ভাবে তাঁকে জ্ঞান দান করেছি, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে সগীরা ও কবীরা গোনাহ্‌- 
সমূহকে দূরে সরিয়ে রাখি ( অর্থাৎ ইচ্ছা ও কর্ম উভয় বিষয় থেকে রক্ষা করেছিঃ কেননা,) 
সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্যতম । 


পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসূফ (আ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, 
আজীজে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান 
করতে সচেষ্ট হ'ল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে 
দিল কিন্তু ইয্যতের মালিক আল্লাহ্‌ এ সৎযুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। 
এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বণিত হয়েছে ঘষে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় 
বিভোরই ছিল, ইউসুফ আ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকুত ঝোঁক 
সৃষ্টি হতে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ঠিক সেই মৃহ্র্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ 
(আ)-এর সামনে তুলে ধরেন, ধন্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ব্রমবধিত হওয়ার পরিবর্তে 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উধ্রশ্বাসে ছুটতে লাগলেন 


৩৬ তফসীরে মা'আরেফুঁল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ত 
এ আয়াতে ("১ শব্দটি (কল্পনা অর্থে ) যুলায়খা ও ইউসূফ (আ) উভয়ের প্রতি 
পট পাতা, & 00৮ ডিপালাকা 


সঙ্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে । রলা হয়েছে ঃ ১8 ০৩৯ ১৪১০ একথা সুনি- 


শ্চিত যে, যূলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা । এতে ইউসুফ (আ) সম্পর্কেও 
এ ধরনের ধারণা হতে পারত । অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 
এটা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মৃসলিম মনীষীই এ বিষয়ে 
একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্‌ থেকে পবিভ্র থাকেন। 
তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনরূপেই হতে পারে না। 
তবে সগীরা গোনাহ্‌ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে 
“এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না বরং সতর্ক করে তা থেকে সা আনা 
হয়। 

পয়গন্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া 
ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী । কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্‌ 
সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন 
উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোন উপকা- 
রিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক রিনার গোনাহ্‌ থেকে 
' পবিভ্র রেখেছেন। 


তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সূনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগধি হওয়া গেছে যে, ইউসূফ 
চিত মনে ষে কল্পনা হি তাপাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, 


চটে ০ 


আরবী ভাষায় (৯ শব্দটি দু'অর্থে ব্বহাত হয়। এক. কোন কাজের ইচ্ছাও সংকল্প 


করে ফেলা ৷ দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমে 
প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য । হ্যা, ঘি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একসমাল্ল 
আল্লাহ্র ভয়ে কেউ এ গোনাহ্‌ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ গোনাহ্র পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় 
প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কাযে পরিণত 
করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, গ্রীষ্মকালীন রোষায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও 
অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোরা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান 
করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ 
জন্য কোন শাস্তি বাগোনাহ্‌ নেই। 


_ সহীহ্‌ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সা). বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার 
উম্মতের এমন পাপচিস্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে 


না।__( কুরতুবী ) 


সূরা ইউসুফ ৩৭ 


বুখারী ও মুসলিমে আবূ. হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র উক্তি 
বণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন £ আমার বান্দা যখন কোন, 
সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে 
দাও। দিসে সৎ কাজটি সম্পন্ন,করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি 
কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের 
পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং ঘদি পাপ কাজটি করেই! ফেলে, 
তবে একটি গোনাহ্‌ই লিপিবদ্ধ কর। (ইবনে কাসীর) ্‌ 


তফসীর কুরতুবীতে উপরোজ্ত' দু'অর্থে oD শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে 
এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা হয়েছে। 


তে 


এতে. বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও (৯ শব্দটিকে যুলায়র্খা ও ইউসুফ (আ) 


| Ss 
উভয়ের প্রতি ' সহন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের (ই অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল 


বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গোনাহ্র অন্তর্ভূক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গোনাহ্র 
অন্তর্ভূক্ত নয়। কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিও এ দাঁবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, উভয়ের 


কল্পনা দি একই প্রকার হত, তবে এ ক্ষেন্রে 885১ তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে 
ডে ৬ পাপা পা | 
he ১৪%), বলা হত,যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উত্তয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক 
পা তলা তা A 0 টি 
বর্ণনা করে ঞ (5 5; ৬ তত বলা হয়েছে | যুলায়খার কল্পনার সাথে তাকিদের 


ATT 0৮ 


শব্দ ১৪) যোগ দি? হয়েছে এবং ইউসুফ আ)-এর ১ ও কল্পনার সাথে তা যোগ 


করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ্ব শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য মে, 
যুলায়খার কল্পনা এবং ইউসুফ (আ)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির । 
সহীহ্‌ মূসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে £ঃ যখন ইউসুফ (আঁ) এ পরীক্ষার সম্মুখীন 
হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সমীপে আর্য করল ঃ আপনার এ খাঁটি বান্দা 
পাপচিস্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক ক্তাত আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বললেনঃ অপেক্ষা কর। যদি সে এগোনাহ্‌ করে ফেলে, তবে ধেরাপ কাজ করে, তদ্রপই 
তার আমলনামায় লিখে দাও; আর দি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার 
আমলানামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা, সে একমান্র আমার ভয়ে স্বীয় খাহেশ পরিত্যাগ 
করেছে। এটা খুব বড় নেকী ।--(কুরতুবী ) 
মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্ট হয়েছিল, 
তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্র অন্তর্ভূক্ত নয়। অতঃপর 
এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। 
কোন কোন তফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশ অপ্র- 
পশ্চাৎ হয়েছে। | 


৩৮ তঙ্কসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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তাগ্রে নে । অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসূফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি 
হত, খাদি তিনি আল্লাহ্‌র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অব- 
লোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। : এ বিষয়বস্তটি সঠিক কিন্তু 
কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভূল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক 
দিয়েও প্রথম তফসীরই অগ্রগণ্য । কারণ, এতে ইউসুফ আ)-এর আল্লাহ্‌্ভীতি ও পবিত্র- 
তার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলেম্বায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও 
গোনাহ্‌ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। 


পাতা পা সিটি IGA AT 


পরবর্তী বাক্য হচ্ছে ৪১) ৩ ৯১1) ৩1 /:4)--_ এখানে এর 50 উহ্য 


রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ 
কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে ইনি কল্পনা 
ও ধারণাও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। 


স্বীয় পালনকর্তার থে প্রমাণ ইউসুফ আ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তাকি ছিল 
কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত 
করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ 
ইবনে সিরীন, হাসান বসরী €) প্রমুখ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মু*জেযা হিসাবে এ 
নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব আ)-এর চিন্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, 
তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন 8 
আঁজীজে-মিসরের মৃখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা .হয়। কেউ বলেনঃ ইউসুফ 
(আ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে এ সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন £ 


নি পা পাকা টে পাখি IAT 
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নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, এটা খুবই নির্শজজতা, (আল্লাহর শাস্তির কারণ) এবং 
(সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন ঃ যুলায়খার গৃহে একটি মৃতি 
ছিল। সে বিশেষ মৃহ্রতটিতে যুলায়খা সেই মৃতিটি কাপড় দ্বারা আর্ত করলে ইউসুফ 
(আ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললঃ এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ 
করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ আ) বললেন £ আম্মার উপাস্য আরও বেশী 
লজ্জা করার হোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও 
মতে ইউসুফ আ)-এর নবুয়ত ও বিভুক্তানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রর্মাণ। 


তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা 
সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য । তিনি বলেছেন £ কোরআন- 
পাক যতটুকু বিষয় বর্ণন করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ 


সুরা ইউসুফ ৩৯ 


(আ) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, হদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও 
বিদূরিত হয়ে গেছে । এ বন্তটি কি ছিল---তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, 
সেগুলোর যে কোন একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নিদিষ্ট করা 
স্বায় না।--*( ইবনে কাসীর ) 


পরি এগ (চি পি #4 AS ৮ Ac রি 
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অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখয়েছি, যাঢেতার কাছ থেকে 
মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই ৷ ‘মন্দ কাজ’ বলে সগীরা গোনাহ্‌ এবং “নির্লজ্জলতা' 
বলে কবীরা গোনাহ্‌ বুঝানো হয়েছে।--(মাষহারী) 


এখানে একটি প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও BEES ইউসূফ 
(আ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসূফ (আ')-কে মন্দ কাজ 
ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ) নবু- 
মতের কারণে এ গোনাহ্‌ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবে- 
চ্টন্‌ করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের 
এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউস্ফ আ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তার 
মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভূক্ত ছিল .না। নতুবা এখানে এভাবে 
ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম---এভাবে বলা হত না ষে, 


. গোনাহ্‌কে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম। 
Er AA AY 


bd 


কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে ভগ 


শব্দটি লামের যবর-যোগে - ০4৩৮০ -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য 
এই থে, ইউসুফ আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সব বান্দার অন্যতম, যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন 
লোকদের চারপাশে আল্লাহ্‌র গক্ষ থেকে হিফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ 
কাজে লিপ্ত হতে না পারেন । স্বয়ং শয়তানও তার বিরতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, 
আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের ওপর তার কলাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই ঃ 
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আপনার ইয্যত ও শক্তির .কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে 
যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া । | | 


কোন কোন কিরা'আতে এ শব্দটি ১৮০ 'লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। 


০০৩০ এ ব্যক্তি, থে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে---এতে 
"কান পাথিব ও প্ররত্িগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় 


৪০ তফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে 
বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাকে সাহায্য করেন। 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুটি শব্দ ০ ৯৮ ও ৪ 6 ব্যবহার 
করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ্‌ বুঝানো 
 হয়েছে। এ ৩০৪ শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ বুঝান হয়েছে। 
এত দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা ইউসুফ আ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার 
গোনাহ্‌ থেকেই মুক্ত রেখেছেন । ্‌ 

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউস্‌ফ আ)-এর প্রতি ষে 1৮৯ অর্থাৎ 


কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা 
ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেরই অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং মাফ। 
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(২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন 
দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল 8. 
যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে. তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা 
অন্য কোন হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসুফ 
(আ) বললেনঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুদলিয়েছে। মহিলার পরিবারের 
জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, ঘদি তার জাম্মা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা 
সত্যবাদিনী এবং নে মিথ্যাবাদী । (২৭) এবং যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন 
থাকে; তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সতাবাদী। (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল 
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হে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন দে বললঃ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা । 
নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক । (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আরহে 
ভ্রীলোক এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী। 


৮ শা টাকাটা —ে — — 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[খখন মহিলা আবার পীর়্াপীড়ি করল, তখন ইউসুফ (আঁ) প্রাণপণে সেখান থেকে 
দৌড় দিলেন এবং সে তাকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল ] এবং তারা উভয়ে আগে পিছে 
দরজার দিকে দৌড় চিল এবং (দৌড় দেওয়া অবস্থায় যখন তাঁকে ধরতে চাইল, তখন ১ 
মহিলা তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল [ অর্থাৎ সে জামা ধরে টান দিতে চেয়েছিল 
এবং ইউসুফ (আ) সামনের দিকে দৌড় দিয়েছিলেন। ফলে জামা ছিড়ে গেল কিন্তু ইউসুফ 
(আট দরজার রাইরে চলে গেলেন ] আর (মহিলাও তাঁর পশ্চাতে ছিল। তখন) উভয়ে 
(ঘটনাচক্রে ) মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে (দেস্তাক্মমাম ) পেল। মহিলা স্বামীকে দেখে 
কিংকর্তব্যবিম্ঢ হয়ে পড়ল এবং (তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে ) বলল ৪ থে ব্যক্তি তোমার 
পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এছাড়া আরকি হতে পারে) ষে, তাকে 
কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোন হন্ত্রণার্দায়ক শাস্তি ইট (যেমন দৈহিক নির্যাতন )। 
ইউসুফ আ) বললেনঃ (সেষে আমাকে অভিযুক্ত করার ইঙ্গিত করছে, সে সম্পূর্ণ মিথ্যা ' 
বাদিনী বরং ব্যাপার উল্টো)। সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য 
আমাকে ফুসলাচ্ছিল এবং (এসময়) সেই মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী [ষে ছিল 
দুষ্ধপায়ী শিশু। ইউসূফ (অ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সে কথা বলতে শুরু করল এবং তাঁর 
পথিব্লতার ] সাক্ষ্য দিল [ এ শিশুর কথা বলাই ছিল ইউসুফ আ)-এর একটি মুজেষা । 
তদুপরি দ্বিতীয় মুজেষা এই প্রকাশ পেল যে, এ দুগ্ধপায়ী শিশু একটি যুক্তিসঙ্গত আলামত 
বর্ণনা করে বিজ্তজনোচিত ফয়সালাও প্রদান করল এবং বলল ] যে, তার জামা (দেখ, তা 
কোন্‌ দিকে ছিন্ন রয়েছেঃ) যদি সামনের দিক থেকে, ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত/- 
 বাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী এবং যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা 
মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী । অতঃপর যখন (আজিজ) তার জামা পেছন দিক 
থেকে ছিন্ন দেখল, তখন (মহিলাকে) বললঃ এটা তোমাদের ছলনা । নিঃসন্দেহে তোমা- 
দের ছলনাও বড় মারাত্মক হয়ে থাকে । [অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বলল $] ইউসূফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এর আলোচনা করো না কিংবা কিছু মনে 
নিও না)। এবং (মহিলাকে ) বলল £ তুমি (ইউসুফের কাছে ) স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তা আয়াতসম্হে বণিত আছে যে আজীজে-মিসরের পরী যখন ইউসুফ 
(আ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং ইউসুফ আঁ) তা থেকে আত্ম- 


৪২ তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রক্ষার চে্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্রও ছিল, 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গন্রের সাহাব্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন 
বস্তু তীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে 
উধাও হয়ে খায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন 
আয়াত । 


আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) এ নির্জন কক্ষে আল্লাহ্‌র প্রমাণ 
প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার 
জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ-পত্রী তাঁকে ধরার জন্যপেছনে দৌড় দিল এবং 
তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিভ্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন 
দুটসংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে 
ইউসুফ আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তার পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। 
এতিহাসিকসূল্নে বণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ) দৌড়ে দরজায় পৌছ- 
তেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল। 

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। 
তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসূফ (আ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপা- 
নোর জন্য বলল £ ষে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি 


এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর 
দৈহিক নির্যাতন ।, 


ইউসুফ (আ) গয়গম্থরসূলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভি- 
সন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্ত যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ আ)-এর 
প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বা হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন £ 


A AD Ar A জি শপ লগ এগ কাটি শি? 


(৮৯৪১ ৪ ০৪১ ও ১1) ৬৪৯--অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ 
করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল। ্‌ ্‌ 


ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা 
করা সুকতিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যেভাবে 
স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবির্ রাখেন, এমনিভাবে 
দুনিয়াতেও তাঁদেরকে গোনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। 
সাধারণত এরপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম _-এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে 
লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিভ্রতা 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ 
করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা আ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা বাকশজ্তি দান 
করে তীর মূখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ 
দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন, সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি 
গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু 
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সেই নাজির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মসা আ)-এর প্রতি ফিরাউনের মনে সন্দেহ 
দেখা দিলে ফিরাউন-পত্বীর কেশ পরি চর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত 
হয়। সেম্সা (আ)-কে শৈশবে ফিরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে। 


ঠিক এমনিভাবে ইউসূফ (আ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও 
আবূ হুরায়রা রো)-র বর্ণনা অনুায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্‌ তা“আলা বিজ্ঞ ও দার্শ- 
নিক সুলভ বাকশত্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দৌলনায় লালিত হচ্ছিল। 
তার সম্পর্কে কার ধারণা ছিল যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত 
বিজতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনা- 
কারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি 
অগু-পরামাণু তার গুপ্ত পুলিশ ( গোয়েন্দা বাহিনী)। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, 
তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মূহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে 
হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুায়ী যখন স্বীয্ন অপরাধসমূহ 
স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্যদাতারাপে দীড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের 
মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহ- 
প্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না বরং এরা সবাই 
ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী। 


মোট কথা এই থে, যে ছোট্র শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে ; উদাসীন ও 
নিবিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসূফ আ)-এর ম্জিষা হিসেবে ঠিক এ মূহ্র্তে 
মূখ খুলল, ঘখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্ন্ৰে জড়িত। 


এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউস্ফ আ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, 
তবে তাও একটি মু’জিষারূপে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে 
যেত কিন্তু আল্লাহ্‌ তা‘আল্লা এ শিশুর মূখে একটি দার্শনিকসূলভ উক্তি উচ্দ্বারণ করিয়েছেন 
যে, ইউসুফ (অ'৷)-এর জামাটি দেখ--যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে 
যুলায়খার কথা সত্য এবং ইউসূফ (আট) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। ' পক্ষান্তরে যদি 
জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন আশংকাই নেই যে, 
ইউসুফ (আ)-পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়্খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল। 


শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হাদয়ঙম হতে পারত। 
অতঃপর খন বণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন 
বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও ইউসুফ (আ)-এর পবিল্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল। ্‌ 


“সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, থাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশভ্তি দান করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) 
থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মসনদে, ইবনে হাব্বান স্থীয় গ্রন্থে 
এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। 


88 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হাদীসে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বাকশক্তি দান করেছেন। 
এ শিশু চতুষ্টয় তারাই, যাদের কথা এইমান্ন বর্ণনা করা হয়েছে ।---(মাষহারী ) কোন 
কোন রেওয়ায়েতে “সাক্ষ্যদাতা*র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জরীর, ইবনে- 
কাসীর প্রমূখ তফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য। 


_ কতিপয় বিধান ও মাস'আলা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাজ- 
. আলা বুঝা যায় 8. 
মাস'আলা 8 (১), ০ ৬৬০৭ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে 
জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সে জায়গাঁকেই পরিত্যাগ করা উচিত ; যেমন 

_ ইউসুফ আ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন। : - 


মাস'আলাঃ (২) আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানৃষায়ী চেষ্টার 
' চটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য ঃ যদিও এর ফলাফল বাহাত বের হতে দেখা না 
যায়। ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে ।" মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্‌র পথে 
বায় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়াঃ যেমন ইউসুফ আ)-_-সব দ'রজা বন্ধ হওয়া এবং এঁতি- 
হাসিক বর্ণনা অনুষায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্তেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি 
ব্যয় করে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক 
পত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ্‌র 
- সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন। মওলানা রামী এ বিষয়বস্ত সম্পর্কেই বলেন ঃ 


১৪১ ০০৯৪ 5 ৪০) 15 ০ নী 5 0ঠী 


এমতাবস্থায় বাহ্যিক সফলতা অজিত না হলেও এ অকৃতকার্যতা বান্দার জন্য কুত- 
: কার্ষতার চাইতে কম নয় 51. 0) 
০০০ 7১৩ 917০ ৫১৪০1 )৮ ৮, ্‌ 
জনৈক বুযুর্গ আলিম কারাগারে ছিলেন। তিনি শুক্রবার দিন স্বীয় সামর্থ্য ও ক্ষমতা 
অনুযায়ী গোসল করতেন, কাপড়-চোপড় ধুতেন, অতঃপর জুম'আর জন্য তৈরী হয়ে 
কারাগারের ফটক পর্যন্ত যেতেন। সেখানে পৌছে বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, এতটুকুই 
আমার সাধ্য ছিল। এরপর আপনার মজি। আল্লাহ্‌ তা“আলার ব্যাপক অনুগ্রহদৃষ্টে এটা 
অসম্ভব ছিল নাষে, কারাগারের দরজা খুলে যেত এবং তিনি জুম'আর নামাষ পড়ে নিতেন। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বৃযূর্গকে এমন উচ্চমর্যাদা দান করলেন, যার সামনে, হাজারো 
কেরামত তুচ্ছ। তাঁর এ কর্মের কারণে কারাগারের দরজা খোলেনি কিন্তু এতদসত্তেও 
তিনি স্বীয় কর্মে সাহস হারালেন না। প্রতি শুক্রবারে অবিরাম এ কর্ম করে গেলেন। কর্মের, 
এ দৃঢ়তাকেই শীর্ষস্থানীয় সূ্রী-বুযুর্গগণ কেরামতের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। 


সূরা ইউসুফ ৪৫ 


মাস'আলা ঃ (৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই বলা গয়গন্থরগণের সুন্নত। এসময় চুপ 
থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা কোন তাওয়াক্কুল বা বুযুর্গী নয়। 


মাস'আলা 8 9) ০৩১৬৯ শব্দটি ঘখন লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয় তখন গর ব্যক্তিকে বোঝায়, ঘষে বিচারাধীন ব্যাপার সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ 
ঘটনা বর্ণনা করে। আলোচ্য আয়াতে যাকে ১৯৩ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে 
কোন ঘটনা অথবা তৎসম্পকিত নিজের কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেনি বরং 


ফয়সালার একটি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে মাত্র। পরিভাষারদিক দিয়ে তাকে ১৯৫ 
বা সাক্ষ্যদাতা বলা ব্বায় না। ্‌ 


কিন্ত এসব পরিভাষা পরবতাঁকালের আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ বিষয়টা সহজে 
বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন। এগুলো কোরআন পাকের পরিভাষা নয় এবং এগুলো 
মেনে চলতে কোরআন বাধ্যও নয়। কোরআন এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ অর্থের দিক 


দিয়ে. ১৯ & তথা সক্ষ্যদাতা বলেছে ঘষে, সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা দ্বারা ষেমন বিচারের 


মীমাংসা সহজ এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, এশিশুর বর্ণনার দ্বারাও 
এমনি ধরনের উপকার সাধিত হয়েছে । তার অলৌকিক বাকশক্তিই আসলে ইউসুফ 
(আ)-এর পবিত্রতার প্রমাণ ছিল। তদুপরি সে যেসব আলামত ব্যক্ত করেছে, সেগুলোও . 
পরিণামে ইউসুফ (আ)-এরই পবিভ্রতার সাক্ষী । তাই একথা বলা নির্ভুল ষে, সে ইউসুফ 
 আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অথচ ইউসূফ আ)-কে সত্যবাদী বলেনি বরং উভয় সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলায়খার সত্যবাদিতা এমন এক অবস্থায় ধরে নেওয়ার পর্যায়ে 
স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে তার সত্যবাদিনী হওয়া নিশ্চিত ছিল না বরং বিপরীত 
হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। কেননা, সামনের দিকে জামা ছিন্ন হওয়া উভয় 
_ অবস্থাতেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ)-এর সত্যবাদিতাকে সে এমন এক অবস্থায় 
স্বীকার করে নিয়েছিল, খাতে এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর 
পবিন্লুতা প্রমাণিত হওয়াই ছিল এ কর্মপন্থার শেষ পরিণতি । 


মাস'আলা £ (৫) এ থেকে বোঝা যায় যে, মামলা-মৌকদ্দমা ও বিচার-আচারের 
মীমাংসায় ইঙ্গিত ও আলামতের সাহায্য নেওয়া যায়, যেমন এ সাক্ষ্যদাতা, জামার পিছন 
দিক থেকে ছিন্ন হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত সাব্যস্ত করেছে যে, ইউসুফ (আ) পলায়ন- 
' রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে সব 
ফিকাহবিদ একমত যে, ঘটনাবলীর স্বরূপ উদঘাটনে আলামত ও ইঙ্গিতকে অবশ্যই কাজে 
লাগানো উচিত, যেমন এখানে করা হয়েছে কিন্তু শুধু আলামত ও ইজিতকেই একমাল্প 
প্রমাণের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ইউসুফ আ)-এর ঘটনায়ও প্রকৃতপক্ষে পবিভ্রতার প্রমাণ 
হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকভাবে কর্থাবার্তা বলা। এর সাথে ষেসব আলামত ও ইঙ্গিত 
উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর দ্বারা বিষয়টি সমথিত হয়েছে। 


৪8৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোট কথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, যুলায়খা যখন ইউসুফ (আ)-এর চরিল্লে 
অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে 
তার মুখ থেকে এ বিজজনোচিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন যে, ইউসূফ (আ)-এর জামাটি 
দেখা হোক। যদি তা পেছনদিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিক্ষার আলামত 
যে, তিনি পলায়ন করছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই ইউসুফ 
(আঁ) নির্দোষ। | 


আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বণিত হয়েছে যে, আজীজে-মিসর শিশু- 
টির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, ইউসুফ আ)-এর পবিল্রতা প্রকাশ করার 
জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য 
অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসূফ (আ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন, সে তখন 
নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আ) পবিব্ল। তদনুসারে সে যুলায়খাকে 


নিত & 


5 CC 
সম্বোধন করে বললঃ : ৬ ৯৮ ৩ ১51 অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের 


দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল £ নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। 
একে বোঝা এবং এর জাল ছিন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহাত কোমল, নাজুক 

ও অবলা হয়ে থাকে । যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে 

 ফেলে। কিন্ত বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।-_ 

- মোষহারী) 

তফসীর কুরতুবীতে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বণিত 

রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর । 


“A MH 


; | “AB 
(কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন £ ১৮৪ ১ | 
Ah 3 Pd J রর ” 
৬৮৮5৫ অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা 


IA “ee GI cA Dm 


হয়েছে 8. (55 ১5 ০৯৮ ০ 1---অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা 


কথা যে, এখানে সব নারী বৃঝানো হয়নি বরং এসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা 
এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর 


পা AT A AT 33,23 


ইউসুফ (আ)-কে বলল £ 1১৯ ৬৩৮ ০১০ 1৮9০ 3৯ অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে 


উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে 
<A পাও তা AS ডে AT A AA রি 
সম্বোধন করে বলল £ (১৮ এ ৩০ ৮০৭৩ -ঠা শি) ৪ ৪19০১ অর্থাৎ 


ভূল তোমারই। তুমি নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে 


সূরা ইউসুফ ৪৭ 


ষে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাছে ক্ষমা 
ay ৷ কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ। 


এখানে চিতন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা 
: ও নির্শজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা 
সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্তভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে! ইমাম কুরতুবী 
বলেন £. এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে 
. কোন কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা ইউসুফ (আ)-কে 
গোনাহ্‌ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, 
তারই অংশ হিসেবে আজীজে-মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি । নতুবা সহজাত 
অভ্যাস অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য- 
হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয় । 
মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুায়ী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে মেত, তবে তার 
মুখ কিংবা হাত দ্বারা ইউসূফ (আ)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোন কিছু ঘটে মাওয়া 
বিচির ছিল না। এটা আল্লাহ্‌র কুদরতেরই লীলা ৷ তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে' পদে 


হিফাঘত করেন।. ৩৯) WU unl dls 4 
' পরবর্তী আয়াতসম্হে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথেই 


' _. সংশ্লিষ্ট । তা এই ষে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের 


£পুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভৎ'সনা করতে লাগল। 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল 
আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্্রী।--( কুরতুবী, মাষহারী ) 


তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল & দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় । 
আজীজে-মিসরের বেগম এতবড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ব্রীতর্দাসের প্রতি প্রেমা- 
সক্ত হয়ে তার দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট 


মনে করি। আয়াতে ০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের 
পরিভাম্নায় অল্পবয়স্ক ব্রীতর্দাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতর্দাসকে ১ এবং যুবতী ক্রীত- 
দাসীকে & ৮ বলা যায়। এখানে ইউসুফ আ)-কে যুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ 


হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা 
যুলায়খা ইউসূফ (আ)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন মি প্রাপ্ত হয়েছিল। 


(কুরতুবী) 
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(৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল খে, আজীজের স্রী স্বীয্ন গোলামকে 
কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উল্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো 
তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। (৩১) যখন নে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে 
ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে 
একটি ছুরি দিল। বললঃ ইউসুফ, এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, 
হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বললঃ কখনই নয়--এ ব্যক্তি 
মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা ! (৩২) মহিলা বলল £ এ গ্র ব্যক্তি, যার জন্য 
তোমরা আমাকে ভৎ সনা করছিলে । আম্মি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম! কিন্তু সে 
নিজেকে নিরত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা নাকরে, তবে অবশ্যই সে 
কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বললঃ হে পালনকর্তা, তারা 
আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি 
আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আক্ু্ট 
হয়ে পড়ব এবং অজদের অন্তভূক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া. 
কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও 
দর্বজ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন সির দূর ভারত কিছুদিন কারাগারে রাখা 
সমীচীন মনে করল । 


২৯২২ শীীিীশরীাশীশীীশীি শী? 


সূরা ইউসূফ 8৯ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

শহরের কিছুসংখ্যক মহিলা বলাবলি করল যে, আধীযের স্ত্রী স্বীয় ক্লীতদাসকে 
তাৰ দ্বারা (অবৈধ) মতলব হাসিলের জন্য ফুসলায় (কেমন নীচ কাণ্ড যে, ক্রীতদাসের 
জন্য মরে!) এ ক্রীতর্দাসের প্রেম তার অন্তরে আসন করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে 
প্রকাশ্য শ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন সে তাদের কুৎসা (সংবাদ) শুনল, 
তখন কারও মাধ্যমে তাদেরকে ডেকে পাঠাল হে, তোমাদের দাওয়াত) এবং তাদের জন্য 
তাকিয়াযুক্ত আসন সঙ্জিত করল এবং (যখন তারা আগমন করল এবং তাদের সামনে 
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করল-_তন্মধ্যে কিছু খাদ্যবস্ত চাকু দ্বারা কেটে 
খাওয়ার ছিল। তাই) প্রত্যেককে এক-একটি চাকু (-ও) দিল, (যা বাহ্যত ফলকাটার 
উপলক্ষে ছিল এবং আসল লক্ষ্য পরে বণিত হবে যে, তারা দিশাহারা হয়ে নিজ নিজ 
 হাতই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে) এবং [এসব আয়োজন সমাপ্ত করে এক কক্ষে অবস্থান- 
কারী ইউসুফ আ)-কে] বললঃ এদের সামনে একটু আস! [ইউসুফ (আ) মনে করলেন 
ষে, হয়তো কোন সদুদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাই বাইরে আসলেন। ] মহিলারা যখন তাকে 
দেখল, তখন (তাঁর রূপ-লাবন্য প্রত্যক্ষ করে) কিংকর্তব্যবিমূ্ু“হয়ে গেল এবং (এ হত- 
বৃদ্ধিতায়) নিজ নিজ হাতই কেটে ফেলল। [তারা চাকু দিয়ে ফল কাটছিল। ইউসুফ 
(আ)-কে দেখে হতবৃদ্ধিতায় এমন আচ্ছন হল যে, চাকু হাতে লেগে গেল--) বলতে লাগল ঃ 
আল্লাহ্র কসম, এ ব্যক্তি মানব কখনই নয়, সে তো একজন মহান ফেরেশতা । যুলায়খা 
বললঃ (দেখে নাও) সে গর ব্যক্তি, বার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎসনা করতে, (আমি 
ক্লীতদাসের প্রেমে পড়েছি বলে রটনা করতে) এবং বাস্তবিকই আমি তার দ্বারা স্বীয় কুমত- 
লব চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে এবং [অতঃপর ইউসুফ (আ)- 
কে শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে শুনিয়েই বলল 8] খদি ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন 
না করে, (যেমন এ পর্যন্ত পালন করেনি) তবে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং 
লাঞ্থিত হবে। [সমাগত মহিলারাও ইউসুফ আ)-কে বলতে লাগল £ যে মহিলা তোমার 
এতটুকু উপকার করেছে, তার প্রতি এমন বিমৃখতা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়; তার 
- আদেশ পালন করা উচিত। ] ইউসুফ (এসব কথা শুনলেন এবং দেখলেন ঘষে, তারা সবাই 
যুলায়খার সুরে সুর মিলাচ্ছে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালন- 
কর্তা, যে অবৈধ কাজের দিকে মহিলারা আমাকে আহ্বান করছে, এর চাইতে কারাগারে 
যাওয়াই আমি অধিক গছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে 
প্রতিহত না করেন, তবে আমি হয়ত তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ 
করে বসব। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত 
প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি দোয়া শ্রবণকারী (তাঁর হাল-হকিকত সম্পকে) 
জ্ঞানবান। এরপর (ইউসুফের পবিভ্রতার ) বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর (ষদ্দারা ইউসুফের 
সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে 
বিষয়টি প্রচার হয়ে গিয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তাদের কাছে (অর্থাৎ আযীয ও 


৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তার পারিষদবর্গের কাছে) এটাই সমীচীন মনে হল যে, তাকে কিছু দিনের জন্য কারা- 
 গারে রাখা হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
DA ALTA BD পা Coe 
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মহিলাদের চার কথা জানতে পারল, তখন তারে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। 
এখানে মহিলাদের কানাধুষাকে যুলায়খা 7৮ অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ 


বাহ্যত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কৃৎসা রটনা 
করত, তাই একে চক্রান্ত মি 

রর পা GIGI A পি পালি পা 

lai ৩৪ ৩৬ ১০1 ১"_-অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়াধুক্ত আসন সঙ্জিত করল। 
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৬০০ ৩৪০ ৪১15 J 51 তি রীতি মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত 


হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল | তন্মধ্যে কিছু খাদ্য 
চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হল। এর 
বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বণিত 
হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ আ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে 
ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে। 


OE uae AGIA AE E30 


৩৪১০ ৫7৯1 ০০১ চির এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য 


এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে যূলায়খা বলল ঃ একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ 
(আ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। 


শা তি রি (ASI ডেঠণা »তা পা ছিল তা ILA Cra Dee 
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অর্থাৎ সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-রে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য 
দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার 
সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্য- 
মনস্কতার সময়: প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে । তারা বলতে লাগল ঃ হায় আল্লাহ্‌, এ ব্যক্তি 
কখনই মানব নয়! সে তো মহানুভব ফেরেশতা ! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ 
নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে। 


সুরা ইউসুফ ৫১ 
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যুলায়খা বললঃ দেখে নাও, এ এ ব্যক্তি, যার সম্পকে তোমরা আমাকে ভৎণজনা 
করতে । 'বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে 
নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত 
হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। 

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে 
গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ *আ)-ক্ে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন 
. কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ আ)-কে বলতে 
লাগল £ তুমি যূলায়খার কাছে খণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়। 

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে 


A পাসিটিনেতা 6 9 তত | 
আভাস পাওয়া যায়; যেমন--- ১ 8৮ ০৪ এবং ৬৯ ১$-এগুলোতে বহুবচনে 


কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে £ 

ইউসুফ (আট) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও খুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে 
এবং তাক্ষে সমর্থন করছে । কাজেই তাদের. চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন 
উপায় নেই ! এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তার দরবারে 
আরয করলেন ঃ | 
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অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান 

' করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে 
ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং 
নিরৃদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। “আমি জেলখানা গছন্দ করি”*-.-ইউসুফ আ)-এর এ 
উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা নয়ঃ বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদে 
সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ । কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে 8 যখন ইউসুফ 
(আট জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে টি আসল, আপনি নিজেকে . 
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'_ জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন fl রত অর্থাৎ, 
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এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে 
পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো । এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে 
বাঁচার জন্য দোয়ায় “এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি? 
--বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা 
করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ সো) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ 
- করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার 
ক্ষমতা । কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা 
উচিত। ---( তিরমিযী) 


একবার হযরত সো)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস রো) আরয করলেন 8 আমাকে 
কোন একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন £ পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া 
করুন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন £ কিছুদিন পর আমি আবার তার কাছে দোয়া শিক্ষা 
দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন $ আল্লাহ্‌র কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করুন । 


“যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্তাবত আমি ওদের দিকে 
বঁকে পড়ব”---ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিভ্রতা জরুরী, তার 
পরিপন্থী নয়। ক্ষারণ, এ পবিভ্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ৃজ্টিগত 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের 
কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অজিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে 
এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন! এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য 
ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ থেকে বাচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক 
গোনাহর কাজ মুর্খতাবশত হয়ে থাকে । জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌্র কাজ থেকে বিরত 
রাখে 1---( কুরতুবী ) 
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অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তার কাছ, 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্তানী। 


আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আ)-কে বাঁচানোর জন্য 
একটি ব্যবস্থা করলেন। ইউসুফ (আ)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট 
নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, 
ইউসুফ সৎ । কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান 
করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আ)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে 
আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ 
বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে । 


সুরা ইউসুফ ৫৩ 
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এর পর আযীষ ও তার পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে জেলে আবদ্ধ 


 ম্নাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে ইউসূফ (আট) জেলে প্রেরিত 
হলেন। 
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(৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল । তাদের একজন বলল £ 
আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিড়াচ্ছি। অপরজন বলল $ আমি দেখলাম যে, 
নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ভুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা 
বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি । (৩৭) তিনি বললেন £ তোমাদেরকে 
প্রত্যহ যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখা বলে 
দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি প্রসব লোকের ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করেছি হারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী । (৩৮) 
আমি আপন পিতৃপূরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের 
জন্য শোভা পায়না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি । এটা আমাদের প্রতি এবং 
অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। 
(৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা ! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক 
আল্লাহ £ (৪০) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো 
তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে । আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ 
অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়ে-. 
ছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ 
লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা ! তোমাদের একজন আপন প্রভূকে 
মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে । অতঃপর তার মস্তক থেকে 
পাখি আহার করবে । তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । (৪২) 
যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল ঃ আপন প্রভূর 
কাছে আমার আলোচনা করবে । অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা 
ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল । 


টা টাকা গাঁ কাশি 


তফদসীরের লার-সংক্ষেপ 


ইউস্ফ আ)-এর সাথে (অথাৎ সে সময়েই ) আরও দু'জন শাহী ক্রীতদাস কারা- 
গারে প্রবেশ করল। [ তাদের একজন বাদশাহকে সুরা পান করাত এবং অপরজন ছিল 
রুটি পাকানোর বাবুচি। তাদের বন্দীত্বের কারণ ছিল এই যে, তারা বাদশাহ্র খাদ্যে ও 
মদে বিষ মিশ্রিত করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এ মোকদ্দমা আদালতে বিচারা- 
ধীন থাকাকালে তাদেরকে বন্দী করা হয়। তারা ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে সাধুতার চিহ, 
দেখতে পেয়েছিল। তাই] তাদের একজন (ইউসুফকে ) বলল £ আমি নিজেকে স্বপ্ন 
দেখেছি (যেন) মদ (তৈরী করার জন্য আঙ্গুরের রস) নিউড়াচ্ছি (এবং বাদশাহ্‌কে 
সেই মদ পান করাচ্ছি)। অন্যজন বলল ঃ আমি নিজেকে দেখি, (যেন) মাথায় রুটি 
_ নিয়ে যাচ্ছি, এবং তা থেকে পাখি (আীচড়িয়ে আচড়িয়ে) আহার করছে, আমাদেরকে 
এ স্বপ্নের যো আমরা উভয়ে দেখেছি) ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন 
সৎলোক মনে করি। ইউসুফ [ যখন দেখলেন যে, তারা সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তাই প্রথমে 


সূরা ইউসুফ ৫৫ 


তিনি যে নবী, তা একটি মু'জিযা দ্বারা প্রমাণ করার জন্য) বললেন £ (দেখ ) তোমাদের 
ক্কাছে যে খাদ্য আসে যা তোমরা খাওয়ার জন্য (কারাগারে) পাও, তা আসার আগেই 
আমি তার স্বরূপ তোমাদেরকে বলে দেই যে, অমুক বস্তু আসবে এবং এমন এমন হবে 
এবং]। এ বলে দেওয়া এ জ্ঞানের বদৌলতে, যা আমাকে আমার পালনকর্তা শিক্ষা 
দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলি। অতএব এটা একটি মু'জিযা, যা 
নবুয়তের প্রমাণ । এ সময়ে এ মু’জিযাটি বিশেষভাবে স্থানোপযোগী ছিল। কারণ, যে 
ঘটনায় বন্দীরা ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, তাও খাদ্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। 
নবুয়ত সপ্রমাণ করার পর একত্ববাদ সপ্রমাণের বিষয়বন্ত বর্ণনা করে বললেন ঃ) আমি 
তো তাদের ধর্ম (প্রথমেই) পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
এবং তারা পরফালেও অবিশ্বাসী । আমি আপন (মহাপুরুষ ) বাপদাদার ধর্ম অবলম্থন 
করেছি-__ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব আ)-এর। (এ ধর্মের প্রধান স্তস্ত এই যে) আল্লাহ্‌র 
সাথে কোন কিছুকে (ইবাদতে) শরীক সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা পায় 
না। এটা (অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাস) আমাদের প্রতি এবং (অন্যান্য) লোকদের প্রতি 
(ও) আল্লাহ্‌ তা+আলার একটি অনুগ্রহ। (কারণ, এর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের 
মঙ্গল সাধিত হয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নিয়ামতের ) শোকর (আদায়) করে লা। 
(অর্থাৎ একত্ববাদ অবলম্বন করে না।) হে কারাগারের সঙ্গীরা! (একটু চিন্তা করে বল 
' যে, ইবাদতের জন্য) বিভিন্ন উপাস্য ভাল, না এক সত্য উপাস্য ভাল, যিনি পরাক্রমশালী ? 
' তোমরা তো আল্লাহ্‌ক্ষে ছেড়ে নিছক কতগুলো ভিত্তিহীন নামের ইবাদত কর, যেগুলো 
তোমরা এবং তোমাদের পিতপুরুষেরা নিজেরোই) সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ্‌ তা- 


“আলা তাদের (উপাস্য হওয়ার ) কোন যুক্তিগত অথবা ইতিহাসগত প্রমাণ অবতীর্ণ করেন- . | 


নি এবং বিধান একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত 
অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই অর্থাৎ একত্ববাদ ও ইবাদতক্ষে একমান্ত্র আল্লাহ্‌র 
জন্য নিদিষ্ট করা সরল পথ, কিন্ত অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ঈমানের দাও-. 
ক্লাতের পর এখন তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলছেন যে, হে কারাগারের সঙ্গীরা 1) তোমাদের 
একজন তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে স্বীয় প্রভূকে যথারীতি মদ্যপান ক্ষরাবে এবং অন্যজন 

দোষী সাব্যস্ত হয়ে শূলে চড়বে এবং তার মস্তক পাখিরা তুকরে ঠুঁকরে খাবে । থে সম্পর্কে 
তোমরা জিক্তেস করছিলে, তা এমনিভাবে অবধারিত হয়ে গেছে। (সেমতে মোকদ্দমার 
তদন্ত শেষে তাই হল। একজন বেকসুর খালাস এবং অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হল। 
উভয়কে কারাগার থেকে ডেকে নেওয়া হল॥ একজনকে মুস্তিন্দানের জন্য এবং অপর- 
জনকে শলে চড়ানোর জন্য)। এবং (যখন তারা কারাগার ত্যাগ করে যেতে লাগল, তখন ) 
যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুক্তি পাওয়ার ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ) বললেনঃ আপন 
প্রভুর সামনে আম্মার কথাও আলোচনা করবে যে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ 
রয়েছে। সে ওয়াদা করল। অতঃপর আপন প্রভুর কাছে ইউসুফের প্রসঙ্গে আলোচনা 
- করার কথা শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল । ফলে কারাগারে আরও কয়েক বছর তাঁকে 

থাকতে হল। 


৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বণিত 
হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পান্ কোন এঁতিহাসিক ও কিস্সা- 
কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব এ্রতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, 
সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন দিক সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা । সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গঞ্ধরের ঘটনাবলীর 
মধ্যে একমান্তর ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে । 
নতুবা স্থানোপযোগী এতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

৷ ইউসুফ আ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের 

অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে । প্রাস- 
জ্গিক এ ঘটনাটিতেও.অনেক হিদায়ত নিহিত রয়েছে। 

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিভ্রতা দিবালোকের মত ফুটে 
ওঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশো কিছু দিনের জন্য 
ইউসুফ আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্ররুতপক্ষে ইউসুফ (আ)- 
এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীষে-মিসরের গৃহে বাস করে 
চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 


ইউসুফ আট কারাগারে পৌছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারা- 
গারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুচি 
ছিল। ইবনে কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন £ তারা উভয়েই বাদশাহর 
খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে - গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল 
বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। 


ইউসুফ আট কারাগারে প্রবেশ করে পয়গস্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে 
সব কয়েদীর প্রতি সহমমিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ 
অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রুষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎ্কন্ঠিত দেখলে তাকে 
সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। ই 
করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাক- 
তেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারা- 
ধ্ক্ষও তার চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল £ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে 
দিতাম। এখানে যাতে আপনার কো; শপ কষ্ট না হয়, এখন ওধু "সেদিকেই লক্ষ্য 
রাখতে পারি ৭ 


একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীদের মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বললঃ আমরা আপনাকে খুব মহব্বত 
করি। ইউনফ (আট) বললেন £ আল্লাহ্‌র কসম আমাক্ষে মহব্বত করো না। কারণ, 
যখনই যে আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোন নাকোন বিপদে জড়িয়ে পঙদেছি। 


সূরা ইউসুফ ৫৭ 


শৈশবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। 
এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন! ফলে ভাইদের হাতে কুপে নিক্ষিপ্ত 
অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষে বেগম আধীষের মহব্বতের 
পরিণামে এ কারাগারে পৌছেছি। ---( ইবনে কাসীর, মাযহারী । ) 

ইউসুফ (আ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল £ 
আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি । তাই আপনার কাছে আমরা 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজেস করতে চাই । হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ 
ঘলেনঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন £ প্রকৃত 
স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ (আ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন 
 ম্লচনা করা হয়েছিল। ্‌ 

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্ক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল ঃ 
আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুচি বলল £ 
আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভতি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে 
সুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। 


ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিক্তেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গন্ছরসূলভ 
ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে 
দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের 
অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য 
প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার 
আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সয়ম সম্পর্কে বলে দেই। 


AB AH ও 


পপ 1 
বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ৮58) ৮০৩ ৩০ ০১১ ১---অর্থীৎ 


এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেল্কি নয় বরং 
আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বহে: দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে 
দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু”জিযাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। 
এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফিরদের ধর্মের প্রতি স্ীয় বিমুখতা বর্ণনা করে- 
ছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য 
ধর্মের অনুসারী । আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত 
আভডিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই 
বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা"আলারই অনুগ্রহ । তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের 
জন্য সহজ করে দিয়েছেন কিন্ত অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার 
করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন $ আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক 


L 


৫৮ তফসীরে মা'আরেঞফ্ুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্র দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে 
পরাক্রমশালী ? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মৃতিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন £ 
তোমরা এবং তোমাদের পিত পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে 
নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্থই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। 
ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার 
অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ 
বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপাস্য ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেক- 
বুদ্ধি যদিও ওদের আল্লাহুয় স্বীকার না করত, কিন্ত আল্লাহ্‌র নিদেশের কারণে আমরা চাক্ষ্ষ 
অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতাম । কিন্ত এখানে এরূপ কোন নির্দেশও 
নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব কুত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোন প্রমাণ কিংবা 
সনদও নাধিল করেননি । বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার 
অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্‌ তা"আলার 
পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না। 


প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনো- 
যোগ দিলেন এবং বললেন তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল 
, হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাক্ষে শূলে 
_ চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে। 


পয়গম্রসূলভ অনুকম্পার অভিনব দুষ্টান্ত £ ইবনে কাসীর বলেন $ উভয় কয়েদীর 
স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নিদিষ্ট ছিল এবং এটাও নিদিষ্ট ছিল যে, যে 
ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে, চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুচিকে 
 শ্লে চড়ানো হবে। কিন্ত ইউসুফ (আ) পয়গণ্ঘর্সুলভ অনুকম্পার কারণে নিদিষ্ট করে 
বলেন নি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে--যাতে সে এখন থেকেই চিন্তাম্বিত 
হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে 
শূলে চড়ানো হবে। 

সবশেষে বলেছেন £ঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান 
ভিত্তিক নয় বরং এটাই আল্লাহ্র অটল ফয়সালা । যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে 
মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তারা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ আ) যখন স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল £ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি বরং মিছামিছি 

. A BD IATA পা এ 

বানিয়ে বলেছিলাম । তখন ইউসুফ (আ) বললেন £ SH 0০ 01 5S 
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৬৬২০০ ৬৪০ -তোমরা এ স্বপ্প দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা 


2টি লা 


সূরা ইউসুফ ul ৫৯ 


বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ করেছ, 
এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বণিত হয়েছে। 

অতঃপর. যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আ) 
বললেন £ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন 
বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে 
পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুত্তত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ 
(আ)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং রর ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে 


A 


কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে ০৬৮৫৪ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে 


নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত 
বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে। 

বিধি-বিধান ও মাসআলা £ আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস- 
“আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিস্তা করা যেতে পারে। 


মাসআলা $ (১) ইউসুফ (আট কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ 
ও অপরাধীদের আড্ডা । কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন 
যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায় । এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের . 
সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয্মন্তাধীন রাখা প্রত্যেক . 
সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘুণা ও বিতুষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। 


wee HB 


মস'আলা £ (২) আয়াতের Gd SHS বাক্য থেকে 


জামা গেল যে, যাদেরকে পুণ্যবান, সৎকমাঁ ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিড়েস করা উচিত। 


মাসআলা ঃ (৩) যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিন্রমাধূর্য এবং জানগত ও কর্ম- 
গত পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয়; যেমন ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে স্বীয় মু’জিযাও উল্লেখ করেছেন 
এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ করেছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 
যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা 


কোরআনে নিষিদ্ধ নিজের শচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনে বলা 
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হয়েছে ঃ (৬১1 ০০ অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না। 


মাসআলা £ (8) প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব 
কাজের অগ্রে রাখা । প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে 
ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তার কাছে কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর আসল কর্তব্য 
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বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়; যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাছে ক্ৰয়েদীরা স্বপ্লের ব্যাখ্যা জিজ্েস 
করতে এসেছিল । তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াতএবং প্রচারের মাধামে তাদেরকে হেদায়েত 
উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিষ্বর অথবা 
মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশী 
কার্যকর হয়ে থাকে । 


মাস'আলা £ (৫) পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন 
' কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্তাকর্মণশ করতে পারে; যেমন ইউসুফ (আ) 
কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরী 
ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করারই ফলশ্ুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের 
অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। 

আস'জালা 8 (৬) এ থেকে প্রমাণিত হলঃ যে ব্যাপার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে 
কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরী, তা তার সামনে যতদুর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয় যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির 
মৃত্যু নিদিষ্ট ছিল কিন্ত ইউসুফ (আ) তা অস্পস্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নিদিষ্ট 
করে বলেননি যে, তোমাকে শুলীতে চড়ানো হবে ।-- (ইবনৈ-কাসীর, মাষহারী ) 

আসজাল। 8 (৭) ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে 
বললেন £ যখন বাদশাহর কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা ক্ররবে যে, সে নিরপরাধ 
_ কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্চুতি লাভের জন্য কোন 
ব্যক্তিকে চেষ্টা-তদ্বীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়ান্ধুলের পরিপন্থী নয়। | 

শ্নাস'আলা £ (৮) আল্লাহ্‌ তা*আলা মনোনীত পয়গম্থরগণের জন্য সন্ষল বৈধ প্রচে- 
ল্টাও পছন্দ করেন না; যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোন মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির 
করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোন মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গঞ্ছরগণের 
আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউসুফ (আ)-এর কথা ভূলে 


যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রসূলুল্লাহ 
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08৩) বাদশাহ বলল £ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী---এদেরকে 
সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুদ্ধ । হে পারিষদবর্গ ! 
তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদশী হয়ে থাক । 
(88) তারা বলল £ এটা কল্পনাপ্ৰসূত স্বপ্ন । এরাপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। 
(8৫) দু’জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে ঘে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ 
হলো, দে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি । তোমরা আমাকে প্রেরণ কর । 
(৪৬) সে তথায় পৌছে বলল $ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী--- 
তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুক্ধ ; আপনি 
* আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনিেশ প্রদান করুন £ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে 
তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল £ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। 
অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য 
. শীষ সম্মেত রেখে দেবে । (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুভিক্ষের সাত বছর £ তোমরা এ 
দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু ক্স পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে 
রাখবে। (৪৯) এরপরই আসবে একবছর---এতে মানুষের উপর রগ্ি বধিত হবে এবং 
এতে তারা রঙ্গ নিংড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল $ ফিরে যাও তোমাদের প্রভূর কাছে এবং 
জিজ্ঞেস কর তাঁকে £ এ মহিলাদের স্বরাপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার 
পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। . 
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জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মিসরের বাদশাহ্‌ (-ও একটি স্বপ্ন দেখল এবং পারিষদবর্গকে একত্র করে ) বলল $ 
আমি স্বথেপ্লে) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং 
সাতটি সবুজ শীষ ও আরও সাতটি শুক শীষ । শুদ্ধ শীষগুলো এমনিভাবে সবুজ শীষ- 
গুলোকে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শুদ্ধ করে দিয়েছে। হে সভাসদবর্গ, যদি তোমরা স্েপ্লের) 
ব্যাখ্যা দিতে পার, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে উত্তর দাও । তারা বলল £ (প্রথমত 
এটা কোন স্বপ্নই নয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন । ) এমনি বিক্ষিগত কল্পনা এবং ( দ্বিতীয়ত ) 
আমরা (রাজক্কার্ষে পারদর্শী )'স্বপ্লের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভান রাখি না। (দু'রকম উত্তর দেয়ার 
কারণ এই যে, প্রথম উত্তর দ্বারা বাদশাহর মন থেকে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করা উদ্দেশ্য 
এবং দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করা লক্ষ্য । মোটামুটি ব্যাপার এই যে, 
প্রথমত এরপ স্বপ্ন ব্যাখ্যাযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়ত আমরা এ শাস্ত্রে অনভিজ ।) এবং 
( উল্লেখিত ) দু'কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, (সে দরবারে উপস্থিত ছিল ) সে বলল 
এবং দীর্ঘকাল পর তার (ইউসুফের উপদেশের কথা) স্মরণ হয়েছিল £ আমি এর ব্যাখ্যার 
খবর আনছি । আপনারা আমাকে একটু যাওয়ার অনুমতি দিন। (দরবার থেকে তাকে 
অনুমতি দেওয়া হল। সে কয়েদখানায় ইউসুফের কাছে পৌছে বললঃ) হে ইউসুফ 
_ হে সততার মূর্ত প্রতীক, আপনি আমাদেরকে এর ( অর্থাৎ স্বপ্নের ) জওয়াব ( অর্থাৎ ব্যাথ্যা ) 
_ দিন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ 
শীষ এবং এ ছাড়া (সাতটি) শুক্ষও। (শুক্ষগুলোতো জড়িয়ে ধরার ফলে সবুজগুলোও শুষ্ক 
হয়ে গেছে । আপনি ব্যাখ্যা দিন, ) যাতে আমি যোরা আমাকে পাঠিয়েছে ) তাদের কাছে 
ফিরে যাই, (এবং বর্ণনা করি ) যাতে (এর ব্যাখ্যা এবং ফলে আপনার অবস্থা) তাদেরও 
জানা হয়ে যায় (তারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মগন্থা নিরূপণ করে এবং আপনার মুক্তির 
উপায় হয়)। তিনি বললেন £ (সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষের অর্থ 
হচ্ছে প্রচুর উৎপাদন ও বৃষ্টির বছর। অতএব) তোমরা সাত বছর উপযু পরি (খুব) 
শস্য বপন করবে, অতঃপর ফসল কেটে তাকে শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে, (যাতে ঘুণ 
লেগে না যায়) তবে অল্প পরিমাণে, যা তোমাদের খাওয়ায় লাগবে, (তাই শীষ থেকে বের 
করা হবে) অতঃপর এর (অর্থাৎ সাত বছরের ) পর সাত বছর এমন কঠিন (ও দুর্ভিক্ষের ) 
আসবে যে, ঞ (গাটা ) ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা এ বছরগুলোর জন্য সঞ্চয় করে রেখে 
থাকবে কিন্তু অল্প পরিমাণে, যা (বীজের জন্য) রেখে দেবে (তা অবশ্য বেঁচে যাবে। শুদ্ধ শীষ 
ও শীর্ণ গাভী এ সাত বছরের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে )। অতঃপর ( অর্থাৎ সাত বছর পর ) 
এক বছর এমন আসবে, যাতে মানুষের জন্য খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে (আদুরের পর্যাপ্ত 
ফলনের কারণে ) রসও নিংড়াবে (এবং মদ্যপান করবে । মোটকথা, এ ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে 
দরবারে পৌছল ) এবং (পীছে বর্ণনা করল )। বাদশাহ্‌ (যখন শুনল, তখন ইউসুফের জানে 
ও গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং) নির্দেশ দিল £ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সেমতে 
দরবার থেকে দূত রওয়ানা হল) অতঃপর যখন দূত তাঁর কাছে পৌছল (এবং বার্তা দিল 
তখন) তিনি বললেন £ (যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এ অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়া ও নির্দোষ 
হওয়া প্রমাণিত না হয়ে যায়, ততক্ষণ আমি যাব না । ) তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, 


সূরা ইউসুফ ৬৩ 
অতঃপর তাঁকে জিজেস কর যে, (আপনি কিছু জানেন কি ) এ মহিলাদের কি অবস্থা, যারা 
আপন হস্ত কেটে ফেলেছিল £ ( উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে ডেকে যে ঘটনায় আমাকে বন্দী 
রয়েছে, কি জানা নেই, তা বোঝান হয়েছে । বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলার কারণ 
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সম্ভবত এই যে, তাদের সামনে যুলায়খা স্বীকার করত 2 ৬75 ১১১1 ১%), ) 


| “নু a রি | নু . 
(৮০০০৩ আমার পালনকর্তা এ নারীদের ছলনা সম্পর্কে খুব জাত রয়েছেন। 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তো জানাই আছে যে, যুলায্মখা কর্তৃক আমাকে অপবাদ আরোপ একটি 
ছলনা মান্র। কিন্ত মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিক্ষার হয়ে যাওয়া দরকার ৷ সেমতে 
_ বাদশাহ মহিলাদেরকে দরবারে উপস্থিত করলেন । ) 


আনুষঙ্গিক জাতবা বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমুহে বর্ণিত হয়েছে যে, SEE ES (আ)-এর 
মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি ক্ষরলেন। বাদশাহ্‌ একটি 
স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের ক্তানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একন্র 
১ করি নয বাতির রন স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর 
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শব্দটি 4৯৬৪ এর বহুবচন । এর অর্থ এমন পুণ্টলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও 


ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল 
রয়েছে। আমরা এরাপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা'জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম । 

এঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আ)-এর কথা মুজিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে 
পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল £ আমি এ স্বপ্নের ব্যাথ্যা বলতে পারব । তখন সে ইউসুফ 
(আ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদশিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার 
কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাক্ষে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া 
হোক। বাদশাহ. এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত 


হল। কোরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র এ দ্বারা বর্ণনা করেছে। 


_ এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ আ)-এর নামোল্পেখ, সরকারী মঞ্জরি অতঃপর 


কারাগারে পৌছা-এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিক্ষার উল্লেখ 
টে তে ১৩৯১ 


করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে ৬৫1 নন 


৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । পঞ্চম খণ্ড 


চা 
চি) ১০)1 --অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ 


(আ)-এর ঠ% ৮০ অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর 


দরখাস্ত করেছে যে, আম্মাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি 
মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে । তিনি 
আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন। 
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দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত 
তারা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে। ্‌ 


তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, “আলমে-মিসাল' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনা- 
বলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকুতিসমূহের বিশেষ 
অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র ুরাপুরিই এ সব অর্থ জানার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইউসুফ আ)-কে এ শাস্ত পুরাপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে 
নিলেন থে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন 
সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা 
থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের 
পর ভয়াবহ দুভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে 
খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সজ্জিত থাকবে, তা 
সবই দুভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে 
যাবে। 


_. বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর 
সাত বছর দুভিক্ষ হবে। কিন্ত ইউসুফ আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুভিক্ষের 
বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে! 
এ বিষয়টি ইউসুফ (আ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, 
তখন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অস্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত 
কাতাদাহ. রো) বলেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে জাত 
করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জঞান-গরিমা 
প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আট) শুধু স্থপ্নের ব্যাখ্যা ' 


করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্তজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়ে- 


ছিলেনযে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে,তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত 
রাখতে হবে---যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে---অভিজ্ততার আলোকে দেখা 


গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না। 
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বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার 
খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তি- 
শালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে । তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুভিক্ষের 
বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে ঃ যদিও বছর এমন কোন 
বস্তু নয়, যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্ততে 
দুভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাগ্ডার খেয়ে ফেলবে । 


কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে 
. এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ, বৃত্ান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আ)-এর 
গুণ-গরিমায়, মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে 
করেনি । কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবতাঁ ঘটনা বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে ঃ 
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(আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহ্‌র জনৈক দুত এ বার্তা নিয়ে 
কারাগারে গৌছল । 

ইউসুফ (আ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের । দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং 
মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে 
করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা পয়- 
গ্রশ্থরগণকে যে উচ্চ মর্ধাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। 


তিনি দূতকে টা টিন $ 
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নী পুন 


অর্থাৎ ইউসুফ (আ) দূতকে বললেন £ তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে 
জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে এ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? 
বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কিনা এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না। 


এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলা- 
দের কথা উল্লেখ করেছেন, আমীষষ-পত্বীর নাম উল্লেখ করেন নি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার 
মূল কেন্দ্রবিন্দু । বলা বাহুল্য. এতে এ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ আ) আযীযের 


৬৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্ররুত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ 
নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।---( কুরতুবী ) 


আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলা- 
দের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অজিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান 
ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত । 
আবীয-পত্রীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে 
ঘিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আ) সাথে 
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তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব 
সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সুক্সম ভঙ্গিতে নিজের পবিভ্রতাও বণিত হয়েছে। 


হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিষীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র উক্তি বণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর 
আমাকে মূক্তিদানের জন্য ডাকা হত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম। 


ইমাম তাবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা 
ও সচ্চরিন্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর । কারাগারে যখন তাঁকে বাদশাহ্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারা- 
গার থেকে মুক্ত কর, এর পর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয় বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত 
আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাঁড়া- 
তাম।---( কুরতুবী ) 

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চ- 
রিন্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্ত এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ সো)-র নিজের 
কর্মপন্থা বণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেরী করতাম না--এর অর্থ কিঃ যদি এর 
অর্থ এই হয় যে, তিনি ইউসুফ আ)-এর কর্মপন্থাক্ষে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুস্তম 
বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গন্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে 
বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর । কিন্তু কোন আংশিক কাজে 
অন্য পয়গন্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন। 


এ ছাড়া তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছেঃ এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ 
(আ)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রমাণ 
রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রসূলুল্লাহ (সো) নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করে- 
ছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাওক্ষা'র দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। 
কেননা, বাদশাহ্দের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা 
দেরী করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ, বাদশাহর মত পাল্টে যেতে 
পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। ইউসুফ (আ) তো 
পয়গন্থর হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের 


স্রা ইউসুফ | ৬৭ 


কারণে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক তো এ স্তরে উন্নীত নয়! রাহমাতুল্লিল 
আলামীন (সা)-এর মেজাজ ও অভিরুচিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তার গুরুত্ব ছিল 
অধিক। তাই তিনি বলেছেনঃ আমি এরাপ সুযোগ পেলে দেরী করতাম না। 
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(৫১) বাদশাহ, মহিলাদেরকে বললেন £ তোমাদের হাল-হকিকত কি, যখন 
তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে £ তারা বলল £ আল্লাহ্‌ মহান, 
আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আহীষ-পতী বলল £ এখন সত্য কথা প্রকাশ 
হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং দে সত্যবাদী । 
(৫২) ইউসুফ বললেন £ এটা এজন্য, যাতে আহীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ. বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাংক এগুতে 
দেন না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

বলল £ তোমাদের ব্যাপার কি, যখন তোমরা ইউসুফ আ)-এর কাছে কুমতলবের 
বাসনা করেছিলে? (অর্থাৎ একজনে খায়েশ করেছিলে ও অবশিষ্টরা তাকে সাহায্য 
করেছিলে। কাজেই সাহায্যও কাজের মতই । তখন তোমরা কি বুঝতে পারলে? 
বাদশাহ্‌র এভাবে জিক্তেস করার কারণ সম্ভবত এই £ অপরাধী শুনেনিক যে, একজন 
মহিলা যে তার কাছে কুমতলবের বাসনা করেছিল, বাদশাহ তা জানেন এবং সম্ভবত 
তার নামও জানেন; এমতাবস্থায় অস্বীকার করা চলবে না। সুতরাং এভাবে সম্ভবত নিজেই 
সে স্বীকারোক্তি করবে।) মহিলারা উত্তর দিলঃ আল্লাহ্‌ মহান, আমাদের তো তার 
সম্পর্কে বিন্দুমান্রও খারাপ কিছু জানা নেই (সে সম্পূর্ণ নিক্ষলুষ ও পবিভ্র। মহিলারা 
সম্ভবত যুলায়খার স্বীকারোক্তি এ কারণে প্রকাশ করেনি যে, ইউসুফের পবিত্রতা প্রমাণ 
করাই ছিল উদ্দেশ্য। তা হয়ে গেছে। অথবা যুলায়খা উপস্থিত থাকার কারণে তার নাম 
উল্লেখ করতে লঙ্জাবোধ করেছে।) আঁষীয-পত়ী (সে উপস্থিত ছিল) বলল £ এখন তো 
সত্য কথা ( সবার সামনে) জাহির হয়েই গেছে ( এখন গোপন করা বৃথা । সত্য বলতে 
কি) আমিই তীর কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলাম (সে নয়; যেমন ইতিপূর্বে 


আমি অপবাদ আরোপ করেছিলাম were বলে) এবং নিশ্চয়ই সে 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সত্যবাদী। (সম্ভবত অপারক অবস্থায় যুলায়খা এ বষয়টি স্বীকার করেছিল। মোটকথা, 
মোকদ্দমার পূর্ণ বৃত্তান্ত, এজাহার ও ইউসুফের পবিত্রতার প্রমাণ তাঁর কাছে বলে পাঠানো 
হলো। তখন) ইউসুফ বলল 8 এসব বিচার-আচার (যা আমি দায়ের করেছি) শুধু 
এ কারণে যে, আহীয যেন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে 
তার ইযযতের ওপর হস্তক্ষেপ করিনি এবং এ কথা (জানা হয়ে যায় ) যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। (যুলায়খা অপরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে আযীযের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর মুখোশ 
খুলে দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইউসুফ (আ)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, 
তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে এ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা 
হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্র- 
দেরকে যেমন পূর্ণ ধামিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমস্তা ও বিভিন্ন 
ব্যাপারাদি সম্পর্কে পর্ণ দৃরদৃষ্টিও দান করেছিলেন । রাজকীয় পয়গাম পেয়ে ইউসুফ 
(আ) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ তাঁকে কোন সম্মানে ভূষিত 
করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা 
হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্‌, ও 
অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তার পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ 
সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এইযে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জন- 
সাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই 
যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময় এ জাতীয় 
ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহরও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া 
অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পুর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরী মনে 
করলেন । উল্লিখিত দু” আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং ইউসুফ (আ) এ কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত 
করার দু’টি কারণ বর্ণনা করেছেন । | 


FAIA Ave ork তা 1 


A A 
প্রথম SULA se) ৩১ ১----এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, 


যাতে আধীষে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিনি। ্‌ 


তাকে নিশ্চয়তা দানের জন্যে উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আমীষে-মিসরের 
মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে হ্রিছু বলতে 
না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে । আমার রাজকীয় সম্মানও 
তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কষ্টকর হবে। যে ব্যক্তি 
কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া ইউসুফ (আ) পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া 


সূরা ইউসুফ ৬৯ 


আধীযে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই 
বন্ধ হয়ে যেত। 


পাছে LAL A A“) টে তত 


দ্বিতীয় কারণ, এ) ১8০৪ ০৪ ৪:45 রাহ উর ভরের 


কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা 
এগুতে দেন না। 


এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা 
ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্নাই ভোগ 
করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সযত্ব চেষ্টা করবে । 
দুই, যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে ইউসুফ €আ) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে 
অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। 
ফলে তাদের বিশ্বাসে শ্রুটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। 
মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ (আ) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মান্রই 
কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবী 
করেছেন । 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছেঃ ৫ 


সে... rt 


৯৯৬৯ ৮ পিল 8) 9210 5 1 ৬৮১ অর্থাৎ বাদশাহ হস্ত কর্তনকারিণী 
নি নর 


মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন ঃ কি ব্যাপার ঘটেছে যখন তোমরা ইউসুফের 
কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহর এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে 
তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ ইউসুফের নয়---মহিলাদেরই । তাই তিনি বলেছেন £ 
তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা 
হয়েছে £ 

নি Fon RCE oN et লা রি 


পপ. ৫৪ রী A ক পপ BA Ae AL তা? 


ne 

অর্থাৎ সবাই বলল ঃ আল্লাহ্‌ মহান, আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কানা 

জানি না। আহীয-পত্রী বলল £ এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তার কাছে 
কুমতলবের কামনা করেছিলাম । সে নিশ্চিতই সত্যবাদী । 

ৃ ইউসুফ (আ) তদন্তের দাবীতে আযীষ-গল্ীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ 

যখন কাউকে ইযযৃত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশে মানুষের মুখ আপনা 


৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আযীষ-গত্রী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ 
করে দিয়েছে । 


এ পর্যন্ত বণিত ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীতে অনেক উপকারিতা, মাস- 
“আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে । তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় 
বণিত হয়েছে । আরও কিছু মাসণ"আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বণিত হল £ 


মাস'আল। £ (৯) আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য 
নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা কোন সৃজ্ট জীবের কাছে খণী হোন---এটা 
তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই ইউসুফ আট যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে বললেন ঃ 
বাদশাহ্র কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত 
করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে ইউসুফ আ) 
কারও কাছে খণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও 
পূণ হয়। 


এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহ্‌কে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হল, যার 
ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল । ফলে ইউসুফ (আ)-এর কাছে যেতে 
হল! 


 মস“আলা £ (১০) এতে সচ্চরিন্রতার শিক্ষা রয়েছে। ' মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী কাদশাহর 
কাছে বলে দেয়ার মত কাজটাও না করার দরুন ইউসুফ (আ)-কে অতিরিক্ত সাত বছর 
পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্থপ্রের ব্যাখ্যা 
নেয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভৎসনা করতে পারতেন এবং 
বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হল না! কিন্তু ইউসুফ (আ) তা 
করেন নি। তিনি পয়গস্করসূলভ চরিন্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি-- 
( ইবনে-কাসীর, কুরতুবী ) ্‌ 


মাসআলা £ ০১১) সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে 
পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গন্থর ও আলিমদের কর্তব্য, 
তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দাগ্িত্ব। ইউসুফ 
(আট এক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং বিজ্তজনোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার 
পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের 
করবে---যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়। 


সমাস আলা £ (১২) অনুসরণযোগ্য আলিম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, 
তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা 
কুধারণা মুর্খতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্ষে বিঘ্ন সুষ্টি করে। জনগণের 
মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না।---(কুরতুবী ) 


রসুলুল্লাহ সো) বলেনঃ 


সুরা ইউসুফ ৭১ 


অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজকে দুরে 
সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ 
সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলিম শ্রেণীকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। 
রসূলুল্লাহ সো) যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন ; তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে 
বিশেষ রকম যত্ববান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তার সাথে মদীনার এক গলিতে 
হেঁটে যাচ্ছিলেন । জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে 
দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাত্ীয়া কোন 
মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করছেন বলে কেউ সন্দেহ নাকরে। এক্ষেত্রে ইউসুফ (আ) 
কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহবান পাওয়া সত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন 
থেকে সন্দেহ দূর করার চেস্টা করেছেন। 


ক্মাসণআলা £ (১৩) অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী. 
যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও 
সাধ্যানুযায়ী অধিক্কার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি! ইউসুফ (অ) স্বীয় 
পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আযীয ও তার 
পত্রীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে এ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলে- 
ছিলেন।---( কুরতুবী ) কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত। 


মাস‘আলা £ (১৪) এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত 
অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও ইউসুফ (আ) 
তাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট 


এ এটি পা নিলা AUT wr A 


দেয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন ৯০৩ ৪৪1১ 21 ০ আয়াতে এ বিষয়ের 


উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 








2 ৩ তা ৮৫ হি পার পর ন্‌ মে যর 
(5) a 52: 892৬ টিন তিতা 
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(৫৩) আমি নিজেকে নিদোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কমপ্রবণ, 
কিন্ত সে নয়---আমার পালনকত। মানু এত অনুগ্রহ কহেন নিশ্চক্স আমার পালনকর্তা 
ক্ষ্াশীল, দয়ালু । (৫8) বাদশাহ বলল £ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে 
নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব! অতঃপর যখন তার সাখে সত বিনিময় করল তখন 
বলল $ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে বর্খাদোর স্থান লাভ 
করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি 
বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। £২৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে দে দেশের বুকে 
প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথাগ্ন যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত । আমি স্বীয় 
রহক্গত যাকে ইচ্ছা সেলছে দে এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 
(৫৭) এবং প্র লোকদেল জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম ঘারা ঈমান এনেছে ও সতকত! 
অবলম্বন করে ॥ 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আমি নিজের মনকে ০ ও সম্তাগত দিক দিয়ে) মুক্ত (ও পবিভ্র) বালি মা। (কেননা 
প্রত্যেকের ) মন মন্দেরই আদেশ দেয়, এ মন ছাড়া--যান প্রতি আমার পালন তা অনুগ্রহ 
করেন [ এবং যার মধ্যে মন্দের রী না রাখেন; যেমন পরয়গন্থরদের মন। এগুলোকে 
“মূতমায়িনা” (প্রশান্ত )বলা হয়। ইউসুফ (আ)-এর মনও ছিল এগুলোর অন্তর্ভূক্ত । উদ্দেশ) 
এই যে, আমার পবিত্রতা ও সাধুতা আমার মনের সম্ভাগত গুণ নয়, বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
ও সদৃষ্টির ফল। তাই আমার মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় না। নতুবা অন্য লোকদের 
মন যেমন, আমার মনও তেমনি হত ]। নিশ্চয় আমার পালনকতা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়াল। অর্থাৎ উপরে মনের দু'প্রকার শ্রেণীভেদ জানা গেছে ই “আশমারা ও ‘মৃতমায়িন্না’। 
আম্মারা তওবা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এ পর্যায়ে তাকে লাওয়ামা' বলা হয়। মুত- 
মায়িন্নার গুণ তার সত্তার জরুরী অঙ্গ নয়, বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও রহস্বতের ফল। 


অতএব আম্মারা যখন লাওয়ামা হয়, তখন ক্ষমা” গুণ প্রকাশ পায় এবং মুত- 
মায়িন্না’ ‘দয়ালু’ গুণ প্রকাশ পায়। 


এসব হচ্ছে ইউসূফ (আ)-এর বক্তব্যের বিষয়বস্ত। এখন প্রশ্ন এই যে, অপবিভ্রতা 
প্রমাণের এ কাজটি মুক্তির পরও তো সম্ভবপর ছিল। মুক্তির আগে তা কেন করা হল? 
সম্ভবত এর কারণ এই যে, মুক্তির পূর্বে এ পবিত্রতা প্রমাণ করলে যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে 
পারে, মুক্তির পর ততটুকু হতে পারে না। কেননা, যুক্তি-প্রমাণ মুক্তির আগে: ও পরে উভয় 
অবস্থাতে পবিব্রতা সপ্রমাণ করত ঠিক; কিন্তু মুক্তির আগে পেশকৃত যুক্তি-প্র্মাণের সাথে 
একাট অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে । তা এই ফে, বাদশাহ্‌ ও 'আষীয় যেন বুঝতে পারেন যে, 
যখন পবিত্রতা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইউসুফ মুক্ত হতে চায় না, অথচ এমতাবস্থায় মুক্তিই 


সুরা ইউসুফ ৭৩ 


কয়েদীর পরম বাসনা হয়ে থাকে? তখন বোঝা যায় ষে, স্বীয় পবিব্রতার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ 
আস্থাবান। তাই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত। বলা বাহুল্য, এরূপ পূর্ণ আস্থা 
নির্দোষ বাক্তিরই হতে পারে---দোষী ব্যক্তির নয়। বাদশাহ্‌ এসব কথাবার্তা শুনলেন ] 
এবং (শুনে) বাদশাহ বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে একান্তভাবে 
নিজের (কাজের ) জন্য বাখব (এবং আযীথের কাছ থেকে নিয়ে নেব। সে আর তার 
অধীনে থাকবে না। লোকেরা তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে এল )। যখন বাদশাহ্‌ তাঁর সাথে 
কথা বললেন এবং কথাবার্তার মধ্যে তার আরও গুণ-গরিমা প্রকাশ পেল) তখন বাদশাহ্‌ 
(তাঁকে) বললেনঃ আপনি আমার কাছে আজ (থেকে) খুবই সম্মানাহ ও বিশৃস্ত ৷ 
(এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হল। বাদশাহ্‌ বললেন $ এতবড় দু'ভিক্ষের 
মুকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। এর ব্যবস্থাপনা কার দায়িত্বে দেয়া যায় 2) ইউসুফ 
(আ) বললেন £ আমাকে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করুন। আমি (এগুলোর ) 
রক্ষণাবেক্ষণ (ও) করব এবং (আমি আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থা ও হিসাব-কিতাবের 
পদ্ধতি সম্পর্কেও) পুরাপুরি অভিজ্ঞতা রাখি (সেমতে তাঁকে বিশেষ কোন পদ দানের পরিবর্তে 
নিজের প্রতিভূ হিসাবে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই দান করলেন। বাস্তবে যেন ইউসুফই বাদশাহ, 
হয়ে গেলেন এবং তিনি নামেমান্্ বাদশাহ্‌ রইলেন। ইউসুফ আ) আযীষের পদাধিকারী 
বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। তাই আল্লাহ্‌ বলেনঃ ) আমি এমনি (আশ্চর্যজনক ) ভাবে 
ইউসুফকে (মিসর ) দেশে ক্ষমতাশালী করে দিলাম। সে যথা ইচ্ছা, তথায় বসবাস করতে 
পারে। (যেমন বাদশাহ্গণ এ ব্যাপারে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল, যখন 
তিনি কৃপে বন্দী ছিলেন। এরপর আযীযের অধীনে গোলাম ছিলেন। আজ এমন সময় 
এসেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ব্যাপার এই যে ) আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় 
অনুগ্রহ পৌছে দেই এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (অর্থাৎ ইহ- 
কালেও সৎকাজের প্রতিদান পায় অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ করে। হয় ধনাঢ্য হয়ে-- 
যেমন ইউসুফ লাভ করেছেন, না হয় ধনাঢ্যতা ব্যতিরেক্ে-- অল্পে তুচ্টি ও সন্তষ্টির 
মাধ্যমে মধুর জীবন প্রাপ্ত হয়ে। এ হচ্ছে ইহক্ষালের কথা) এবং পরকালের প্রতিদান 
আরও উত্তম ঈমান ও আল্লাহ্‌-ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য। | 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দূরস্ত নয়; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় £ পূর্ববতী আয়াতে 
ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বণিত হয়েছিল ঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরাপুরি 
তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না---যাতে আযীয ও বাদশাহ্‌র মনে 
পুরাপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক 
মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্ধ প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিন্রতা বণিত 
হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্‌ তা“আলার 
পছন্দনীয় নয়; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 


৭8 তঞ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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৪৩৪ ৩৮ ০0 dl Rel SF OSI Ay 


অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে গুচিশুদ্ধ বলে? 
বরং আল্লাহ্‌ তা“আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। 
সুরা নজমেও এ বিষয়বন্ত সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে £ 


রে DA পানা ASD TIAT ন পা কী 


এটা ৩০ ৮৩1 ১৯৮৯৯৪১1155 0 অৰ্থাৎ তোমরা নিজের শুচিতা 


নিজে দাবি করো না। আল্লাহ্‌ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহিজগার 
ও আল্লাহভীর। 


তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ) আপন পবিভ্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ 
সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার এ কথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিন্রতা প্রকাশ 
করার জন্য নয় ঃ বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বন্ত যথা-- 
অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বাহু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের 
দিকেই আকৃম্ট করে। তবে এ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ 
করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিভ্রু রাখেন । পয়গম্থরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে । কোর- 
আন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িল্না আখ্যা দেয়া হয়েছে । মোটকথা, এমন কঠোর 
পরীক্ষার সময় গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সম্ভাগত পরাকাষ্ঠা ছিল নাঃ বরং 
আল্লাহ্‌ তাআলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন 
প্রবৃতিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কুপ্রবৃত্তির হাতে 
পরাভূত হয়ে যেতাম । 


কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আ)- -এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তার 
মনেও এক প্রকার কল্পনা সুন্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে 
ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদক্খলনই ছিল। তাই এ কথা ব্যক্ত করেছেন 
যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিভ্তর মনে করি না। 


বা তিন প্রকার £ আয়াতে এ বিষয়র্টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব- 


e000 


মনকেই ০৯০১৩ ৪ (মন্দ কাজের আদেশদাতা ) বলা হয়েছে; যেমন এক 


হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সো) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে 
তোমাদের ফি ধারণা যাক্ষে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে 
তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে 
ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্যবহার করেঃ সাহাবায়ে কিরাম আরয 
করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে 
পারে না। তিনি বললেন £ এ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের 
মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী £-- কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে আছে, 


সূরা ইউসুফ ৭৫ 


তোমাদের প্রধান শন্রু স্বয়ং তোমাদের মন। দে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে 
লান্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়। 


মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই 
উদ্বদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা” উপাধি দিয়ে এভাবে 
সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন £ 


পা তেও AS FS Addr পা Ar JI ASF 


সা 1 (5 3 7-5 1 5 ৰং সূরা আল 


ফজরে এ মনকেই “ম্তমায়িল্না, আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে--- 


পারে শা তী 


৮৪০৭1০৯38৩৬ ও 8৪11 € এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায় 


Dre We 


১০১৩6) তিতা জায়গায় &০ | 5) হিরা ১১১০০০ বলা 


হয়েছে। 


ডা At Dr De 

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে ৭ ৫ ৪5৮০1 
অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয়ে মনের 
আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা &০ 15) হয়ে ায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য 
তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী £ যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং 
যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌছিয়ে 
দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা “মৃতমায়ি্না' 
হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্ধেগ মন। পুণ্যবানরা চেস্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর 
অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গস্থরগণকে আল্লাহ্‌ 
তা আলা আপনা-আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ 


স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে 
তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 


IA ডে 255 Aur tg 


আয়াতের শেষে (4) ১5৯5 525 ও শি-বিলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালন- 
কর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এ 4৯ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন 
স্বীয় গোনাহ্‌র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং “লাওয়ামা” হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ 


তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। [৯১ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
নফসে-মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল। 


৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ডি... 8. ডি Ee ea | 
€1-9 5০ 1 ০০) 1 ও ১ বাদশাহ যখন ইউসুফ (আ)-এর দাবি অনুযায়ী 


মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং ষুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা 
স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্‌ নির্দেশ দিলেন $ ইউসুফ আ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস-- 
যাতে আমি তাক্ষে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সসম্মানে কারাগার 
থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তার যোগ্যতা 


ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন $ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত 
সম্মানাহ এবং বিশ্বস্ত । 


ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয় বার কারাগারে ইউসুফ (আ)- 
এর কাছে পৌছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌছাল, তখন ইউসুফ আ) সব কারাবাসীদের 
জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর 
দরবারে পৌছে এ দোয়া করলেন £ 


6) ০৫ ৩০০৪5 পা ডেল AT A Aur A A Aud A A 


৮ ৩৩ ০৭১১ ১3৮ ১৯ ০০ ০) পপি 2 ৪ ৯ ১০ ৫) ৫০০ 


CIA পতি 
5 5 &) { 5 
অর্থাৎ---আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের 


ম্কাবিলায় আমার পালনকর্তা আম্মার জন্য যথেম্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ 
নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। 


দরবারে পৌছে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম 
করেন £ঃ আসসালামু আলায়কম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌ এবং বাদশাহর জন্য হিব্র ভাষায় 
দোয়া করলেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্র. ভাষা তাঁর জানা 
ছিল না। ইউসুফ (আট বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা 
হয়েছে। 


এ রিওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় 
কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিঝ্ু এ দু'টি 
অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। 

অতঃপর বাদশাহ বললেন ঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মখ থেকে সরাসরি 
শুনতে চাই। ইউসুফ (আট প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ 
নিজেও ক্লারও কাছে বর্ণনা করেন নি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন। 

বাদশাহ বললেন ঃ আমি আশচর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জান- 
লেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন ফি করা দরকার £ ইউসুফ (আ) বললেন £ 


সূরা ইউসুফ ৭৭ 


প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতি- 
রিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ 
দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে। 


এভাবে দুভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাগ্ডার মজুদ 
থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে 
যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। 
কারণ, এ দুভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। 
আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য 
গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাগ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগম হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ 
মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন £ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে 

করবে? ইউসুফ (আ) বললেন £ 


HA ‘“ IA + Au ছি পাজি ATA 


pie HS GAIN of IF ৬৮০ অর্থাৎ জমির উৎপন্ন 


, ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি 
এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার 
পুরাপুরি জ্ঞান আছে ।---(কুরতুবী ) 

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দুটি শব্দের মধ্যে ইউসুফ 
(আ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সবপ্রথম প্রয়োজন 
হচ্ছে সরকারী ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া, বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত 
করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ 
ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কমবেশী না করা। 


৮৯৪৯ শব্দটি প্রথম প্রয্লোজনের এবং 15 শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি । 


বাদশাহ যদিও ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তার ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধি- 
মত্তায় পুরাপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন 
না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দরবারে রেখে দিলেন । 

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সর- 
কারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এইযে, 
নিকট-সামিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অজিত না হওয়া পর্যন্ত 
তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল নাঃ যেমন. শেখ সাদী বলেন £ 


7৬০১ 2 6৮৮০3 ০৯৯ ৮৮০ শী নী 
78) ০৩)৮ ০১৮২4 ৮ শি 


. অর্থাৎ £ কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইউসুফ সমতুল্য যোগ্যতা ও নি্ট'চার থাকে, তার 
পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাড় সম্ভবব। 


৭৮ তফসীরে মা'আবেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন £ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীর ম্ত্য- 
বরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ আ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। 
তখন ইউসুফ (আট যুলায়খাকে বললেন 3 তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম 
নয়? খুলায়খাস্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলা সসম্মানে তাদের মনোবান্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ- 
আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল । এতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী 
তাঁদের দু'জন পুন্ সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা। 


কোন কোন রৈওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর 
অন্তরে যূলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ 
(আ)-এর প্রতি ছিল না। এমন কি, একবার ইউসুফ (আ) যুলায়খাক্কে অভিযোগের স্বরে 
বললেন $ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরম 
করলঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্‌ তা আলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভাল- 
বাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু 
 বর্ণনাসহ তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বণিত হয়েছে। 


ইউসুফ আ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ 
ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে । পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বণিত আরও কিছু পথনির্দেশ নিম্ন বণিত হচ্ছে ঃ 
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আল্লাহ্‌্ভীরু ও পরহিযগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ, থেকে আত্মরক্ষার 
তওফীক হলে তঙ্জন্যে গর্ব করা উচিত নয় এবং এর বিপরীতে যারা গোনাহ্‌ করে, তাদেরকে 
হেয় মনে করা উচিত নয় বরং ইউসুফ আ)-এর ন্যায় অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করতে হবে 
যে, এটা আমার কোন সন্তাগত গুণ নয় বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 
'নফসে-আম্মার্রাকে আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে দেন নি। নতুবা প্রত্যেকের মন 
স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। 
স্তঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারী কোন গদ প্রার্থনা করা বৈধ নয় কিন্তু কতিপয় 
শর্তাধীনে এর অনুমতি আছে ঃ 
ATA yl পি শর IA AFA 
মাসআলা 2১ 0 153 1) 9৮ ৮৪এএী। বাক্য থেকে জানা যায় যে কোন 
e ৮4 A পা 
বিশেষ সরকারী পদ নিজে তলব করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয, যেমন ইউসুফ 
(আঁ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব তলব করেছেন। 
কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, 


অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন 
করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তাছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও 


সূরা ইউসুফ ্‌ ৭৯ 
আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয । তবে শর্ত এই ষে, প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও অর্থকড়ির মোহে নয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার 
সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবেঃ যেমন ইউসুফ আ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। 
যেখানে এরাপ অবস্থা না হয়, সেখানে রস্লুল্লাহ্‌ সো) ক্ষোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে 


নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ 
দেন নি। 


মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ সো) আবদুর রহমান ইবনে .সামরা 
(রা)-কে বললেন £ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না । নিজে প্রার্থনা করে যদি 
প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে, তুমি ভুল- 
ভ্রান্তি ও পদকহ্থখলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে 
কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের 
পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। 


মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-এর কাছে একটি পদ | 
প্রার্থনা করলে তিনি বললেন £ & ১) ৬০ ৩4৩5 ৮ ০০৯০) (১01 যে ব্যক্তি 
নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না। 


ইউসুফ (আ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল £ ইউসুফ (আ)- 
এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্‌ কাফির। 
তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্থার্থ- 
বাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দর হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। ৷ 
এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি 
নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও 
তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্‌ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন। 


আজও যদি কেউ সরকারী এমন কোন পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার 
মত অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, 
তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তার জন্য জায়েয তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক 
আন্তারক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্তাত।--€ কুরতুবী ) 


খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও 
তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। 
সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয্া, হযরত হুসায়ন, হযরত আবদু- 
ল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যে- 
কের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি 
অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও 
মূল লক্ষ্য ছিল না। | 


৮০ তফপসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি নাঃ মাস'আলা $ (৩) হযরত 
ইউসুফ আ) মিসর-সম্্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফির; এ 
থেকে বোঝা যায় যে, কাফির অথবা ফাসিক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা 
বিশেষ অবস্থায় জায়েষ। 
পনি এপাশ 


“A A JAY A পপ 
কিন্তু ইমাম জাসসাস ৬৮০৯৩ 10585 ৩ 551 ৩৮---( আমি কখনও 


অপরাধী'দর সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন $ এ আয়াতদৃ্টে জালিম ও 
কাফিরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাফিরদের অধীনে সরক্ারা 
পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর । এ ধরনের 
সাহায্যক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে। 


হযরত ইউসুফ আট) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেন নি বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। 
তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ তখন মুসলমান হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীর- 
বিদের মতে এর ফারণ এই যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহর আচরণদুষ্টে অনুভব করেছিলেন 
যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারি করতে 
তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও 
ন্যায়ান্গ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়তবিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য 
করা হবে না---এরপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফির অথবা জালিমের চাকুরী করার মধ্যে 
যদিও ফাফিরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যে পরিস্থিতিতে 
তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগশর অধিকার খর্ব হওয়ার 
অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশংকা খানে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা 
করার অবকাশ ইউসুফ আ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয্পং কোন শরীয়ত- 
বিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে 
সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসোব এতেও তার সাহায্য হয়ে যায় ৷ উল্লিখিত 
পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী ক্ষারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকাহ্বিদগণ 
এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগপের অনেকেই এহেন পরি- 
স্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে ।--(কুরতুবী, 
মাযহারী ) 

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি" সম্পকে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ 
কেউ ইউসুফ আ)-এর এ কর্মের ভিভিতে কাফির ও জালিম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা 
রান্ত্ীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন ফে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ 
করতে নাহয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরাপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। 
কারণ, এতেও জ্লুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করাহয়। তারা ইউসুফ . 
(আ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি 
গ্রহণ করা ইউসুফ আ)-এর সভা অথবা তার শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য 


সুরা ইউসুফ ৮১ 


এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম ও ফিকাহবিদ প্রথমোক্ত মতামত 
গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন। --(কুরতুবী) 

তফসীর বাহ্রে-মুহীতে আছে £ যেক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলিম ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা 
এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুপ্র হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, 
সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং 
তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়। 


গাস'আলা £ (8) ইউসুফ (অ)-এর (51০ ৪8০ 5১ ডিজি থেকে প্রমাণিত হয় যে, 


প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোর- 
আনে নিষিদ্ধ ‘নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা’ অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহ- 
স্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশত না হয়। 


টক 
IAI ঠি নি কা A BB পণ পাসে ES পা Le 
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অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহুর দরবারে যেডাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা 
দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে 
সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত 
দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 


ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজতা অর্জনের পর বাদশাহ্‌ দরবারে 
একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সন্তান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা 
এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির 
করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়---যাবতীয় রাজকার্যই কার্যত ইউসুফ আ)- 
কে সোপর্দ করে বাদশাহ্‌ নির্জনবাসী হয়ে যান।---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


ইউসুফ (আ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও 
কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সব্র শান্তি-শৃঙ্খলা 
ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল । রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্য়ং ইউসুফ (আ)-ও কোনরাপ 
বাধাবিপত্তি কিংবা কম্টের সম্মুখীন হননি। 


তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ এসব প্রভাব-প্রতিপতি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ 
আ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত কলা । 
তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত 


দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান 
হয়ে যান। 


৮২ তফসীরে মা'আরেফল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পা কিঠডেলানঠিণর্প কলা] পাস Gand তা la Ia Kk 


৬ 582815) ও 5155০ 1 ২ ১5 5) 21 72" অৰ্থাৎ পরকালের প্রতি- 


দান ও সওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য, যারা ঈমানদার এবং 
যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে। 

জনগণের সূখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ (আ) এমন কাজ করেন,যার নজির 
হজে পাওয়া দু্ধর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর 
দুতিক্ষ দেখা দিল। ইউসুফ (আ) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল £ মিসর 
 সাম্াজোর যাবতীয় ধনভাপগ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন 
কথা। তিনি বললেন $ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও 
হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাঝুচিদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ দিনে মাত্র একবার 
দবিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু 
অংশগ্রহণ করতে পারে । 
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(৫৮) ইউসুফের জ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল । সে 
তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ 
প্রস্তুত করে দিল, তখন নে বলল £ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো । 
তোশ্নরা কি দেখ না ঘে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদর করি ? (৬০) 
অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই 
এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না । (৬১) তারা বলল £ আমরা তার সম্পকে 
তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে। (৬২) 


সূরা ইউসুফ ৮৩ 


এবং সে ভত্যদেরকে বলল £ তাদের পণ্যম্ল্য তাদের রসদ-পন্রের মধ্যে রেখে দাও---সম্ভবত 
তারা গৃহে পৌছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত তারা পুনর্বার আসবে। 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মোটকথা, ইউসুফ [আ] ক্ষমতাসীন হয়ে খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করাতে ও তার ব্যাপক 
সঞ্চয় করাতে শুরু করলেন সাত বছর পর দুভিক্ষ শুরু হল। মিসরে সরকারের তরফ 
থেকে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হচ্ছে--এ সংবাদ শুনে দ্র-দৃরাত্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে 
শুরু করল) এবং (কেনানেও দুভিক্ষ দেখা দিল ।) ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা (-ও বেনি- 
স্নামিন ছাড়া খাদ্যশস্য নিতে মিসরে ) আগমন করল । অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপ- 
স্থিত হলে ইউসুফ (তো) তাদেরকে চিনলেন, কিন্ত তারা তাকে চিনল না । (কেননা, তাদের 
চেহারা -ছবিতে পরির্বতন কম হয়েছিল। এছাড়া তারা যে আসবেই সে সম্পর্কে ইউসুফ আ)- 
এর প্রবল ধারণা ছিল। আপনি কে, কোথা থেক্ষে এসেছেন--নবাগতকে এরূপ জিজ্তাসাবাদও 
করা যায় এবং পূর্বপরিচিত হলে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা চিনেও নেওয়া যায়। কিন্তু 
ইউসুফ [আ]-এর অবস্থা এরাপ ছিল না। তিনি ভাইদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় 
' কচি বালক ছিলেন। ফলে তার চেহারা-ছবিতে বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি ষে 
ইউসুফ হবেন, ভ্রাতাদের মনে এরূপ ধারণাও ছিল না। এ “ছাড়া আপনি থেকে কে” শাসক- 
বর্গকে এরূপ জিজ্তাসা করারও রীতি নেই। ইউসুফ [আ]-এর রীতি ছিল, তিনি প্রত্যেকের 
কাছে তার প্রয়োজনের পরিস্বাণ খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন । ভ্রাতারা যখন দেখল যে, তাদেরও 
মূল্যের বিনিময়ে মাথাপিছু এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দেয়া হচ্ছে, তখন তারা বলল ঃ 
আমাদের আরও একটি বৈমান্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার একটি ছেলে ছোট বেলায় 
নিখোজ হয়ে গেছে। তাই সান্ত্বনার জন্য পিতা তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন! অতএব, 
তার অংশেরও এক উট বোঝাই খাদ্যসস্ভার আমাদেরকে দেয়া হোক । ইউসুফ [আ] বললেন ঃ 
এটা আইনের বিপরীত । তার অংশ নিতে হলে তাকে স্বয়ং আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের 
অংশের খাদ্যশস্য তাদেরকে প্রদত্ত হল।) যখন ইউসুফ [আ] তাদের (খাদ্যশস্যের ) 
বোঝা প্রস্তুত করে দিলেন, তখন প্র্রেস্থানের সময় ) বলে দিলেন £ (এ খাদ্যশস্য শেষ হওয়ার 
পর যদি আবার আসতে চাও তবে) তোমাদের বৈমান্রেয় ভাইকেও (সাথে) আনবে (যাতে তার 
অংশও দেয়া যায়)। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরাপুরি মেপে দেই এবং আমি সর্বাধিক 
অতিথিপরায়ণ? (অতএব তোমাদের এ ভাই আসলে তাকে আমি পুরাপুরি অংশ দেব এবং 
তাকে আদর-আপ্যায়ন করবঃ যেমন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে তা দেখেছ। মোটকথা, তার 
আগমনে তোমাদেরই উপকার নিহিত রয়েছে ) এবং যদি তোমরা (দ্বিতীয় বার আস এবং) 
তাকে আমার কাছে না আন, তবে (আমি বুঝব যে, তোমরা আমাকে প্রতারিত করে অধিক 
খাদ্যশস্য নিতে চেয়েছিলে। এর শাস্তি এই যে,) আমার কাছে তোমাদের নামের কোন 
খাদ্যশস্য বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতেও পারবে না। (অতএব তাকে 
না আনলে তোমাদের ক্ষতি এই যে, তোমাদের অংশের খাদ্যশস্যও বাতিল হয়ে যাবে )। 
তান্না বলল ঃ (দেখুন) আমরা (যথাসাধ্য) তার পিতার কাছ থেকে তাকে চাইব এবং আমরা 


৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ কাজ (অর্থাৎ চেষ্টা ও অনুরোধ ) অবশ্যই করব। (এরপর পিতার ইচ্ছা ) এবং (যখন 
সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা চলতে লাগল, তখন ) ইউসুফ (আ) চাকরদেরকে বললেন £ 
তাদের দেয়া পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ব্রুয় করেছে )তাদেরই আসবাবপত্রের 
মধ্যে গোপনে ) রেখে দাও---যাতে গৃহে পৌছে একে (যখন আসবাব-পত্রের ডেতর থেকে 
বের হয়ে আসে তখন) চিনে । সম্ভবত (এ দয়া ও অনুগ্রহ দেখে) তারা পুনর্বার ফিরে আসবে। 
( তাদের পুনর্বার আসা এবং ভাইকে নিয়ে আসা ইউসুফ [আ]-এর কাম্য ছিল। তাই তিনি এর 
উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তিনি ওয়াদা করেছেন যে, তাকে নিয়ে আসলে তার অংশ 
পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাকে না আনলে নিজেদের অংশও 
পাবে না। তৃতীয়ত ম্ল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন নস্ত 
ছিল। এর পেছনে দু'টি ধারণা কার্ষযরত ছিল। এক. একে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝে তারা আবার 
আসবে। দুই. সম্ভবত তাদের কাছে এ-ছাড়া কোন মূল্য নেই? ফলে পুনর্বার আসতে সক্ষম 
হবে না। এ মূল্য পেয়ে এগুলো নিয়েই তারা পুনর্বার আসতে পারবে ।) 


জান্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌র কৃপায় মিসরের পূর্ণ 
শাসন ক্ষমতা লাড করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ-দ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য 
মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে 
আগমন করেছিল। ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না। 


বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেন নি। কারণ, তা আপনা-আপনি 
বোঝা যায়! 


ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদের বরাতে যে 
বিবরণ দিয়েছেন, তা এতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণ- 
যোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


তাঁরা বলেছেন ঃ ইউসুফ (আ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অপিত হওয়ার পর স্বপ্রেক্ 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্থাচছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে 
আসে। অডেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা 
হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা 
দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আ) পূব থেকেই জাত ছিলেন যে, দু'ভিক্ষ সাত 
বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওডুদ 
শস্যভাণ্ার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন । 


মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত 
করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভূক্ষু জন- 
সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য 


বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন-- 


সূরা ইউসুফ ৮৫ 


এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ ষাট সা’ লিখেছেন, যা 
আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়। 


তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্ষের তদারকি নিজেই করতেন। 
শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দ্র-দুরাত্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। 
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্ভীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি 
তা 'ধলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, 
ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভ্মিও দুর্ভিক্ষের করাল 
গ্লাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব আ)-এর পরিবারেও 'অনটন দেখা দেয়। সাথে 
সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সবন্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া 
যায়। হযরত ইয়াকুব আ)-এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, মিসরের বাদশাহ. অত্যন্ত সৎ 
ও দয়ালু ব্যক্তি । তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি 
পুত্ৰদেরকে বললেন £ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এস। 


এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি 
খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না! তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ 
পুন্ন বেনিয়ামিন ছিল ইউসুফ আ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোজ হওয়ার পর ইয়াকুব 
. আ)-এর স্রেহ ও ভালবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার 
জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। 


দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল । ইউসুফ আআ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির 

বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে ফ্কাফেলার লোকজনের 

কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্ত এখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার 
বয়স ছিল চল্লিশ বছর ৷ ---(কুরতুবী, মাযহারী) 

বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় 

পৌছে যায়! তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় 

করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ, হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ আ)-কে 


“as 86০54 পা ॥ ঠপে পাপা 


চিনল না, কিন্তু ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। ৬33% 8) 1D 5 (৯৪১ p25 


বাক্যের অর্থ তাই । আরবী ভাষায় ) ৮০)শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই 
৩ ১)+০/০ -এর অর্থ অক্ত ও অপরিচিত । 


ইউসুফ আ)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা 
করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে ইউসুফ (আট তাদেরকে এমনভাবে জিক্তাসাবাদ করলেন, 
যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়--যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয় । প্রথমত 
জিক্েস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিহ্। এমতাবস্থায় 
এখানে কিরাপে এলে £ তারা বলল £ আমাদের দেশে ভীষণ দুভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা 
স্তনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা যে সত্য বলছ এবং 


৮৬ তচ্ষসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তোমরা কোন শন্ুরচর নও--একথা কিরূপে বিশ্বাস করব £ তারা বলল £ আল্লাহ্‌র পানাহ্‌। 


আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ র নবী ইয়াকুব (আ)-এর সন্তান। 
তিনি কেনানে বসবাস করেন। 


হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের 
মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক-_-তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ 
(আ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিক্তেস করলেন £ তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান 
আছে কি? তারা বলল £ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোজ 
হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর 
তাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সান্ত্বনার জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে 
পাঠান নি। এ. & 
এ সব কথা শুনে ইউসুফ (আ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং 
যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন। 


বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ )-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে বোন এক ব্স্তিকে 
এক উটের বোঝার চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ 
হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। 


ভাইদের কাছে সববিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভা- 
বিক ছিল যে, তারা পুনর্বার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং 
ভাইদেরকে বললেন £ 


পার লি পাছে তিক AST পপ “AW ASS AVIA 


৬ ND * Ass ASIN রর Mae 
E A adh Sad 
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অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে 


আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরাপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং 
কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি । 


এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন £ 


DONT A RB ৯5 তা তার A AI ALAS A l 
5273808225৮ 98 8১ ৫০5 ৩৮০৯ অথাৎ তোমরা 
যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না (কেননা, 
আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ )। এভাবে তোমরা আমার কাছে 
আসবে না। 
অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মুল্য বাবদ যেসব নগদ 
অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে 


সূরা ইউসুফ ৮৭ 


রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ীতে পৌছে যখন তারা 
আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য 
আসতে পারে । 

ইবনে কাসীর ইউসুফ আ)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন। 
এক. ইউসুফ আ) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলংকার ছাড়া সম্ভবত 
আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই. তিনি 
পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই শাহী ভাণ্ডারে 
নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। 
তিন. তিনি জানতেন যে তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে 
পারবেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাগ্ডারের আমানত মনে করে 
অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে । 


মোটকথা, ইউসুফ (আ)-কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্য- 
তেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত 
ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়। 


অনুধাবনযোগ্য মাস'আলা £ ইউসুফ আ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি 
দেশের অথনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌছে যে, সরকার বাবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক 
লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রবাসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে গড়বে, তবে সরকার এমন 
দ্রব্য-সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে 
দিতে পারে। ফিকাহ বিদগণ এ বিষয়টি পরিক্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। 


ইউসুফ (জা)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ্‌র আদেশের কারণে 

ছিলঃ ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর 
পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ) তার বিরহ-ব্যথায় অশ্ন বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে 
গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আআ) স্বয়ং নবী ও রসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা 
- ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে 
তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ 
পৌছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি 
গোলাম হয়ে মিসরে পৌছেছিলেন। আজীজে-মিসরের গহে তাঁর সব রকম স্বাধীনতা ও 
সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পন্রর অথবা খবর পৌঁছিয়ে 
দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক 
_ সেদিক পৌছাতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাঁকে সম্মানে 
কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে 

পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোন কারণে 
অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য 

নেহাত মামুলি ব্যাপার। 


কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এরাপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত 


৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, 
তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। 


এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র 
মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরপে বরদাশত করলেন! 


এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত 
আল্লাহ্‌ তাণআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ আ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। 
তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পঙ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে 
ইউসুফ আ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার রহস্য একমান্ত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা কিরূপে 
সম্ভব ! তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব 
(আ)-এর পরীক্ষা পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে 
যখন ইয়াকুব (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি, বরং এটা তাঁর ভাইদের 
দুঙ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে 
বললেন £ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন কোন 
কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সমিবেশিত করে দেন। 
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সূরা ইউসুফ ৮৯ 


(৬৩) তারা ঘখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল £ হে আমাদের পিতা, 
আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অতএব আপনি আমাদের ভাইকে 
আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা 
অবশ্যই তার পুরাপুরি হিফাঘত করব। (৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি 
সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পকে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্‌ 
উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু । (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপন্ন খুলল, 
তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যম্ল্য ফেরত দেয়া হয়েছে । তারা বলল 8 হে- 
আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি! এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমল্য, আমাদেরকে 
ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব ॥ 
এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতি- 
রিক্ত আনৰ ৷ এ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন £ তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাৰ না, 
যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে 
পৌছিয়ে দেবে, কিন্তু খদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন 
সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন £ জাসাদের শ্গধ্যে যা কথাবার্তা হলো নে 
ব্যাপারে আল্লাহই মধাস্থ রইলেন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


মোটকথা, তারা যখন পিতা (ইয়াকুব আ )-র কাছে কি এল, তখন বললঃ হে 
আমাদের পিতা, (আমাদের খুব সমাদর হয়েছে, খাদ্যশস্যও পেয়েছি, কিন্তু বেনিয়ামিনের অংশ 
পাইনি। ভবিষ্যতেও বেনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত ) আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের 
বরাদ্দ ( একেবারেই ) নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অতএব এমতাবস্থায় জরুরী যে, আপনি ভাই 
(বেনিয়ামিন )-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে পুনর্বার খাদ্যশস্য আনার পথে যে 
বাধা, তা অপসারিত হয়ে যায় এবং ) আমরা (আবার) খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং 
(যদি তাকে প্রেরণ করতে আপনি কোন আশংকা বোধ করেন, তবে সে সম্পর্কে আর্য এই 
যে) আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। ইয়াকুব (আ) বললেন $ বাস, (রাখ রাখ ) 
আমি কি তার সম্পর্কেও তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই 
(ইউসুফ )-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম£ € অর্থাৎ আমার মন তো সাক্ষ্য 
দেয় নাঃকিন্তু তোমরা বলছ যে, তার যাওয়া ব্যতীত ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে 
নাঃ অথচ খাদ্যশস্যের উপর জীবন নির্ভরশীল এবং জান বাঁচানো ফরয)। অতএব (যদি 
নিয়েই যাও, তবে) আল্লাহ্‌ তা'আলার (কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তিনি) সর্বোত্তম 
রক্ষণাবেক্ষণকারী। (আমার রক্ষণাবেক্ষণে কি হয়!) এবং তিনি সব দয়ালুর চাইতে দয়ালু। 
(আমার দয়া ও স্নেহে কি হয়! ) এবং (এ কথাবার্তার পর ) যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, 
তখন (তাতে ) তাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য (-ও) পাওয়া গেল, যা তাদেরকে ফেরত দেওয়া 
হয়েছে। তারা বলল £ পিতঃ (নিন) আমরা আর কি চাই ! এই আমাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য, 
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যা আমাদেরকেই ফেরত দেওয়া হয়েছে! (এমন দয়ালু বাদশাহ্‌! আমরা এর চাইতে 
বেশি কোন দয়ার জন্য অপেক্ষা করব? এটাই যথেম্ট। এ কারণে আমাদের পুনর্বার বাদশাহর 
কাছে যাওয়া উচিত। এটা ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনুমতি দিন, 
আমরা তাকে নিয়ে যাব ) এবং পরিবারের জন্য (আরও ) রসদ আনব এবং ভাইয়ের খুব 
হিফাযত করব এবং এক উটের বরাদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্য বেশি আনব। (কেননা, এখন 
যে পরিমাণ এনেছি) এ তো অপ্রতুল। (শীঘু শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আরও প্রয়োজন হবে 
এবং তা পাওয়া ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল )। ইয়াকুব আ) বললেন 8 তাকে 
আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর 
যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট পৌছে দেবে! অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই 
অসহায় হয়ে পড় তাহলে ভিন্ন কথা। (এমতাবস্থায় পাঠাতে অস্বীকার করি নাঃকিন্তু ) যতক্ষণ 
তোমরা হিফাযতের কসম না খাও (ততক্ষণ আমি পাঠাতে অক্ষম। সেমতে তারা সবাই কসম 
খেল)। যখন তারা কসম খেয়ে পিতাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন £ আমরা যাকিছু 
বলছি; তা আল্লাহ্‌ তা “আলায় সমর্পিত (অর্থাৎ তিনিই আমাদের কর্থা ও অঙ্গীকারের 
সাক্ষী। কারণ, তিনি শুনছেন। তিনি একথা পূর্ণ করতে পারেন। অতএব এ কথা বলার 
দু’উদ্দেশ্য--এক. তাদেরকে আপন অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত ও সতর্ক করা । 
আল্লাহকে “হাজির ও “নাধির* মনে করলে তা অর্জিত হয়। দুই. তকদীরকে এই তদবীরের 
শেষ সীমা স্থির করা, যা তাওয়াঙ্কুলের সারমর্ম। অতঃপর বেনিয়ামিনকে সাথে যাওয়ার অনু- 
মতি দিয়ে দিলেন। পুনর্বার মিসর সফরের জন্য বেনিয়ামিনসহ তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে 
গেল )। 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় ০০ 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার হী বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ আ)-এর 
্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের 
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল ঃ আজীজে-মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে 
খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে 
সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের 
সাথে প্রেরণ ক্ষরুন-_-যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরাপুরি 
হিফাযত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না। 


পিতা বললেনঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন 
ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম ? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! 
একবার বিশ্বাসকরে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হিফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই 
প্রয়োগ করেছিলে । 

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর । কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে 
পয়গম্বরসূলভ তাওয়ান্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বান্দার 
ক্ষমতাধীন নয়--যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা 


সূরা ইউসুফ ৯১ 


কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃম্ট জীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের 
কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন । 


£ পা Bu রি 


তাই বললেনঃ ৪১ ৮৯ 78৯ 48 0 অর্থাৎ তোমাদের হিফাযতের ফল তো 


ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র হিফাঘতের উপরই ভরসা করি। 


Bs Idd 3s 


০১০১ 111 ৮) 1 85 5 এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু । তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি 


আমার বার্ধক্য, বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত 
করবেন না। 


মোটকথা, ইয়াকুব (আ) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর 
ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত 
হলেন। 
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চা 
অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আস- 
বাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, 
খাদ্যশস্যের মল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমূল্য আসবাবপন্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা 
অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমা- 


‘Aad A SY 


দেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই $)1 ৩১১) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য 


A A 
আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল? টু? ৮ অর্থাৎ আমরা 


আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো 
অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নিবিষ্নে যাওয়া দরকার । কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
যে, আজীজে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয় । কাজেই কোন আশংক্কার কারণ নেই; 
আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হিফাযতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের 


৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । অল্প- 
দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। 


Ar Fad 


৪) ৮ বাক্যের এক অর্থ বণিত হল। এ বাক্যের Ls শব্দটি ‘না’ বোধক 


অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল £ এখন তো 
আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই 
না--শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। 


এসব কথা শুনে হি বি 
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অর্থাৎ আমি বেনিয়ামিনক্ষে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা 
আল্লাহ্‌র কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে 
সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদশাঁদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় নাষে, 
মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারক ও 
অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে । ' 
কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই! তাই ইয়াকুব আ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের 


AS রর “HAS 


সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন £ (৮2৯ ৮ ১৪১) 1 অর্থাৎ এ অবস্থা বাতীত, 


যখন তোমরা সবাই কোন বেম্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ 
এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যমূখে পতিত হও। কাতাদাহর মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ 


অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়। 


5 পর রি এ a Fadl arr 
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প্রাথিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকা'র করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার 
জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব আট) বললেন ঃ বেনিয়ামিনের হিফাযতের 
জন্য হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই তার 
নির্ভর । তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হিফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পর্ণ করতে 
পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্িগত সামথ্যাধীন কোন কিছু নয়। 


নির্দেশ ও মাসআলা £ আলোচ্য আয়াতসমহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশ ও মাস- 
আলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার ঃ 


সন্তান ভুলন্টি করলে সম্পর্কছেদের পরিবতে সংশোধনের চিন্তা রি একান্ত 
বিধেয় £ 


মাস'আলা (১) £ঃ ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা 


সূরা ইউসুফ ৯৩ 


ও জঘন্য গোনাহ, সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক. মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের 
সাথে খেলাধূলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত" করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার 
করে তা ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিচ্চুর ব্যবহার করা। 
চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকম্ট দানে জুক্ষেপ না করা । পাচ. একটি নিরপরাধ 
লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর. 
জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া। 


এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা 
ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সক্তানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যত 
এটা ছেলেদের সাথে সম্প্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মত 
বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে । 
এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি 
দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং 
অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন। 


_ এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্‌ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে 
শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা 
থাকে. ততক্ষণ সম্পর্কছেদ না করা । হযরত ইয়াকুব আ) তাই করেছিলেন। অবশেষে 
ছেলেরা সবাই রুত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গোনাহ্র জন্য তওবা করেছে। 
হ্যা,যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের 
ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কছেদ করাই অধিকতর সমীচীন। 


ম্মাসআলা (২) এখানে ইয়াকুব আট) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃম্টান্ত 
স্থাপন করেছেম। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়ে- 
' ছেনষে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে। 


মাস'আলা (৩) ঃ এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে 
দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, 
কিন্ত আমি তা ক্ষমা করে দিজ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরাপুরি তওবা করার 
সুযোগ পাবে। যেমন ইয়াকুব (আ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়়ামিনের ব্যাপারেও 
কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম £ 
কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। ্‌ 


মাস'আলা (8)£ কোন মান্ষের ওয়াদা ও হিফাষতের আশ্বাসের উপর সত্যি- 
কারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর হওয়া উচিত। তিনিই 
সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক । কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া- 


শক্তি দান করার ক্ষমতা তারই। এ কারণেই ইয়াকুব আ) বলেছেন ঃ 
A 2 রগ 


দর , রণ & 


৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কাণবে আহ্বার বলেনঃ এবার ইয়াকুব আট শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন 
নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্‌ বললেনঃ আমার 
ইফ্যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত 
পাঠাব । 

মাসআলা (৫)? যদি অন্যব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্ত আসবাব-পন্ত্রের মধ্যে 
পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা 
পূর্বক আসবাবপন্ত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে 
ব্যয় করা জায়েয। ইউসূফ ভ্রাতাদের আসবাবপন্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল 
সৈ সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে. ভূল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি, 
বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব আ) তা ফেরত পাঠানোর 
নির্দেশ দেননি । কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের 
কাছে জিক্তাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। 

মাসআলা (৬)$ কোন ব্যক্তিকে এরাপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা 
তার সাধ্যাতীত । যেমন, ইয়াকুব আট বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার 
কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূৰ্ণ 
অপারক ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মূখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা৷ 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের 
অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে “সাধ্যের শর্ত” যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানু- 
মায়ী আপনার পুরাপুরি আনুগত্য করব । 


মাস'আলা (৭) ঃ ইউসুফ-্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়া 
যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে---এ থেকে বোঝা যায় ঘে, 
(ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে 
আদালতে হাধির করার জামানত নেওয়া জায়েষ। 


এ মাস'আলায় ইমাম মালেক রে) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আথিক 
জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন। 
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(৬৭) ইয়াকুব বললেন £ হে আ্রামার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে 
যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে 
আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তারই উপর আমি 
ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন 
পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল 
না। কিন্তু ইস়্াকুবের সিদ্ধান্তে তার মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং 
তিনি তো আম্মার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। 
(৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন জ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল । 
বলল £ নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের ক্কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (রওয়ানা হওয়ার সময়) ইয়াকুব আট) (তাদেরকে) বললেনঃ বৎসগণ, 
(যখন মিসরে পৌঁছবে, তখন) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না; বরং পৃথক 
পৃথক দরজা দিয়ে যেয়ো এবং (এটা কুদৃষ্টি ইত্যাদি অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আত্মরক্ষার 
একটি বাহ্যিক তদবীর মান্ত্। নতুবা) আল্লাহর নির্দেশকে আমি তোমাদের উপর থেকে 
হটাতে পারি না। নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহরই (চলে; এ বাহ্যিক তদবীর সত্ত্বেও 
মনেপ্রাণে) তার উপরই ভরসা রাখি। এবং ভরসাকারীদের উচিত, তারই উপর ভরসা 
রাখা। (অর্থাৎ তোমরাও তাঁর উপরই ভরসা রেখো ---তদবীরের দিকে দুষ্টি দিও না। 
মোটকথা, সবাই বিদায় নিয়ে চলল।) যখন মিসরে পৌছে ) পিতার কথামত (শহরে ) 
প্রবেশ করল, তখন পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। (নতুবা) তাদের উপর থেকে, 
(এ তদবীর বলে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এড়ানো পিতার উদ্দেশ্য ছিল না (যে, তার কাজে 


কোনরূপ আপত্তি উত্বাপন করা যাবে কিংবা তদবীর উপকারী না হওয়ার দরুন তার 
AJA” A AJ er 


প্রতি সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই তো বলেছিলেনঃ তা 6542 ৬ 2 11 -- 


কিন্ত ইয়াকুব আ)-এর মনে তেদবীর পর্যায়ে) একট বাসনা (এ ষে) ছিল তিনি 
প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতই বড় আলিম ছিলেন এ কারণে যে, আমি তাকে শিক্ষা 


৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দিয়েছিলাম। (তিনি ইলমের বিপরীত তদবীরকে বিশ্বাসের পর্যায়ে সত্যিকার প্রভাব 
শালী কিরাপে মনে করতে পারতেন? তার এ উক্তির কারণ সেই তদবীরই ছিল, যা 
শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় ।) কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (বরং মূ্খতাবশত তদবীরকে 
সত্যিকার প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করেনেয়) এবং যখন তারা (অর্থাৎ ইউসুফ-দ্রাতারা ) 
ইউসুফ আ)-এর কাছে পৌঁছল (এবং বেনিয়ামিনকে উপস্থিত করে বললঃ আপনার 
নির্দেশে আমরা তাকে এনেছি) তখন সে ভাইক্ষে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং (একান্তে 
তাকে) বলল £ আমি তোমার ভাই (ইউসুফ )। অতএব তারা যা কিছু (অসদাচরণ ) 
করেছে, সেজন্য দুঃখ করো না। (কেননা, এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে মিলিত 
করে দিয়েছেন। এখন সব দুঃখ ভুলে যাওয়া উচিত। ইউসুফ আ)-এর সাথে অসদ্ধ্যব- 
হারের কথা তো সবারই জানা। বেনিয়ামিনকেও হয়তো তারা কষ্ট দিয়ে থাকবে। যদি 
কষ্ট না-ও দিয়ে থাকে, তবে ইউসুফের বিচ্ছেদ কি তার জন্য কম কষ্টদায়ক ছিল? অতঃপর 
উভয় ভ্রাতা মিলে পরামর্শ করলেন বেনিয়ামিনকে কিভাবে রেখে দেওয়া যায়। এমনিতে 
রাখলে ভ্রাতারা অঙ্গীকার ও কসমের কারণে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করবে। ফলে অযথা 
কথা কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে রাখার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লে গোপন ভেদ ফাস হয়ে 
যাবে। আ'র কারণ গোপন থাকলে ইয়াকুব (আ)-এয় কষ্ট বাড়বে যে, বিনা কারণে কেন 
রাখা হল, কিংবা কেন রইল £ ইউসুফ (আ) বললেন £ উপায় তো রয়েছে কিন্তু এতে 
তোমার বদনাম হবে। বেনিয়ামিন বলল £ বদনামের পরওয়া করি না। মোটকথা, 
তাদের মধো একথাই সাবাস্ত হয়ে গেল। এদিকে সবাইকে খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেওয়ার 
আয়োজন করা হল ৷) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-দ্রাতাদের দ্বিতীয়বার 
মিসর সফরের কথা বণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ- 
করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ 
দার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছন্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং 
বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো । 


এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশংকা ছিল ষে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন 
এবং রূপ ও ওজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পকে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা 
একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে 
পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের 
ক্ষতি সাধন করতে পারে। 


ইয়াকুব (আট তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেন নিঃ দ্বিতীয় সফরের 
প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং 
দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি 
কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশংকা ছিল না। কিন্ত প্রথম সফরেই মিসরসআ্জাট 


সূরা ইউসুফ ৯৭ 


তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজ কর্মচারী ও শহর- 
বাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃচ্টি লেগে যাওয়ার 
আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে কিংবা সবাইকে একটি জীকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ 
হিংসায় মেতে উঠতে পারে! এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও 
তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে। 


কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য 8 এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং 
এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্ত জানোয়ারের কম্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা 
মৃর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব আ) এ থেকে পুন্রদের আত্মরক্ষার চিন্তা 
করেছেন। ্‌ 


৷ রসূলুল্লাহ (সো)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ কুদৃষ্টি 
মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) যেসব 
বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে 


&*) ৬০%০ 04০ ৩ -৩ রয়েছে । অর্থাৎ আমি কুদুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
"(কুরতুবী ) 


সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু মহল ইবনে হনায়ফের ঘটনা সুবিখ্যাত। একবার 
গোসল করার জন্য পরিধেয় বস্ত্র খুলতেই তাঁর গৌরবর্ণ ও সুঠাম দেহের উপর আমের 
ইবনে রবীয়ার দুষ্টি পতিত হয়। সাথে সাথে তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে 8 আমি 
আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও কান্তিময় দেহ কারও দেখিনি। আর যায় কোথায়, তৎক্ষণাৎ, 
মহল ইবনে হুনায়ফের দেহে ভীষণ ভ্বর চেপে গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সংবাদ পেয়ে প্রাতি- 
কারার্থে আমের ইবনে রবীয়াকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন ওযু করে ওযুর পানি থেকে 
কিছু অংশ পান্দ্রে রাখে। অতঃপর তা যেন মহল ইবনে হনায়ফের দেহে তেলে দেওয়া 
হয়। আদেশ মত কাজ করা হলে মহল ইবনে হনায়ফ রক্ষা পেলেন। তার জ্বর থেমে 
গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রষ্লুলাহ্‌ (সা)-র সাথে পূর্ব নির্ধারিত অভিযানে 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমের ইবনে রবীয়াকে সতর্ক করে 


বলেছিলেন £ $৯ ৩৯%)! ৬ 55503 81 ৬ 71 ৮৭ 0:৯8 (কেউ আপন ভাইকে 


কেন হত্যা করে? তোমার দৃষ্টিতে যখন তার দেহ সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল তখন তুমি 
তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? মনে রেখো, চোখ লেগে যাওয়া সত্য। 


এ হাদীস থেকে আরও জানা গেল,যে, অপরের জান ও মালের মধ্যে যদি কেউ 
বিস্ময়কর ফোন কিছু দেখে, তবে তার উচিত দোয়া করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে 


“a “EJ 3 শা তিতা 


& ৬৯ রক 
বরকত দান করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে 84 8111 8 55 0 401 212. 


বলা উচিত। এতে কুদ্‌ম্টির প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, কেউ চোখ 


১ 


৯৮ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


লাগায় আক্রান্ত হলে যার চোখ লাগে, তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ধোয়া পানি রোগীর দেহে 
ঢেলে দিলে চোখ লাগার অনিষ্ট বিদুরিত হয়ে যায়। 

কুরতুবী বলেন £ আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সব শীর্ষস্থানীয় আলিম এ 
বিষয়ে একমত যে, চোখ লাগা এবং তদ্দ্বারা ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্য। 


ইয়াকুব আ) একদিকে কুদুষ্টি অথবা হিংসার আশংকাবশত ছেলেদের একই 
দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ 
করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ওদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে 
জনসাধারণ মূর্থতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন 
মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদুষ্টির প্রভাব এক প্রশ্কার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ওষধ 
কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীঙ্গের তীব্রতায় রোগব্যাধি 
জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভাস্ত কারণের অধীন । 
দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তিবলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন 
সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শস্তি' ইচ্ছা ও 
ইরাদার অধীন। আল্লাহর তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে 
পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব 
(আ) বলেছেন ঃ 
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অর্থাৎ কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদর্বার আমি বলেছি, আমি জানি যে তা 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছান্ে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে । তবে মানুষের 
প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আহি, 
তদবীরের উপর ভরসা করি না বরং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করি। তার উপরই ভরসা 
করা এবং বাহ্যিক ও বস্তভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের 
অবশ্য কর্তব্য । 

ইয়াকুব আট যে সত্য প্রকাশ করেছেন , ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি । এ 
সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চ.ডান্ত করা সত্ত্বেও সব 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে । ফলে ইয়াকুব 
(আ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পচ্ট করে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর বার্থ হয়েছে, 
যদিও কুদ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। ক্ষারণ, সফরে 
অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ঘারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা 
অনিবার্থ ছিল, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোন্‌ তদবীর করতে 
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পারেননি । এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম 
আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে প্ররম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে 
ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে । 


পরবতী আয়াতে এ বিষয়বন্তটিই বণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন 

করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে । ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। 

অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা'র 
চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন । 


এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকুব (আ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে £ 
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ইয়াকুব (আট বড় নিন ছিলেন, কারণ আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম । উদ্দেশ্য এই 
যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পু'খিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি 
আল্লাহ্‌র দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন 
করলেও তার উপর ভরসা করেন নি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না এবং অজ্ততাবশত 
ইয়াকুব আট সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্থরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর 
শোভনীয় ছিল না। 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম শব্দটি দ্বারা ইলম অনুযায়ী আমল করা 
বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে ইল্‌ম দিয়েছিলাম তিনি তদনুষায়ী আমল 
করতেন। এ কারণেই বাহি্যিক্ষ তদবীঃরর উপর ভরসা করেন নি বরং একমাত্র আল্লাহ্র 
উপরই ভরসা করেছেন। 
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অর্থাৎ মিসরে পৌছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হল 
এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, 
তখন ইউসুফ আ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীর- 
বিদ কাতাদাহ বলেন $ সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আ) প্রতি দু'জনকে 
একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসুফ তাকে নিজের সাথে 
অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ আ) সহোদর 
ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন £ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ ; 
এখন তোমার কোন চিন্তানেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যে সব দুব্যবহার করেছে, তজ্জন্য 
মনোকস্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। 


১০০ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন |! পঞ্চম খণ্ড 


নির্দেশ ও মাস'অ।লা £ আলোচ্য দু' আয়াত থেকে কতিপয় মাস'আলা ও নির্দেশ জানা 
যায় £ 

(১) চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার 
তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়। 


(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন 
রাখা দুরস্ত | 


(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা 
তাওয়ান্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়। 


(8) যদি কেউ অন্য কারও সম্পরকে আশংকা পোষণ করে যে সে দুঃখ-কম্টে পতিত 
হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ-কপ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় 
বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব আ) করেছিলেন। 


(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং 
শট: ক পা কটি টি পা Ed টি 
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বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। 


(৬) চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে ক্ষোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয । 
তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ (সা) 
জা’ফর ইবনে আবূ তালিবের দু’ছেলেকে দূর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। 


৭) বিজ্ত মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্র উপর 
রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্ততিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী 
বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন এবং 
রসূলুল্লাহ (সা)-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রূমী বলেনঃ 
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এটাই পয়গম্রসুলভ তাওয়াক্দুল ও রাসূল (সা)-এর সুন্নত। 


(৮) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইউসুফ (আ) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেস্টা 
করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। 
কিন্ত পিতাকে আনার জন্য কোন চিন্তাও করেন নি এবং তাকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত 
করানোর কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। এর কারণ পূর্বে বণিত হয়েছে যে, চল্লিশ 
বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাক্কে স্বীয় অবস্থা ও কুশল 
সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্ত যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর ও ওহীর 
ই্সিতেই হয়েছে । হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ, তখনও প্রিয় পুন্ন বেনিয়ামিনের বিচ্ছেদের 


সরা ইউসুফ ১০১ 


মাধ্যমে পিতার আরও একটি পরীক্ষা বাকী ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব 
ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে । 
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(৭০) অতঃপর যখন ইউসফ তাদের রসদপন্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপান্র 
আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে 
কাফিলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মখ করে বলল ঃ 
তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল £ আশ্নরা বাদশাহর পোনপান্্র হারিয়েছি 
এবং যে কেউ এরা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ সাল পাৰে এবং আমি এর 
যামিন। (৭৩) তারা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তো জান, আমরা. অনর্থ ঘটাতে 
এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭8) তারা বললঃ যদি তোমরা 
' মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তিঃ (৭৫) তারা বললঃ এর শাস্তি 
এই যে, যার রসদপন্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা 
জালিমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের 
পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে দেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের 
মধ্য থেকে বের কর্পলেন। এ্রমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে 
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বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্‌ ঘদি ইচ্ছা 
করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্ধাদায় উন্নীত করি এবং প্রতোক জানীর উপরে আছেন 
অধিকতর এক জানীজন। 


7 শী শী শা শা শা — 


তফসীরের সার-ংক্ষেপ 

অতঃপর যখন ইউসুফ (আ) তাদের (খাদ্যশস্য ও রওয়ানা হওয়ার) রসদপন্রাদি 
প্রস্তুত করে দিলেন তখন (নিজেই কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে ) পানপান্ন 
(খাদ্যশস্য দেওয়ার মাপও ছিল তাই) আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর 
(যখন তারা রওয়ানা হল, তখন ইউসুফের আদেশে পেছন দিক থেকে) একজন আহ- 
বানকারী ডেকে বলল £ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। তারা তাদের 
(অর্থাৎ অন্বেষণকারীদের ) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল £ তোমাদের কি বস্ত্র হারিয়েছে (যা 
চুরির ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দেহ করছ) তারা বলল £ আমরা শাহী পরিমাপ পাত্র পাচ্ছি 
না (তা উধাও হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি তা (এনে) উপস্থিত করবে, সে এক উট বোঝাই 
খাদ্যশস্য (পুরস্কার হিসাবে শস্যভাঙ্ার থেকে) পাবে। (কিংবা উদ্দেশা এই যে, যদি স্বয়ং 
চোর মাল ফেরত দেয়, তবে ক্ষমার পর পুরস্কার পাবে ) আমি তার (পুরস্কার আদায় করে 
দেওয়ার) যামিন। [সশ্ডবত ইউসুফ (আ)-এর আদেশেই এ আহবান ও পুরস্কারের ওয়াদা 
করা হয়েছিল ] তারা বলল £ আল্লাহ্‌র কসম তোমরা ভাল রূপেই জান যে, আমরা দেশে 
অশান্তি ছড়ানোর জন্য (যার মধ্যে ছুরি অন্যতম) আসিনি এবং আমরা চোর নই (অর্থাৎ 
এটা আর্মাদের অভ্যাস নয়)। তারা (অনুসন্ধানকারীরা ) বলল $ আচ্ছা যদি তোমরা 
মিথ্যাবাদী হও, (এবং তোমাদের মধ্যে কারও ছুরি প্রমাণিত হয়ে যায়) তবে তার (চৌর্য- 
কর্মের) শাস্তি কি? তারা ইয়াকুব আ)-এর শরীয়তানুষায়ী ] উত্তর দিল ঃ তার শাস্তি এই 
ঘে, যার রসদপন্ত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায়, সে নিজেই তার শাস্তি (অর্থাৎ চুরির বিনিময়ে 
সংশ্লিষ্ট চোরকে গোলাম বানিয়ে নেবে )। আমরা জালিম ( অর্থাৎ ) চোরদেরকে এমনি 
শান্তি দেই। (অর্থাৎ আমাদের শরীয়তের নির্দেশ ও কাজ তাই। মোটকথা, পরস্পরে 
এসব কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার পর রসদপন্ত্র নামানো হল )। অতঃপর ( তল্লাশি নেওয়ার 
সময়) ইউসুফ (নিজে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে ) আপন ভাইয়ের 
(রসদপন্রের) থলের আগে অন্য ভাইদের থলে তল্লাশি শরু করলেন। অতঃপর (শেষে) 
এটিকে তের্থাৎ পানপান্রটিকে ) আপন ভাইয়ের (রসদপন্ত্রের) থলে থেকে বের করলেন। 
আমি ইউসুফ আ)-এর খাতিরে এভাবে (বেনিয়ামিনকে) তার নিকটে রাখার তদবীর 
করেছি (এ তদবীরের কারণ এই যে) ইউসুফ স্বীয় ভাইকে বাদশাহর আইন অনুযায়ী 
নিতে পারতেন নাঃ (কেননা বাদশাহর আইনে দুরির শাস্তি কিছু মারপিট ,ও জরিমানা 
ছিল।---তিবরানী রহুল মাআনী ) কিন্তু এটা আল্লাহ্‌ তা“আলারই কাম্য ছিল। (তাই 
ইউসুফের মনে এই তদবীর জাগ্রত হয়েছে এবং তার ভাইয়ের মুখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তের 
কথা বের হয়েছে। উভয়টি মিশে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে । এখানে সত্যিকারভাবে গোলাম 
করা হয়নি বরং বেনিয়ামিনের সম্মতিক্রমে গোলামের রূপ ধারণ করা হয়েছিল মান্ত। 


সূরা ইউসুফ ১০৩ 


কাজেই এখানে 7 ৪3 141 অৰ্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার সন্দেহ 
4+ গু 


অমূলক। ইউসুফ যদিও বড় আলিম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি আমার তদবীর 
শেখানোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। বরং আমি) যাকে ইচ্ছা (ইল্মে ) বিশেষ স্তর পর্যন্ত 
উন্নীত করি এবং সব বিদ্বানের চাইতে বড় বিদ্বান রয়েছেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) সৃজ্টজীবের 
জ্ঞান অপূর্ণ এবং শ্রষ্টার জান পূর্ণ অতএব প্রত্যেক সৃষ্টজীব জ্ঞান ও তদবীরের মুখা- 


“A ৬ শা শত তাডে 
গেক্সী। তাই ৮১ ও 4 28 0121. বলাহয়েছে। মোট কথা এই যে, তাদের 


রসদ বা আসবাবপত্র থেকে যখন পানপান্র বের হয়ে পড়ল এবং সি NE আটকানো 
হল, তখন তারা সবাই নিরতিশয় লজ্জিত হল। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার 
জন্য ইউসুফ আট) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্ছন করলেন। যখন সব ভাইকে 
নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের 
পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল। 


বেনিয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে 


a 


রেখে দেওয়া হল। কোরআন পাক এ পান্রটিকে এক জায়গায় ৪ 25 শব্দের দ্বারা এবং 


না ন্ট 


তর চপ 
অনাহ-০০া 6 1০ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। 5 $ শব্দের অর্থ পানি পান 


পা পাঠ 


করার পাত্র এবং € '}"০ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে 


A শা 


৮ তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পান্টি 


বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি ‘যবরজদ’ 
পাথর দ্বারা নিমিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নিমিত এবং রৌপ্য নিমিতও বলেছেন। 
মোট কথা, বেনিয়ামিনের রসদপন্ত্রে গোপনে রক্ষিত এ পান্টি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও 
বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা 
বাদশাহর আদেশে তা খাদাশস্য পরিমাপের পান্ররূপে ব্যবহৃত হত। 


“Aas “পপ দএজে Jaa “Iu SS ures «er Ge BJ 


৩9১1০) ৮291 05501062153 51 ৮} --অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর 


জনৈক ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফিলার লোকজন, তোমরা চোর । 


১০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


5 
এখানে রি শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি বরং 
কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে--যাতে ক্ষেউ জালিয়াতির সন্দেহ না 
করতে পারে। মোট কথা, ঘোষক ইউপুফ-দ্রাতাদের কাফিলাকে চোর আখ্যা দিল। 


# AJISAe EAA Edd 8:22 জল তা ASF তা 


৬) 55885 | ৬৮ Pee 191431 513) U.--অৰ্থাৎ ইউসুফ-ভ্ৰাতাগণ ঘোষণা- 


কারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল £ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ । প্রথমে এ কথা 
'মামাদের বল যে, সি কি বন্ত টুর হয়েছে ? 


DA ০ পাপে হত পাজি প পাঠে পিজা AST 
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রি বলল, নি পানপান্ত্র হারিয়ে গেছে । যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, 
সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন। 


এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ আ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল 
কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় 
ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেওয়া তিনি 
কিরূপে পছন্দ করলেন £ 


দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ । তা এই যে,নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে ছুরির অভি- 
যোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পন্জের মধ্যে কোন বন্ত রেখে দেওয়ার মত জালিয়াতি 
করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা--এসব কাজ অবৈধ । আল্লাহ্‌র পয়গণ্ঘর ইউসুফ 
(আ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন £ 


কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন £ বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ (আ)-কে 
নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের 
কাছে ফেরত পাঠানো না হয়। বরং ইউসুফ আ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আ) প্রথমে 
এ অজ্হাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকস্টের অন্ত থাকবে 
না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমান্র উপায় হচ্ছে, তাকে ছুরির অভিযোগে অভি- 
যুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা । বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে 
এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়। 


কিন্ত এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকস্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর 
বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আ)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে 
ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। 
এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন £ ভ্রাতাগণ ইউসুফ আ)-ক্ষে পিতার কাছ থেকে চুরি করে 
বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। 
অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই--যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। 
তা এইযে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার 


সুরা ইউসুফ ১০৫ 


ফলশ্চতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ 
ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারই অপার রহস্র বহিঃপ্রকাশ । এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব 
(আ)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ নী এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের 


নী রি . 


এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে ৯ $8) 5৮ ১৪ --অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে 


এরি 


এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর রি করেছি। 


এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলক্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের কাজ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব ক্কাজ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন 
এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মুসা ও খিষিরের ঘটনায় নৌকা 
ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যত গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই 
মূসা আ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্ত খিযির আ) সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না। 
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অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ আ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা 
উত্তরে বলল £ সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা 
এখানে অশান্তি সুন্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। 


| 
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ut ও € (৮ ৬) ৮০1) 1৩, 9) 3. রাজকর্মঢারীরা , বলল ঃ যদি তোমাদের 
কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি £:: 


Pron yu 
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০ ৬০) )। 


অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল ঃ যার আসবাবপত্র থেক্ষে চোরাই মাল বের হবে; 
সে নিজেই তার শাস্তি । আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই। 


উদ্দেশ্য, ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে 
সে চোরকে গোলাম ক্ষরে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে 
ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপল্ত 
থেকে চোরাই মাল বের হলো নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আ)-এর হাতে 
সোপর্দ করতে বাধ্য হয় । 
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প্রকৃত ষড়যন্ত তেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য তাই আসবাবপন্র তালাশ করল । প্রথমেই 
বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল নাঃ যাতে তাদের সন্দেহ না হয়। 


পা A পল AL A 53, 


২৬৯ ৪ (০: 2 চি > 1৫০০ *$----অর্থাৎ সব শেষে বেনিয়ামিনের 


শপ ক 


আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পান্রটি বের হয়ে এল। 


তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা 
বেনিয়ামিনক্কে গাল-মন্দ দিয়ে বলল $ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে । 
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অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে ক্ষৌোশল ক্ষরেছি। তিনি বাদশাহর 
আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরছে 
মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল । 
কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুষায়ী চোরের বিধান 


জেনে নিয়েছিল । এ বিধান দুষ্টে বেনিয়ামিনক্ষে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল । এমনি- 
ভাবে আল্লাহ, তা আলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আ)-এর মনোবান্ছা পর্ণ হল। 
ডিস শা A w 3 TALS পটে AB পলা $F পা A 


(৬০ ছি ১598: ৩5৯১ ৮1:33 uu" ০০০ 7+--অর্থাৎ আমি 


যাক্ষে ইচ্ছা উচ্চ ম্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউস্ফের মর্যাদা তার 
ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী 
বিদ্যমান রয়েছে। ০ ্‌ 
উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মুকাবিলায় আরও 
অধিক জ্ঞানী থাক্ষে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক 
জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্‌ রাব্বল আলামীনের জ্ঞান সবারই উধ্বে। 
নির্দেশ ও মাসআলা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাসআলা 


জানা যায়। 
A+ FA Ae শি 


(১) 28! Jon 8) sl ০৩, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট 


লতি 
কাজের জনা মজুরি-কিংবা পুরস্কার নিধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় 
ষে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরি পাবে, তবে তা 
জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্ত ফেরুত 
দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে । যদিও এ জাতীয় 


সূরা ইউসুফ ১০৭ 


লেনদেন ফ্রিকাহ্‌ শাস্ত্রে বণিত ইজারার সংক্তানুরূপ নগ্ন, তথাপি এ আয্লাতদৃষ্টে তার বৈধতা 
প্রমাণিত হয় ।---( কুরতুবী ) 


SHA ত পপ 


২). (৬০) ৪8 1- বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আথিক 


৮1 
অধিক্ষারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই 
যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ 
থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়ঃ: 
তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে ।--(কুরতুবী) 


‘Sas fA 


(6) Sw 58 3 > hs --থেক্ষে জানা গেল যে, ক্ষোন শরীয়তসম্মত 


উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি কেনন আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে 
বিধান পরিবতিত হয়ে যায়, তবে তা আইনত জায়েয হবে। ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় 


একে এ-+-৮৯হৌলা ) বলা বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন 


বিধান বাতিল না হয় সেদিক্ষে লক্ষ্য রাখতে হবে । শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়-_- 
এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোন হালা 
করা অথবা রমযানের পুর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া--যাতে রোযা না রাখার 
অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম । এ জাতীয় হীলা করার কারণে 
কোন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপ হীলা করতে নিষেধ 
করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে ক্ষোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না বরং পাপের 
মান্ত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা 


একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী j | is 
তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন। 
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(৭৭) তারা বলতে লাগল £ খদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতি- 
পূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইতউসুফ প্ররুত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাঁদেরকে 
জানালেন না। মনে মনে বললেন $ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ 
খুব জাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল $ হে আযীয, 
তার পিতা আছেন, ঘিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক । সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার 
বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (৭৯) 
তিনি বললেন £ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার 
করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। 'তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী 
হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামশের 
জন্য একান্তে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বললঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের 
কাছ থেকে আল্লাহ র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূৰে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা 
অন্যায় করেহ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পহান্ত না পিতা 
আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সবো- 
তম ব্যবস্থাপক । (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল পিতঃ, 
আপনার ছেলে ছুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা হিল এবং অদৃশ্য, 
বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন এ জনপদের লোকদেরকে 
যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি । নিশ্চিতই আমরা 
সত্য বলছি। | 





তফসারের সার-সংক্ষেপ 

তারা বলতে লাগল যে, জেনাব) যদি সে চুরি করে থাকে, তবে (আশ্চর্যের বিষয় নয়; 
কেননা) তার এক ভাই ছিল, সে)ও € এমনিভাবে ) ইতিপরবে চুরি করেছে। “দুররে মনসুর 
গ্রন্থে এ কাহিনী এডাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাকে লালন-পালন করতেন। 


সুরা ইউসুফ - ১০৯ 


যখন তিনি জ্তান-বুদ্ধির বয়সে পৌছেন, তখন ইয়াকুব (আট তাক্ষে নিজের কাছে আনতে 
চান। ফুফু তাঁক্ষে খুব আদর করতেন। তাই নিজেই রাখতে চাইলেন । সেমতে কোমরে 
একটি হাসুলি কাপড়ের ভেতরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন যে, তার হাসুলি ছুরি হয়েছে। 
সবার তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ আ)-এর কোমর থেকে তাবের হল। ফলে ইয়াকুবী 
শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইউসুফ আ)-কে ফুফুর কাছেই থাকতে হল। ফুফুর মৃত্যুর 
পর তিনি পিতা ইয়াকুব আ)-এর কাছে চলে আসেন। সম্ভবত এখানেও ইউসুফ আ)-এর 
সম্মতিক্রমেই তাঁক্ষে গোলাম বানানোর প্রহসন করা হয়েছিল। তাই এতে “আযাদক্ষে 
গোলাম বানানোর অভিযোগ আসে না; ইউসুফ (আ)-এর চরিত্র ও বিভিন্ন আলামতদৃষ্টে 
ভাইয়েরা অবশ্যই জানত যে, ইউসুফ চুরি করেনি--সে পবিভ্ুঃ কিন্ত-উপস্থিত ক্ষেত্রে বেনিয়া- 
মিনের প্রতি তাদের যে চরম আক্রোশ ছিল সে কারণে এ কথাও বলে দিল)। অতঃপর ইউসুফ 
সে কথাটি (যা এখনই উল্লিখিত হবে) আপন মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের সামনে 
(মুখে) প্রকাশ করলেন না (অর্থাৎ মনে মনে ) বললেন £ এ (চুরির) স্তরে তোমরা তো আরও 
খারাপ (অর্থাৎ আমরা ভ্রাত্দ্বয় প্ররুত চুরি করিনি ; কিন্ত তোমরা এমন জঘন্য কাজ করেছ 
যে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষই গায়েব করে দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে পিতার ক্কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। বলা বাহুল্য, মানুষ ছুরি টাকা-পয়সা চুরির চাইতে জঘন্য অপরাধ )। 
এবং তোমরা (আমাদের ভ্রাতাদ্য় সম্পর্কে )যা কিছু বর্ণনা করছ (যে আমরা চোর) এ সম্পকে 
( অর্থাৎ এর স্বরাপ সম্পর্কে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তম রূপে জাত আছেন (যে, আমরা চোর নই। 
ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তিনি বেনিয়ামিনক্কে গ্রেফতার করে কব্জ করে নিয়েছেন, তখন 
খোশামোদের ছলে ) তারা বলতে লাগল $ হে আযীয, এর (বেনিয়ামিনের ) পিতা রয়েছেন, 
ঘিনি খুবই বয়োবুদ্ধ (তিনি একে অত্যধিক আদর করেন। এর বিরহ-ব্যথায় আল্লাহ্‌ জানে 
তাঁর কি অবস্থা হবে। আমাদেরকে এত আদর করেন না)। অতএব আপনি (এমন করুন 
যে) এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন (এবং গোল।ম করে নিন)। আমরা আপনাকে 
হাদয়বান দেখতে পাচ্ছি । (আশা করি এ দরখাস্ত মনজুর করবেন।) ইউসুফ (আট) বললেন ঃ 
এমন (অন্যায় ) ব্যাপার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা মাল 
পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রেখে দেব। (যদি আমপ্লা এমন করি, 
তবে) এমতাবস্থায় আমরা খুবই অন্যায়কারী বিবেচিত হব। (কোন মুক্ত ব্যক্তিকে গোলাম 
বানানো এবং তার সাথে গোলামের মত ব্যবহার করা তার সম্মতিক্রমেও হারাম)। অতঃপর 
যখন তারা (তার পরিক্ষার জবাবের কারণে ), ইউসুফ (এর কাছ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে 
গেল, তখন (সেখান থেকে) সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল (যে, কি করা যায় ? 
অধিকাংশের মত হল যে, উপায় নেই। সবারই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত । কিন্তু ) তাদের 
মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে বলল £ (তোমরা সবাই ফিরে যাওয়ার যে মত প্রদান করছ,জিজ্েস করি ) 
তোমরা কি জান না যে,পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়েছেন € যে তোমরা 
তাকে সাথে আনবে। কিন্ত সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা । অতএব আমরা সবাই তো 
আর বিপদে পরিবেম্টিত হইনি যে, তদবীরের কোন অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব তদবীর 
করা দরকার )। এবং ইতিপর্বে ইউসুফ সম্পর্কে তোমরা কতটুকু ভ্ুটি করেছ। (তার সাথে 
যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পিতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুঞ্জ হয়েছে । সেই পুরানো 


১১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


লভ্জাই কি কম নাকি যে, নতুন আরেকটি লজ্জা নিয়ে যাব £) অতএব আমি তো এখান থেকে : 
নড়ব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে (উপস্থিতির ) অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা এর 
একটা সুরাহা করেন এবং তিনিই সর্বোস্তম সুরাহাক্ারী । (অর্থাৎ কোন-না-কোন উপায়ে 
বেনিয়ামিন ছাড়া পাক। মোট কথা আমি হয় তাকে নিয়ে যাব, না হয় ডাকার পরে যাব। 
অতএব আমাকে এখানেই থাকতে দাও এবং) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও এবং (গিয়ে) 
বল ঃ আব্বা আপনার ছেলে (বেনিয়ামিন ) চুরি করে (তাই গ্রেফতার হয়েছে )। আমরা তো 
তাই বর্ণনা করি, যা প্রেতাক্ষভাবে) জেনেছি । এবং আমরা ( ওয়াদা-অঙ্গীকার দেওয়ার সময় ) 
অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী ছিলাম না (যে, ছুরি করবে । জ্ঞাত থাকলে কখনও ওয়াদা-অঙ্গীকার 
দিতাম না)। এবং (যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না ক্ষরেন, তবে )এ জনপদ (অথাৎ মিসর ) 
বাসীদের কাছে (কোন নির্ভরযোগা ব্যক্তির মাধ্যমে ) জিজ্ঞেস করে নিন, যেখানে আমরা 
(তখন) বিদ্যমান ছিলাম (যেখন চুরিতে ধরা পড়ে )। এবং এ কাফেলার লোকজনকেও জিড্েস 
করুন, যাদের অন্তভু-ক্ত হয়ে আমরা (এখানে ) এসেছি । (এতে বোঝা যায় যে,কেনান অথবা 
তৎপার্শবতী এলাকার আরও লোক খাদ্যশস্য আনার জন্য গিয়েছিল )। এবং বিশ্বাস করুন, 
আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। (সেমতে জ্যষ্ঠক্ষে সেখানে রেখে সবাই দেশে ফিরে পিতার 
কাছে সমুদয় রত্তান্ত বর্ণনা করল )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই 
বেনিয়ামিনের রসদপন্রের মধ্যে এক্ষটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের 
করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বেনিয়ামিনের আস- 
বাবপত্র থেক্ষে চোরাই মাল বের হল এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল, তখন 
বিরক্ত হয়ে তারা বলতে লাগল £ 
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057 ১ 5) £1 3১৮ JS 5 ৬ 1----অৰ্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে 


তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল । সেও এমনিভাবে ইতিপ্বে চুরি করেছিল। 
উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়--বৈমান্রেয় ভাই । তার এক সহোদর ভাই 
ছিল সে-ও চুরি করেছিল । 

ইউসুফ-দ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল । 
এতে ইউসুফ (আ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । এখানে বেনিয়া- 
মিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হবহু তেমনি- 
ভাবে ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধেও তার অক্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল । তখন এই ভ্রাতারা 
ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন 
বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ 
(আ)-কেও ভাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে। 


সূরা ইউসুফ | ১১১ 


ঘটনাটি কচি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে । ইবনে কাসীর মুহাম্মদ 
ইবনে ইসহাক ও. মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জন্মের পর 
কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ 
হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন । তাদের লালন-পালন ফুফুর 
কোলে জম্পন্ন হতে লাগল । আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ আ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ- 
সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর 
অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দুটি থেকে দূর হতে দিতেন না 
এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব আ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম 
ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাক্ষা জরুরী বিধায় 
তাকে ফুফুর হাতে সম পঁণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব 
(আ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন । ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন! 
অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমপণ ক্ধরলেন। কিন্তু 
ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি অাটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক আ)-এর কাছ 
থেকে একটি হাসুলি পেয়েছিলেন । এটিক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান মনে করা হত। ফুফ্‌ এই 
হাসুলিটিই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন । 


ইউসুফ (আ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফ জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার 
হীসুলিটি চুরি হয়ে গেছে । অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ আ)-এর কাছ থেকে তা 
বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার 
' পেলেন। ইয়াকুব (আ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, 
তখন তিনি দ্বিরুত্তিৎ না করে ইউস্ফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন 
ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ আআ) তার কাছেই রইলেন। 


এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসূফ (আ) ছুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর 
সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ আ) চুরির এতটুকু 
সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল। 
এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ আ)-কে কোন চুরির ঘটনার 
সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি 
ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল। 
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ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার 
পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাক্তে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু 
তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন 
এবং তদ্দ্বারা প্রভাবাম্বিত হয়েছেন । 
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১১২ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মনে মনে বললেন £ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইয়ের প্রতি চুরির 
দোষারোপ করছ। আরও বললেন £ তোমাদের কথা সত্য কিমিথ্যা সে সম্পকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত 
জোরেই বলেছেন। ্‌ 
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ইউসূফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন: চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়া- 
মিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর 
পিতা নিরতিশয় বয়োরুদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর 
ময়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, 
আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই 
যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । 
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ইউসুফ (আ) ভাইদেরক্ষে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন £ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার 
করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে 
ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা 
অনুযায়ী জালিম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল 
বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে । 
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(5293 17) ৪১০ | sin ₹০).__অর্থাৎ ইউসুফ-দ্রাতারা যখন বেনিয়া- 
মিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি 
পৃথক জায়গায় একন্রিত হল । 
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যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়ে- 
ছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই 
আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে 


সূরা ইউসুফ ্‌ ১১৩ 


ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার 
এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা । 


এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন 
ইয়াহছদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ আ)-কে হত্যা না করার 
পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির 
ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন। 
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তোমরা সবাই পিতা'র কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি 
করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃম্ট চাক্ষুষ ঘটনা । আমাদের সাম- 
নেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে। 
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us we Baa ৬৮ ০---অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা- 


অঙ্গীকার করেছিলাম যে, HE অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা 
ছিল বাহ্যিক্ক অবস্থা বিচারে। অদুশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি 
করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে 
যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হিফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ 
করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেস্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। 
আ'মাদের দৃম্টির আড়ালে ও অক্তাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না। 


ইউসুফ-ন্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাক্ষে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত 
যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। 
তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বললঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, 
তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসরে ), তথাকার লোকদেরকে জিজ্তেস করে 
দেখুন এবং আপনি এ কাফেলার লোকজনক্ষেও জিক্েস করতে পারেন যারা আমাদের 
সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে । আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী । 


এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) 
পিতার সাথে এমন নির্দয় বাবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানা- 
লেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে; 
কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ 
পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ 
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ইউসুফ আ) এসব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষা্ষে 
পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। 


১১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 
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যে, মান্ষ যখন কারও সাথে কোন ভিত আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়---অজানা বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার 
সাথে বেনিয়ামিনের হিফাষত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন 
বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত । বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গী- 
কারে কোন জুটি দেখা দেয়নি । 


তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি 'মাস'আলা বের করে বলা 
হয়েছে £ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল । ঘটনা 
সম্পর্কে জ্ঞান যে কোন ভাবে হোক, তদন্যায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোন ঘটনার 
সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে 
শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সন্ত গোপন করা যাবে না-_-বর্ণনা করতে হবে ঘষে, 
ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি---অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তি- 
তেই মালেকী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। 


আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও 
সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ ফিংবা পাপ কাজে লিপ্ত 
বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা 
কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের 
আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্ররম্ন গ্রহণ করেছে । তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের 
জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত 
. করা হয়েছে। | 


রসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। একবার তিনি উম্মূল-মু’মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ 
থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই 
বলে দিলেন £ আমার সাথে “সাফিয়্যা বিনতে হুযাই" রয়েছে । ব্যক্তিদ্বয় আরষ করল £ 
ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কিঃ তিনি বললেন ঃ 
হ্যা শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ 
সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয় !--- ( বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী ) 
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(৮৩) তিনি বললেন £ কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেভু। 
এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে 
আসবেন। তিনিই সুূবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন এবং বললেনঃ হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্ধয় সাদা 
হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল £ 
আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নির্ত হবেন না। যে পর্যন্ত মরণাপন্ন 
না হয়ে যান কিংবা ম্বত্যুবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেনঃ আমি তো আমার 
দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি যা 
জানি, তা তোমরা জান না! (৮৭) ব€সগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর 
এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্র- 
দায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। 




















তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 


ইয়াকুব (আট) (ইউসুফের ব্যাপারে তাদের সবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। 
তাই পূর্বেকার ঘটনার অনুরূপ মনে করে) বলতে লাগলেন £ (বেনিয়ামিন চুরিতে 
ধৃত হয়নি;) বরং তোমরা মনগড়া একটি বিষয় গড়ে নিয়েছ । অতএব (পূর্বেকার 
মত) সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্র থাকবে না। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
(আমার) আশা যে, তিনি তাদের সবাইকে (অর্থাৎ ইউসুফ বেনিয়ামিন ও মিসরে অব- 
স্থানরত বড় ভাই---এই তিনজনকে ) আমার কাছে একসঙ্গে পৌছে দেবেন। কেননা 
তিনি. (বাস্তব অবস্থা সম্পকে) খুবই জ্ঞাত, তোই তিনি সবারই খবর জানেন যে, তারা 
কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে | তিনি) খুবই প্রজ্ঞাময় । (যখনই মিলিত করতে 
চাইবেন, তখন হাজারো কারণ ও পন্থা ঠিক করে দেবেন)। এবং ৫এ উত্তর দিয়ে 


১১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন |॥ পঞ্চম খণ্ড 


তাদের পক্ষ থেকে ব্যথা পাওয়ার কারণে ) তাদের দিক থেকে অন্যদিক্ষে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন এবং (এ নতুন ব্যথার ফলে পুরাতন ব্যথা তাজা হয়ে যাওয়ার কারণে উউ- 
সুফকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন; হায় ইউসুফ! আফসোস! এবং ব্যথায় কাদতে 
কাদতে) তাঁর চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ হয়ে গেল। (কেননা অধিক কামার ফলে চোখের 
কৃষ্ণতা হ্রাস পায় এবং চোখ অনুজ্জুল অথবা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে) এবং তিনি (মনো- 
বেদনায় ভেতরে ভেতরেই) ক্ষয়িত হচ্ছিলেন (কেননা, তীব্র মনোকষষ্টের সাথে তীব্র 
দমন সংযুক্ত হলে ক্ষয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়ঃ ধৈর্যশীলরা এ ধরনের অবস্থার সম্ম্খীন 
হন)। ছেলেরা বলতে লাগলঃ আল্লাহ্র ক্রসম, (মনে হয়), আপনি সদাসর্বদা ইউ- 
সুফের স্মরণেই ব্যাপ্ত থাকবেন; এমন কি শুকিয়ে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন কিংবা 
মরেই যাবেন জাত এত দুঃখে ফায়দা কি?) ইয়াকুব আ) বললেন £ (আমার কানায় 
তোমাদের অসুবিধা কিঃ?) আমি তো আমার দুঃখ ও ব্যথা একমান্র আল্লাহর কাছেই 

প্রকাশ করি (তোমাদেরকে তো কিছু বলি না) এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপার আমি যতটুকু 
জানি তোমরা জান না। (“আল্লাহর ব্যাপার” বলে হয় অনুগ্রহ, রুপা ও রহমত বোঝানো 
হয়েছে, না হয় সবার সাথে মিলনের ইলহাম বোঝানো হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা 
ইউসুফের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছিল না কিন্তু 
অবশ্যস্তাবী ছিল)। বৎসগণ! (আমি তো সুধু আল্লাহ্‌র দরবারেই দুঃখ প্রকাশ করি। 
ক্গারণাদির স্রষ্টা তিনিই । কিন্তু বাহ্যিক তদবীর তোমরাও কর এবং একবার আবার 
সফরে) যাও (এবং) ইউসুফ ও তার ভাইকে খোজ কর (অর্থাৎ এমন পন্থা অন্বেষণ 
কর, যদ্দ্বারা ইউসুফের সন্ধান মেলে এবং বেনিয়ামিনকে মুক্ত করা যায়) এবং আল্লাহ্‌র 
প্লহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, 
যারা কাফির । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


ইয়াকুব আ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তার 
ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব আ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাকে 
আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী । বিশ্বাস না হলে মিসর- 
বাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কফেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিড্ডেস 
করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন ছুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে । ইউসুফ 
(আ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল । তাই এবারও ইয়াকুব 
(আ) বিশ্বাস করতে পারলেন নাঃ যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমান্রও মিথ্যা 
বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি এ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আ)-এর 
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de 0445 10 অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয় । তোমরা মনগড়া কথা বলছ । 


কিন্ত আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম । 


সূরা ইউসুফ ১১৭ 


এ থেকেই কুরতুবী বলেন £ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা 
ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্ধরও যদি ইজতিহাদ করে ফোন কথা বলেন, তবে 
প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে । ইয়াকুব 
(আ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পন্নগম্বরগণের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্ষে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে 
তারা সত্যে উপনীত হন। a 


এমনও হতে পারে যে, “মনগড়া কথা" বলে ইয়াকুব আ) এ কথা বুঝিয়েছেন 
যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি 
দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া । অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার 
আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা 


FAT A ATS পাপা 


হয়েছে 8 ‘ago Ls 9৬) ৫ ৩1 4 ১ »০-_-অর্থাৎ আশা করা যায় যে 


সম্ভবত শীঘুই আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌছে দেবেন। 


মোট কথা, ইয়াকুব আ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেন নি। এই না-মানার 
তাৎপর্য ছিল এই যে. প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি । 
এটা যথাস্থানে নিভূ'ল ছিল। ক্ষিন্ত ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না। 
৪ 9 পণ 8 জাটি 0 ৩১৩ ক রি Lr oT al টে 
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ঠে পা পাটি শা ্‌ AS, | 
১5০ 59 ৬ }স)|--অৰ্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) এ ব্যাপারে 


ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন 
এবং বললেন ঃ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তার 
চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল । অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। 
তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ ইয়াকুব (আ)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত 


পাতি 


BA তা oer 


ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। 1555 £৪১---অর্থাৎ অতঃপর তিনি 


. 2A“ 
স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। 52, শব্দটি, 


DA ঃ . | | | | 
55 থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে মাওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, 


দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের 
কথা বর্ণনা করতেন না । 


১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


49 & ০ 
এ কারণেই 45 শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন 


ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রক্কাশ না 
৬ + ele . রে 
পাওয়া । হাদীসে আছে ঃ 401 ৫ টনি ও 1501 2৪ ৬০০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি 


ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহু তা'আলা 
তাক্ষে বড় প্রতিদান দেবেন । 


এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য 
সমাবেশে এনে বলবেন £ জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর। 


ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মৃহর্তে 


পা ৯০ OA তু 


১ Le J) 8$)1 Gl 5 BG ১! বলার শিক্ষা-এ উহ্মতেরই অন্যতম বৈশিচ্ট্য। দুঃখ 


আশি ud oo ৮42 


কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর 
বৈশিল্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আ) এ বাক্ষ্য- 


শপ চে এন্টি 14 fer কা 


টির পরিবর্তে ৮9০ 5 sh (৯০) 103 বলেছেন ।---বায়হাকী 'শোআবুল-ঈমানে'ও 
এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন । 


ইউন্গুফের প্রতি ইয়াকুব আ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ $ ইউসুফ আ)-এর 
প্রতি হযরত ইয়াকুব আ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আট) নিখোজ হয়ে 
গেলে তিনি এক্ষেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের 
বিচ্ছেদের সময়ক্কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে । 
দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাদতে কাদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তার দূম্টি- 
শক্তি রহিত হয়ে যায়! সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গম্ধরসুলভ পদ- 
মর্ঘাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিক্কে ‘ফিতনা’ আখ্যা দিয়ে 


করিল নে ৭০ টিন পাকা 33 পাও তা 


বলা হয়েছে 8 844১ (৮2১ ১12 23152 1 ৬1 অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ 


জা 


ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও ol বৈ নয়। পক্ষান্তরে ফোরআন পাকের ভাষায় পয়গ- 


ul পা AS পাদ পাস পাও 
স্বরগণের শান হচ্ছে এই ঃ £3 | ১)। ৪ )-০ 38 ৯ (৮০৪০৮ 1 5 [--অর্থাৎ আমি 
os 


পয়গম্রগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ । 
মালে:ক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাদের অন্তর থেকে সাংসারিক 
মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখিরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপর্ণ 
করে দিয়েছি । কোন বস্ত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে 
আখিরাত । 


সূরা ইউসুফ : ১১৯ 


এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকুব (আ)- 
এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে £ 


কাষী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথী রে) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত 
মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ, বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, 
$সন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয় । কোরআন ও 
হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্ত- আখিরাতের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহকত প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আ)-. 
এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পয়গস্করজুলভ 
পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তভূবক্ত ছিল। এ সমস্টির ক্কারণে তার মহব্বত সং- 
সারের মহব্বত ছিল না বরং প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের মহব্বত ছিল। 
এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের 
মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল । এ জন্যই এটা 
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁক্ষে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ 
বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ' বিষয়ের 
সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে 
ইয়াকুব (আ)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে । নতুবা ঘটনার শুরুতে এত 
গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুন্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা 
কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌছে খোজ-খবর নিতেন ॥ 
ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ আ)-কে 
পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসন- 
ক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের ফোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এর চাইতে বেশি 
ধৈর্যের বাধ ভেজে দেওয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে,. যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার- 
মিসর গমন করতে থাকে । তিনি তখনও ভাইদের ক্ষাছে গোপন রহস্য খোলেন নি এবং 
পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেস্টা করেন নি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও 
নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড 
ইউসুফ আ)-এর মত একজন মনোনীত পয়গন্ধর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ 
না তাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ 


ইউসুফ আ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ্‌র ওহীর ফলশ্তি সাব্যস্ত করেছেন। কোর- 
“IASI পান পাতি 
আনের 5 58) 8১ 4£ ৮59 5$ বাক্যেও এদিকে ইঙ্জিত রয়েছে। (০ 140 


5215 277: 

৮9০০ দঃ 7 J 348) 403 6) ১১----অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এছেন মনোবেদনা 
সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল £ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সদা- 
সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় 


১২০ তঞফচসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


মরেই যাবেন। প্রেত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত 
হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতি- 
বাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ 
রয়েছে। ) নর 

| A A ঠা A 


af AS প্র 
** 


ইয়াকুব (আ) ছেলেদের কথা শুনে বললেন ঃ ৩’ ১)৯ ১ 18258 10931 


abl ৬) 1___অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কস্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য 


কারও কাছে করি না বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় 

থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে 

না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন। 


A পণ তা FAW A কি পপর AZT A fs রা 
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ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, 
কাফির ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। 


ইয়াকুব আ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার 
ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও 
তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া 
তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহ্ত ঘনিয়ে 
এসেছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন। 


উভয়ক্ষে খোজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় 
নিদিষ্টই ছিল ক্ষিন্তু ইউসুফ (আ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোন চারণ ছিল না। 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও 
উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব আ) সবাইকে খোজ করার জন্য ছেলেদেরকে 
আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন $ আযীযষে-মিসর কতু ক ছেলেদের 
রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব আআ) প্রথম বার আচ করতে : 
পেরেছিলেন যে, এই আহীষে-মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সে-ই 
তাঁর হারানো ইউসুফ ৷ 


নির্দেশ ও মাস'আলা £ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইয়াকুব আ)-এর ঘটনা থেকে প্রমা- 
ণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তষ্ট থাকার মাধ্যমে এর 
প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব আট) ও অন্যান্য পয়গম্থরের অনুসরণ করা। 


সূরা ইউসুফ ১২১ 


হাসান বসরী (রহ) বলেন £ মানুষ যততোন্ষ গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোক্ষই আল্লাহ্‌র 
কাছে অধিক প্রিয়। এক. বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ । 


হাদীসে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি বণিত রয়েছে যে, 
043 (১ ৩০৭ ০০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর 
করেনি । ' 


হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব আ)-কে সবরের কারণে 
শহীদদের সওয়াব দান ক্ষরেছেন। এ উম্মতের মধোও যে বাক্তি বিপদে সবর করবে, 
তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে। 1 ূ 


ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আ)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন $ 
একদিন ইয়াকুব (আ) ত হাজঙ্জুদের নামায় পড়ছিলেন। আর তার সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন 
ইউসুফ (আ)। হঠাৎ ইউসুফ আ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তার মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ 
হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতা- 
দেরক্ষে বললেন ঃ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে 
অন্যের দিক্ষে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্ধয় 
উৎ্পাটিত করে দেব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিক্ষে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, 
তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি 
বর্ণিত হয়েছে। 


ই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা রো)-র রেওয়ায়েতে বণিত হয়েছে যে, 
তিনি রসূলুল্লাহ সো)-ক্ে জিড্েস করলেন $ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি 
বললেনঃ এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছো মেরে নিয়ে যায়। 


(০) (৬506 2১ 615৬ 46105 $ 
61৮2৫ উর 62১৪০ 


পরা 


পু উল 5842৫52৮৮1৮ ৮ w পুট? 2 
2 Ange lad Uk 8০02214৮৪০2 


5228 


10৬ » ৮০৯ ৫১৩ 4152৬ ০০৯৯৪ 5,4-চা 
৩ or Sy 2 65৩৬, ৩ ০৬/-৪৫% 
(:62)1 90589069650 2১ 4 EF 


5১ উল তো RA. 


28 £8 6 ৩০ ৯2 40৬ 60 5০ 


e of of 








১২২ তফসীর্বে মা'আরেফুন্' কোরআন ৷ পঞ্চম খণ্ড 


alien 2 ০ 


(৮৮) অতঃপর খখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছল তখন বললঃ হে আযীধ, 
আমরা ও আমাদের পরিবারবর্ণ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত 
পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে পুরাপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে 
দান করুন। আল্লাহ্‌ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন ঃ 
তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা 
অপরিণামদশী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেনঃ আমিই 
ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। 
নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন স্কর্মশীলদের প্রতিদান 
বিনম্ট করেন না। (৯১) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্‌ তোমাকে 
পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের 
চাইতে অধিক মেহেরবান। 











তফসীরের লার-সংক্ষেপ 


অতঃপর] ইয়াকুব আ)-এন্প ৮৫০৮] ৮০১ 571১০ সস নির্দেশ মোতাবেক 


তারা মিসর রওয়ানা হল। কেননা, বেনিয়ামিনকে মিসরেই রেখে এসেছিল। তারা হয়ত 
মনে করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে, প্রথমে তাকেই বাদশাহর কাছে চেয়ে আনার 
চেস্টা করা দরক্ষার। এরপর ইউসুফের ঠিকানা তালাশ করা যাবে। মোট কথা, মিসরে 
পৌছে ] যখন ইউসুফ আ)-এর কাছে (যাকে তারা আযীয মনে করত ) পৌছল, (এবং খাদ্য 
শস্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই মনে করল যে, খাদ্যশস্যের বাহানায় আঙীয়ের কাছে পৌছব 
এবং খরিদ প্রসঙ্গে খোশামোদের কথাবার্তা বলব। যখন মন নরম ও প্রফুল্ল দেখব, তখন 
বেনিয়ামিনের মুক্তির দরখাস্ত করব। তাই প্রথমে খাদাশস্য নেওয়ার ব্যাপারে কথাবাতা শুরু 
করল এবং ) বলতে লাগল ঃ হে আষীয ! আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই (দুর্ভিক্ষের 
কারণে ) খুবই কম্টে আছি। (আমরা এমনভাবে দারিদ্র্য বেষ্টিত আছি যে, খাদ্যশস্য ক্রয় 
করার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি )। আমরা কিছু অকেজো বস্ত নিয়ে 
এসেছি। অতএব আপনি (এ ভ্রটি উপেক্ষা করে ) খাদাশস্যর পুরাপুরি বরাদ্দ দিয়ে দিন 
(এবং এন্ত্রটির কারণে খাদাশসে।র পরিমাণ হ্রাস করবেন না) এবং (আমাদের কোন. 
অধিক্কার নেই) আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা 
খয়রাত দাতাদেরকে সেত্যিকার খয়রাত দিক বা সুযোগ-সুবিধা দান করুক, এটাও খয়রাতেরই 
মত) উত্তম প্রতিদান দেন (মু'মিন হলে আখিরাতেও, নতুবা শ্তধু দুনিয়াতেই )। ইউসুফ 
(তাদের কাতরোক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না এবং নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চাইলেন । 
এটাও আশ্চর্য নয় যে, তিনি অন্তরের নূর দ্বারা জেনে নিয়েছিলেন যে, এবার তারা তালাশ 


সুরা ইউসুফ ১২৩ 


করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং তার কাছে এটাও হয় তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, 
বিচ্ছেদের দিন ফুরিয়ে এসেছে । অতঃপর পরিচয়ের ভূমিক্কা হিসেবে ) বললেন £ (বল, ) 
তোমাদের স্মরণ আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে (ব্যবহার ) করেছিলে, 
যখন তোমাদের মুর্খতার দিন ছিল? [ এবং ভালমন্দের বিচার ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে 
তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক £ ইউসুফ 
(আ) বাল্যকালে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে জনা তারা তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে- 
ছিল তদ্দারা প্রবল সম্ভাবনা ছিলই যে, ইউসুফ সম্ভবত খুব উচ্চ মর্তবায় পৌছবে। ফলে 
তার সামনে আমাদেরকে মস্তক নত করতে হবে। একারণে এ ক্ষথা শুনে তাদের মনে 
সন্দেহ দেখা দিল এবং চিন্তা করে কিছু কিছু চিনল। আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে] তারা 
বলতে লাগল ঃ সত্যি সত্যি তুমিই কি ইউসুফ £ তিনি বললেন £ হ্যা) আমিই ইউসুফ, আর এ 
হল (বেনিয়ামিন ) আমার সহোদর ভাই। (এ কথা জুড়ে দেওয়ার কারণ নিজের পরিচয়ন্ে 
জোরদার করা কিংবা এটা তাদের মিশনের সাফল্যের সুসংবাদ যে, তোমরা যাদেরক্ষে তালাশ 
করতে বেরিয়েছ, আমরা উভয়েই এক জায়গায় একত্র রয়েছি )। আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন (যে, আমাদের উভয়কে প্রথমে সবর ও তাকওয়ার তওঁফিক 
দিয়েছেন। এরপর এর বরকতে আমাদের কষস্টকে সুখে, বিচ্ছেদক্ষে মিলনে এবং অর্থ ও প্রভাব- 
প্রতিপতির স্বল্পতাকে প্রাচুর্ষে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন ।) বাস্তবিকই যে গোনাহ থেকে বেঁচে 
থাকে এবং (বিপদাপদে) সবর করে, আল্লাহ তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান নম্ট 
করেন না। তারা (সব অতীত কাহিনী স্মরণ করে অনুতপ্ত হল এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) ্‌ 
বলতে লাগল £ আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয় তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন 
(এবং তুমি এরই যোগ্য ছিলে) এবং আমরা যা কিছু করেছি ) নিশ্চয় আমরা (তাতে ) দোষী 
ছিলাম (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করে দাও)। ইউসুফ (আ) বললেন £ না, তোমাদের বিরুদ্ধে 
আজ (আমার পক্ষ থেকে) কোন অভিযোগ নেই। নেিশ্চিন্ত থাক। আমার মন পরিক্ষার হয়ে 
গেছে)। আল্লাহ্‌ ত'আলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করুন এবং তিনি সব মেহেরবানের চাইতে 
অধিক মেহেরবান। [তিনি তওবাকারীর দোষ ক্ষমাই করেন। এ দোয়া থেকে আরও জানা 
গেল যে, ইউসুফ আ)-ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন ]। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলেচ্য আয়লাতসমূহে ইউসুফ আট ও তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট কাহিনী বণিত হয়েছে। 
তাদের পিতা ইয়াকুব আট) তাদেরকে আদেশ করেনযে যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ 
কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বেনিয়ামিন 
যে সেখানে আছে, তা জানাই ছিল। তাই তার মুক্তির জন্য প্রথমে চেস্টা করা দরকার ছিল। 
ইউসুফ (আট) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোন কাজের সময় এসে 
যায়, তখন মানুষের চেস্টা-চরিন্ত্র অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে । এক হাদীসে 
রয়েছে,যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার ক্কারণাদি আপনা-আপনি 
উপস্থিত করে দেন। তাই ইউসূফ তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত : 
ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার 


১২৪ তফসীরে মাআরেফুল-ক্োরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বাহানায় আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত হবে এবং তাঁর কাছে বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে 
আবেদন করা যাবে। 


AB পা জিত 
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নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌছল এবং আযীষে-মিসরের, সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত 
কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল ঃ 
হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন 
খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই । আমরা অপারক হয়ে কিছু 
অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি । আপনি নিজ চরিন্রগুণে এসব অকেজো 
বন্ত কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরাপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের 
বিনিময়ে দেওয়া হয় । বলা বাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই । আপনি খয়রাত মনে 
করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। 


অকেজো বস্তগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই । 

তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে 

Ger a 

অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে 8 (5. Fj" 

শব্দের অনুবাদ । এর আসল অর্থ এমন বস্তু যা নিজে সচল নয় বরং জোরজবরদস্তি সচল 
করতে হয়। 


ইউসুফ (আ) ভাইদের এহেন মিসক্ষীনসূলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে 
স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, 
ইউসুফ আ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ 
ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে 
আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এসময় হযরত ইয়াকুব€আ) আযীযে-মিসরের নামে 
একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ $ 


ইয়াকুব সফিউল্লাহ্‌ ইবনে ইসহাক যবিহল্লাহ্‌ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আযীযে-মিসর সমীপে । 
বিনীত আর্য ! 


বিপদাপদের 'মাধ্যমে পরীক্ষার সম্ম্খীন হওয়া আমাদের পারিবারিক এতিহ্যেরই 
অঙ্গবিশেষ । নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষা নেওয়া 
হয়েছে । অতঃপর আমার পিতা ইসহাক্ষেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার 
সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে । তার বিরহ-ব্যথায় 
আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে । তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমান্র 
সম্বল যাকে আপনি ছুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন । আমি বলি, আমরা পয়গম্থরদের 
সন্তান-সন্ততি । আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও নিও চোর 
হয়ে জন্ম নেয়নি । ওয়াস্সালাম | 


সরা ইউসুফ ১২৫ 


পন্ন পাঠ করে ইউসুফ (আ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। 
এপ্পপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন । পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন 
করলেন £ তোর্মাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার 
করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে 
পারতে না? 

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযষীযে- 
মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখে- 
ছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসূফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে 
আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীষে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় 
তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও 
তথ্য জানার জন্য বলল ঃ ্‌ 


IAI NA “ss 


9৮ 62 ই ও 5 সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ) 


বললেন $ হ্যা, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে 
দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরও কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য 
অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের 
হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে । এরপর ইউসুফ আ) বললেন £ 
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পাক ASA 
u#৯৩১|-অৰ্থীৎ ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন । 


পাপ পরি 


প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের 
চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের কম্টক্কে সুখে, বিচ্ছেদক্ষে 
মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্ষে রূপান্তরিত করেছেন । নিশ্চয় যারা পাপকাজ 
থেকে বেচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সগকম্ীদের প্রতিদান বিনষ্ট 
করেন না। 


এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউস্‌ফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ :. 
AAT ও রা ৰ ০ 


ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল ঃ ৪ 4) 2 | ১8) 4 3 


পারা BEF A ad 


৩৪৮ 138) (95 ৬) 13 আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 


করেছেন। তুমি এরই; যোগ্য ছিলে । আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম | আল্লাহ, 
মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আ) পয্নগন্বরসূলভ গাস্ভীযের সাথে বললেন $ 


১২৬ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


AIA “Ahr 
(585 এ 133 ১-_অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের 


কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই । এ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে 
ক্ষমার সুসংবাদ । অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন £ 


& পারি প্ঠি পাঠ 5৬ চি A" 


৩০০ 1) ৮৯)1 952 ত9ি 401 888 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 


অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান । 
অতঃপর বললেন ঃ 


A ASAT GAT AL A ন পা কি SAAT tH তিতা A 


১9551210৬৩৬ ০ | আবী ০০ ৬৫৪) ৩15৯, (এ 2853 
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১১৯৬৯145918  _অৰ্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এরং আমার পিতার 


Ed 


চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম 
হবেন ।. পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত 
করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতক্ত হতে পারি। 


বিধান ও নির্দেশ 8 আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায় । | 
০৯৫৯ ৪৫৫ 
১৬০ 3 ১০০১- বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-দ্রাতারা পয়গম্থরগণের আওলাদ। 
তাদের জন্য সদকা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল £ এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া 
কিভাবে বৈধ ছিল ? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর ছিলেন। 
তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন £ 
এর একটি পরিক্ষার উত্তর এই যে, এখানে “সদকা? শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো 
হয়নি বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই “সদকা' “খয়রাত” শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদাশস্যের সওয়াল করেনি বরং কিছু অকেজো 
বস্ত পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম হিল এই যে, এসব স্থল্প মূল্যের বস্ত রেয়াত করে 
গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গশ্রগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের 
অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাশ্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত । তফসীরবিদগণের 
মধ্যে মুজাহিদের উক্তি তাই ।---( বয়ানুল কোরআন ) 


“A ue+JA A+ পণ 
wt’ ton 5)? 41 তার প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 


SARAH উত্তম প্রতিদান দেন | এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা- 
 খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুর্খমন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় 


সূরা ইউসুফ ১২৭ 


এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দুর. হওয়া । অপর একটি প্রতিদান শুধু পরক্ষালেই পাওয়া যাবে, 
অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে অযীযে মিসরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। ইউসুফ-দ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফির। তাই 
তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভ্ডয়কালই বোঝা যায়। 
---(বয়ানুল কোরআন ) 

এছাড়া এখানে বাহ্যত আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে,আপনাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।* কিন্তু তারা জানত না যে, আযীষে মিসর ঈমানদার । 
তাই সদকাদাতা মান্ত্রকেই আল্লাহ্‌ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা 
হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বল্লা হয়নি। ---(কুরতুবী ) 

শাঠপত 5 ৩৮8০ | 

U৮ 40 1{ ৬০ 95 দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে 
পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্‌ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, 
তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কম্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের 
কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কম্টের 
কথা স্মরণ করে হাহুতাশ করা অকৃতক্ততা । নিস পাকে এ ধরনের অরুতক্তকে 


SAI ৩ পা ee 


বলা হয়েছে (3 5459 রি 8 ৬৮০) তা ) ১ 5%$ এ বাক্তিকে বলা হয়, 


যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে---শুধু কষ্ট ও een কথাই স্মরণ করে। 


এ কারণেই ইউসুফ আ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ 
করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি বরং আল্লাহ তা'আলার 
অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন। 


AN ভড ৪ পপ 


সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার ঃ এ 22 ১০ রি শীর্ষক 


আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকা এবং বিপদে সবর 
ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক 
অনেক জায়গায় এ দুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ 

Por ASF Jnr £3 তেঠলা তা ৯5৫৫ পা AY ৪ A 
করেছে। বলা হয়েছে 2 152 (৯ ১ (2 0788 ঠ 1 8৯০৭ 2 15755 ১ 1 
অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শন্রুতামূলক কলা- 
কৌশল তোমাদের বিন্দুমান্ত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। 


এখানে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইউসুফ আ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবর- 
কারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত 


AB -3 rx 


হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 12 9১1) 


১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


1s : 
১৪১1০ 8৪1 ৯ ৯০০৪০] অর্থাৎ “নিজের পবি্ূতা বর্ণনা করো নাঃ আল্লাহ্‌ 


তা'আলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী ।” কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি বরং আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, 
অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন। 


VASA FIA পাজি AL 


757) 1 ৮৩ তই 93 ঠ _অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 


নেই। এটা চরিভ্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং একথাও 

স্পম্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না। 
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স্রা ইউসুফ ১২৯ 


(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি জামার পিতার মুখমণ্ডলের 
উপর রেখে দিও, এতে তীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে । আর তোমাদের পরিবারবগের 
সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) খখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা 
বললেন £ যদি তোমরা আমাকে অপ্ররুতিস্থ না বল, তবে বলি ঃ আমি নিশ্চিতরূপেই 
ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো 
্রান্তিতিই পড়ে আছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তাঁর 
মুখে রাখল। অশনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে 
বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জাননা? (৯৭) তারা বলল ঃ 
পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, 
সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, 

* দয়ালু। (৯৯) -অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা- 
মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে 

- প্রবেশ করুন (১০০) এবং তিনি পিতামাতাকে লিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা 
সবাই তার সামনে সিজদাবনত হল। তিনি বললেন £$ পিতঃ, এ হচ্ছে আমার ইতিপৃবে- 
কার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম 
থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ স্থঙ্টি করে দেওয়ার 
পর। আমার পালনকর্ত যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 


—। 





তফঙগীরের সার-সংক্ষেপ 


এখন তোমরা ( গিয়ে পিতাকে সুসংবাদ দাও এবং সুসংবাদের সাথে সাথে) আমার 
এ জামাটি (ও) নিয়ে যাও এবং এটি পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি 
ফিরে আসবে (এবং এখানে চলে আসবেন) এবং (অন্যান্য) সব পরিবারবর্গক্ষে (-ও ) 
আমার কাছে নিয়ে এস (যাতে সবাই সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি। কেননা, বর্তমান 
অবস্থায় আমার যাওয়া কঠিন। তাই পরিবারবগই চলে আসুক) এবং যখন [ ইউসুফ (আ)- 
এর সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল এবং তার কথামত জামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ 
করল এবং] কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হল (যার মধ্যে তারাও ছিল) তখন 
তাদের পিতা কাছের লোকদেরকে বলতে শুরু করলেন $ “তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ 
বয়সে প্রলাপ করছি" মনে না কর, তবে আমি একটি কথা বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ 
পাচ্ছি। ( মু*জিযা ইচ্ছাধীন হয় না। তাই ইতিপূর্বে তা বোঝা যায়নি। নিকটের ) লোকেরা 
বলতে লাগল $ আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছেন [যে, ইউসুফ 
জীবিত আছে এবং তাকে ফিরে পাবেন। এ ধারণার প্রাবল্যেই এখন গন্ধ অনুভূত হচ্ছে। 
নতুবা বাস্তবে গন্ধ বাকোন কিছুই না। ইয়াকুব (আট) চুপ হয়ে গেলেন]। অতঃপর যখন 
(ইউসুফের সহি-সালামত হওয়ার ) সুসংবাদবাহীরা (জামা সহ এখানে ) এসে পৌছল, তখন 


a mm 


১৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


( এসেই ) সে জামাটি তাঁর মুখের উপর রেখে দিল । অতঃপর (চোখে লাগাতেই মস্তিক্ষে 
সগন্ধি পৌছে গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তার চক্ষু খুলে গেল। (এবং তারা সমস্ত রবত্তান্ত 
তার কাছে বর্ণনা করল)। তিনি (ছেলেদেরকে ) বললেনঃ (কেমন), আমি কি বলিনি যে, 
আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদি আমি যতটুকু জানি, তোমরা জান নাঃ (এ জন্যই আমি তোমাদেরকে 
ইউসুফের খোজে পাঠিয়েছিলাম। দেখ, অবশেষে আল্লাহ, আমার আশা পর্ণ করেছেন। 
তাঁর ক্ষথা পূর্ববর্তী রুকুতে বণিত হয়েছে। তখন ) ছেলেরা বলল $ পিতঃ, আমাদের জন্য 
(আল্লাহ্‌র কাছে) মাগফিরাতের দোয়া করুন। ( আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আপনাকে 
যেসব কষ্ট দিয়েছি তাতে) আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনিও 
মাফ করে দিন। কেননা, স্বভাবত অন্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সে-ই করে, যে নিজেও 
ধরপাকড় করতে চায় না )। ইয়াকুব আ) বললেন $ সত্বরই পালনকর্তার কাছে তোমাদের 
জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব । নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু । [ এ থেকে তার মাফ 
করে দেওয়াও বোঝা গেল। “সত্বরই' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের সময় আসতে দাও। 


এ সময় দোয়া কবুল হয়। (4 2০ ol ৬ ts ) মোটকথা, সবাই তৈরী হয়ে 


মিসর অভিমুখে রওয়ানা হল। ইউসুফ (আ) খবর পেয়ে অভ্যার্থনার জন্য শহরের বাইরে 
আগমন করলেন এবং বাইরেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল] অতঃপর যখন সবাই ইউসুফ 
(আ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি (সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে) পিতামাতাকে 
(সাম্মানার্থ )নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং (কথাবাতা শেষ করে ) বললেন ঃ সবাই শহরে 
চলুন (এবং ) ইনশাআল্লাহ্‌ (সেখানে )সুখ-শান্তিতে থাকুন। (বিচ্ছেদের যাতনা ও দুর্ভিক্ষের 
কষ্ট সব দৃর হয়ে গেল। মোটকথা সবাই, মিসরে পৌছল এবং (সেখানে পৌছে সম্গমানাথথ)। 
পিতামাতাকে (রাজ) সিংহাসনে বসালেন এবং (তখন সবার অন্তরে ইউসুফের মাহাত্ম্য 
এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে) সবাই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গেল। (এ 
অবস্থা দেখে) তিনি বললেন ঃ পিতঃ, এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূবে দেখে- 
ছিলাম (যে, সূর্য-চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে )। আমার পালানকর্তা এ 
(স্বপ্ন) কে সত্যে পরিণত করেছেন। €অর্থাৎ এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন-)। এবং ( এ 
সম্মান ছাড়া আমার পালনকর্তা আমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন। সেমতে এক ) 
তখন অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন (এবং এ রাজকীয় 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন )। এবং € দুই )শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি 
করার পর (যে কারণে সারা জীবন মিলিত ও এক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এই যে) তিনি আপনাদের সবাইকে €যাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে )। 
বাইরে থেকে (এখানে ) নিয়ে এসেছেন (এবং সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছেন )। নিশ্চয়ই 
আমার পালনকর্তা সূক্কম তদবীর দ্বারা সম্পন্ন করেন, যা চান। নিশ্চয় তিনি জানী, প্রজ্তাময়। 
(স্বীয় জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা সবকিছুর তদবীর ঠিক করে দেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


| পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন ইউসুফ 
(আ) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে 


সূরা ইউসুফ ১৩১ 


বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, 
বরং অতীত ঘটনাবলীর জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি প্রিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য 
করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই গরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু 
একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম 


FAIA ৫1 চে A 
এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন £ ৮ 55) 0 [55 চিনে 5৯১ 


পা শশী পাপ 


| ১৫৭ ৩৬ ০ ২ এ অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার 


মুখমণ্ডলে রেখে দাও । এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে । বলাবাহুল্য, কারও জামা 
মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা 
ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জিযা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, 
যখন তার জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি বহাল 
করে দেবেন । . 


যাহ্হাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, 
এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মত ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ) -এর জন্য এটি জান্নাত 
থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাকে উলঙ্গ করে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল | 
এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। 
তার ওফাতের পর হযরত ইসহাক আ)-এর কাছে আসে। তার মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব 
(আ) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ 
(আ)-এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকেন। 
ভাইয়েরা পিতাকে ধোকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে 
কুপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ 
(আ)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তার কাছে সংরক্ষিতছিল। এ সময়েও 
জিবরাঈল ইউসুফ (আ)-কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক । এর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃম্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। যদ্দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। 


হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইউসূফ (আ)-এর রূপ- 
সৌন্দর্য এবং তাঁর সত্তাই ছিল জামাতী বস্তু। তাই তার দেহের স্পর্শপ্রাগ্ত প্রত্যেক জামার 
মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।---( মাযহারী ) 
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বর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে 
স্পম্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গক্ষে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে, 


১৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


খ্ 


পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন । এছাড়া এ বিশ্বাস তো 
ছিলই যে যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, 
তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, 
ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল £ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তার জামায় কৃত্রিম 
রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম । ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন 
এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত। 


Aer জপ তা 


JA A : 
155) | ১০০.এ১ ৮৩) ১-__অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকুব 


(আ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি 
বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি । মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের 
বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দুরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ 
অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ" মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এত দুর থেকে ইউসূফ (আ)- 
এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকুব (আ)-এর মস্তিক্ষে পৌছে দেন। এটা অত্যানচর্য ব্যাপার 
বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কুপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন 
ইয়াকুব (আ) এগন্ধ অনুভব করেন নি। এথেকেই জানা যায় যে, মু*জিযা পয়গম্থরগণের 
ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় । এবং প্ররুতপক্ষে মু'জিযা পয়গস্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ড ও নয়--- 
সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মুজিযা প্রকাশ 
করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বন্তৃও দূরবর্তী হয়ে যায়। 
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£ পি শপ পা শা পা ক 
আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে ইউসুফ জীবিত 
আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। ্‌ 
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180) 1 52 ৩) 1 15 -অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং 


ইউসুফের জামা ইয়াকুব আ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
এল । সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা । 
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বলিনি যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ 
ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে । 
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শর 


সুরা ইউসুফ ১৩৩ 


যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্থীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে বলল £ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। 
বলাবাহুলা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের 
অপরাধ মাফ করে দেবে। 
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০৪ J ন J { ৩১৪% 0 ইয়াকুব আ) বললেন £ আমি সত্বরই 


তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। 


ইয়াকুব (আ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার 
ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ 
গুরুত্ব সহকারে শেষ রান্রে দোয়া ক্করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। 
বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে 
পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন ঃ কেউ আছে কি, 
যে দোয়া করবে--আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে---আমি 
ক্ষমা করব £ 


ATL পিট তা KH’ 


Kl 1 51 এ (০)১----কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আ) ভাইদের 


সাথে দু'শ [উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে 
দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে । ইয়াকুব 
(আঁ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলে---এক 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অনা রিওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্রই জন 
ষ ও মহিলা ছিল । | 


অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবতী হলে ইউসুফ আ) ও শহরের গণ্যমান্য 
ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার 
সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল। সবাই যখন 
মিসরে ইউসুফ (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনিকপিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা 
দিলেন। 


৪০৪৭ 
AT 


এখানে 8811 --(পিতামাতা ) উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ ইউসুফ আ)-এর 


_ মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব আট) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে 
বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন 
এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। 


১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


- মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিতা হওয়ার 
যোগ্য ছিলেন ।0১) 


A কাপার্প 


0 ০৬৮ 1 415 € ৩ ৩ 1) { 93 ১] 0৩ 5--ইউস্ফ (আ) পরিবারের 


সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ 
করুন। উদ্দেশ্যে এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে 
আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত । 


পা চলা পৰা পাৰ্ক 


yl ৩৪ ৯871 ৮১ 3 নিলি ইউসুফ (আ) হিত ছার: রাজ 


সিংহাসনে বসালেন । 


FI ICe AB 
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সিজদা করলেন । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস বলেন £ এ রুতক্ঞতাসুচক সিজদাটি ইউসুফ 
(আ)-এর জন্য নয়---আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন $ 
উপপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গম্থরের শরীয়তে আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য বৈধ ছিল না; 
কিন্ত সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিড়ি হওয়ার 
কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে । বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা 
হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়। 


FAT A end 3x A“ re ere 


Jt ur St), ৩1১০ ০৯ ৬ ১ ইউসুফ আ)-এর সামনে 


যখন পিতামাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে 

পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতা £, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্রের ব্যাখ্যা যাতে দেখেছিলাম 

যে, সুর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে তিনি এ স্বপ্রের 
সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন । | 


(১) কারণটি এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বণিত হয়েছে, যাতে বেনিয়ামিনের জন্মের 
সময় তাঁর মাতার ইন্তিকালের কথা বলা হয়েছে । এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার . 
প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে । সেখানে ইউসুফ (আ)-এর 
বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। 
যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত । এগুলোও পরস্পর বিরোধী । রূহুল মাআনীর 
গ্রন্থকার লেখেন £ বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইীন্তকাল ইহুদীরা স্বীকার করে 
না। এই রেওয়ায়েত আনুষায়ী কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে ইউসুফ (আ)- 
এর আপন মাতাই বোঝানো হয়েছে । ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীরের মতে এ রেওয়ায়েতই 
অগ্রগণ্য । ইবনে-জরীর বলেন £ ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইত্তিকালের কোন প্রমাণ নেই । 
কোরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা খায় ।--মোঃ তকী ওসমানী 


সূরা ইউসুফ ১৩৫ 


নির্দেশ ও মাসআলা £ (১) ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত শুনে 
ইয়াকুব আ) বলেছিলেন £ অতিসত্বর তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। তিনি 
তৎক্ষণাৎ দোয়া করেন নি । 


এবিলগ্ের কারণ হিসেবে কেউ কেউ এক্ষাথাও বলেছেন যে. ইয়াকুব (আ) চেয়েছিলেন, 
প্রথমে ইউসুফের সাথে দেখা করে জেনে নেওয়া যাক যে, সে তাদের অন্যায় ক্ষমা করেছে কি 
না। কারণ, মঘলম ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। এমতাবস্থায় 
মাগফিরাতের দোয়া সময়োপযোগী ছিল না। 


একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নীতিগত যে, বান্দা তার হক আদায় না করা কিংবা ক্ষমা না 
' করা পর্স্ত বান্দার হকের ব্যাপারে তওবা দুরস্ত হয় না। এমতাবস্থায় সুধু মৌখিক তওবা ও 
ইস্তিগফা যথেষ্ট নয় । 


(২) হযরত সুফিয়ান সওরী রেহ) বর্ণনা করেন £ ইয়াহুদা ইউসুফ আ)-এর জামা 
এনে যখন ইয়াকুব আ)-এর মুখমণ্ডেলে রাখল, তখন তিনি জিক্তেস কন্রলেনঃ ইউসুফ কেমন 
আছে? ইয়াহদা বলল £ সে মিসরের বাদশাহ । ইয়াকুব (আট) বললেন £ সে বাদশাহ না 
ফলীর আমি তা জিক্তেস করি না। আমার জিক্তাসা এই যে, ইমান ও আমলের দিক দিয়ে 
তার অবস্থা কিরাপ? তখন ইয়াহুদা তাঁর তাকওয়া ও পবিভ্রতার অবস্থা বণনা করল। এ 
হচ্ছে পয়গস্থরগণের মহব্বত ও সম্পর্কের স্বরূপ। তাঁরা সন্তানদের দৈহিক সুখ -শান্তির চাইতে 
আত্মিক উন্নতির জন্য অধিক চিন্তা করেন। -প্রতোক মুসলমানেরও তা অনুসরণ করা উচিত। 


(৩) হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে, সুসংবাদাতা যখন ইউসুফ (আ)-এর 

জামা নিয়ে পৌছল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন।, কিন্ত আর্থিক অবস্থা 

শোচনীয় থাকায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন £ সাত দিন ধরে আমাদের ঘরে রুটিও পাকানো 

 হুয়নি। ' এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কোন বস্তুগত পুরস্কার দিতে অক্ষম। কিন্তু দোয়া করি, 

আল্লাহ তা'আলা. তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন। কুরতুবী বলেন 8 এ দোয়া ছিল তার 
জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার । 


(8) এ ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা পয়গম্ঘরগণের 
সুন্নত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। তাবুক 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যখন তাঁর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ নাযিল হয় এবং পরে 
তওবা কবুল করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তওবা কবুলের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তাকে তিনি তার 
মূল্যবান বস্তু জোড়া খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন । 


এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দের সময় উল্লাস প্রকাশাথে বন্ধু-বান্ধ বকে 
[ভাজে দাওয়াত করাও সুন্নত । হযরত ফাররকে আযম রো) যখন স্রা বাক্কারা খতম 
করতেন, তখন আনন্দের আতিশযো একটি উট যবেহ করে সবাইক্ষে ভোজে আপ্যায়িত 
করতেন। 


(৫) ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা বাস্তব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পিতা ও ভাইয়ের 
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কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এতে বোঝা গেল যে, হাতে বা মুখে কাউকে কম্ট দিলে অথবা কারও 
কোন পাওনা থাকলে তৃৎ্ক্ষণাৎ তা পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া জরুরী । 

. সহীহ্‌ বুখারীতে আবু হোরায়রা রো) বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যার যিম্মায় 
অপরের কোন আর্থিক প্রাপ্য থাকে কিংবা সে অপরকে হাতে কিংবা মুখে কম্ট দেয়, তার সঙ্গে 
সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেওয়া কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। কিয়ামতের 
পূর্বেই তা করা উচিত। কিয়ামতের দিন আর্থিক পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। তাই তার 
সকর্মসমূহ প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে । ফলে সে রিস্তহস্ত হয়ে যাবে । পক্ষান্তরে তার 
কর্মসমূহ যদি সৎ না হয়, তবে প্রতিপক্ষের গোনাহ র বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। 

4) 35 5) 1 

ইউসুফ আ)-এর সবর ও শোকরের স্তর $ এরপর ইউসুফ আ) পিতামাতার সামনে 
কিছু অতীত কাহিনী বৰ্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, 
আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কস্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ আ)-এর উপর দিয়ে 
অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতামাতার সাথে মিলন 
ঘটে, তবে সে পিতামাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাদবে এবং 
কাঁদবে? দুঃখ-কম্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই 
আল্লাহ্‌র রসূল ও পয়গম্থর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আ)-এর বিরহী 
প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কস্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন 
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আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের ক্ষর্নেছেন এবং আপনাকে 
বাইরে থেকে এখানে এনেছেন £ অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ 
সৃষ্টি করে দিয়েছিল। 

ইউসুফ (আ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথা ক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়। এক. ডাইদের 
অত্যাচার ও উৎ্পীড়ন। দুই. পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং তিন. 
- কারাগারের কম্ট। আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারা- 
বাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ 
করা এবং সেখানকার দুঃখ-কস্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির 
কথা আল্লাহ্‌র কৃতক্ততাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জনা আল্লাহ্‌র 
র্লুতজতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও 
ছিলেন। ্‌ 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ) কারাগার থেকে বের হওয়ার 
কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্ত ভ্রাতারা যে তাঁকে---কুপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও 
উল্লেখ করেন নি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, 


সূরা ইউসুফ ১৩৭ 
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£38) 1 তাই যে কোনভাবে কুপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি 


সমীচীন মনে করেন নি।---( কুরতুবী ) 


এরপর ছিল পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা । 
তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা 
আল্লাহ্‌র কুতক্ততাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে 
দিয়েছেন। এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আ)-এর বাসভূমি গ্রামে 
ছিল সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ, তা“আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় 
সম্মানের মাঝে পপীছে দিয়েছেন। 


এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল---অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার্প ও উৎ্পীড়ন। একেও 
শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান 
তাদেরকে ধোকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে । 

এ হচ্ছে নবুয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কম্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সবন্ ক্কৃতজতা 
প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে 
তাঁরা আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতক্ত নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা 
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় 


সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে টি কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে 
রে টিপ Ww ) 


বলা হয়েছে 5945) Ry! ৬ ঢা ঃ | তা অর্থাৎ মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই 


অকৃতক্ত। 
ইউসুফ (অ দুঃখ-কস্টের ইতিকথা উজান ব্যক্ত করার পর বললেন ৪ 


শার্শা পানি & পাটি উর 


€ঠে 
১০) { 142 2 &ড fl 2158 ২০) ৯4 ৪ ) ৩ ---অর্থাৎ আমার পালনকর্তা 
. যেকাজ করতে চান, তার রী স্ক্ষমম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিভ, প্রজাবান। 
| FLT RTT LT TETAS 
Cg ned 3343 ৯৫ রা 22 20424) 28 
32১০৩756১05 595 09281 ৩৪ ৬ 


৬৪৮৬ 


৯9809৩7০০5৯ 
2 ॥ 1৫৫ 2 চি 
০০১৯০ ৪৪৩$ ৩৮৪ ১১৮ 


১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং 
আমাকে বিভিন্ন বিষয় যথাযথ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে 
নভোমগুল ও ডূ-মণ্ডলের ভ্রচ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে 
ইসলামের উপর স্ৃত্যুদান করঃন এবং আমাকে সঙ্জনদের সাথে মিলিত করুন। 


তফঙসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ এরপর সবাই হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এক সময় ইয়াকুব 
(আ)-এর আমুক্ষাল ফুরিয়ে আসে। ওফাতের পর ওসিয়ত মোতাবেক মৃতদেহ সিরিয়ায় 
স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বপুরুষগণের সমাধিপার্থে দাফন করা হয়। এরপর ইউসুফ 
(আ)-এর মনেও পরকালের উৎসুক্য বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দোয়া করেন 8] হে আমার পালন- 
কর্তা, আপনি আমাকে (সব রকম নিয়ামতই দিয়েছেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরী পও। বাহ্যিক 
এই যে, উদাহরণত ) রাজত্বের বড় অংশ দিয়েছেন এবং (আভ্যন্তবীণ এই যে, উদাহরণত ) 
আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন (যা একটি মহান বিদ্যা, বিশেষ ক্ষরে তা যদি নিশ্চিত 
হয়। ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা নির্ভর করে ওহীর উপর । সুতরাং এর অস্তিত্ব নবুওয়তের সাথে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। হে নভোমগুল ও ভূ-মশুলের শ্রষ্টা, আপনি আমার কার্যনির্বাহী 
ইহকালে ও পরকালে (অতএব ইহকালে যেমন আমার সব কাজ নির্বাহ করেছেন, রাজত্ব 
দান করেছেন এবং জান দান করেছেন, তেমনি পরকালের কাজও সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিন। 
অর্থাৎ আমাকে) আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং সৎ বান্দাদের অস্তর্ভু ক্ত 
করুন। (অর্থাৎ আমার যে সব পূর্বপুরুষ মহান পয়গম্বর ছিলেন, আমাকেও তাদের স্তরে 
পৌছে দিন।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববতী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন । এরপর পিতা- 
মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা, গুণন্ীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেনঃ টা 
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অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন 
এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের অষ্টা, আপনিই ইহকাল 


সুরা ইউসুফ ১৩৯ 


ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী । আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেক্ষে উঠিয়ে 
নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গম্থরগণই . 
হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র ।--( মাযহারী ) 


এ দোয়ায় ‘খাতেমা-বিলখায়র’ অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থ- 
নাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা 
ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই 
তাঁদের পদচুষ্থন করুক, তারা কখনও গর্বিত হন না, বরং সর্বদাই এ সব অবস্থা বিলুপ্ত 
হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। তাই তারা দোয়া করতে থাকেন, 
যাতে আল্লাহ্‌-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহ্ত পর্যন্ত অব্যাহত 

থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়। 


এ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ আ)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হল! এর পরবর্তী কাহিনী কোরআন পাক্ষ অথবা কোন 
মরফু’ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন। {২ 


তফসীর ইবনে-কাসীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ 
(আ) যখন কৃপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তাঁর বয়সছিল (১৭) সতের বছর। এরপর পিতার 
কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর 
জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান। | 


মোহাম্মদ ইবনে ইসহান্ষ বলেন £ কিতাবী সম্পদায়দের রেওয়ায়েতে আছে যে, 

ইউসুফ (আট ও ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর! এরপর ইয়াকুব 
(আ) মিসরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তার 
' ওফাত হয়ে যায় । 


তফসীর কুরতুবীতে এতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিসরে চব্বিশ বছর 
অবস্থান করার পর ইয়াকুব আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি ইউসুফ 
(আ)-কে ওসিয়ত করেন যেন তাঁর মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ)-এর পাঙ্থে 
দাফন করা হয়। 


সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেন £ ইয়াকুব (আ)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে 
বায়তুল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে এ প্রথা 
প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃতুদেহ দৃর-দৃরান্ত থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে এনে দাফন 
করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকুব আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতচল্লিশ বছর। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ বলেন $ ইয়াকুব আ) পরিবারবর্গসহ যখন মিসরে 
প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে ইয়াকুব আ)-এর 
আওলাদ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল যখন মৃসা আ)-এর সাথে মিসর থেকে বের হয়, তখন 
তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার ।----কুরতুবী, ইবনে-কাসীর ) 


১৪০ তফসীরে মাঁ'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আযীযে-মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র উদ্যোগে 
ইউসুফ (আ? যুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন । 


তওরাত ও কফিতাবী সম্পুদায়ের ইতিহাসে আছে, তাঁর গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই 
ছেলে ইফরায়্ীম ও মনশা এবং এক কন্যা “রহমত বিনতে ইউসুফ" জন্মগ্রহণ করেন। 
রহমতের বিয়ে হযরত আইউব (আ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরায়ীমের বংশধরের 
মধ্যে ম্সা আ)-এর সহচর ইউশা ইবনে-নুন জন্মগ্রহণ করেন।--€ মাহহারা ) 


হযরত ইউসুফ আ) একশ বিশ বছর বয়সে ইনি নীলনদের কিনা- 
রায় সমাহিত হন। 


ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, মুসা আ)-কে 
যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর 
মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, ইউসুফের মৃতদেহ মিসরে রেখে যাবেন না, বরং সাথে নিয়ে 
সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে মুসা আ) 
খৌজাখু'জি করে তাঁর কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত 
ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ, ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও 
ইয়াকুব (আ) এর পাশে দাফন করেন।---( মাযহারী ) 


ইউসুফ (আ)-এর পর মিসর দেশ “আর্মালিক' গোত্রের ফেরআউনদের করতলগত 
হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে ইউসুফ (আ)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, 
কিন্ত বিদেশী হওয়ার অজহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে 
মূসা আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন ।--- 
(মাযহারী ) 

নির্দেশ ও বিধান £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, ao 
প্রতি সম্মানসূচক সিজদা তখন জায়েয ছিল বলেই তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতারা সিজদা 
করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে সিজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামত । তাই 


আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোরআন পাকে বলা হয়েছে 


wea ee IIT 


gol, ১০৯৪ 1 5 ১০৯০) &-সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা কর না। হাদীসে আছে, হযরত 


মুয়াষ সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খুস্টানরা তাদের সম্মানিত বাক্তিবর্গকে 
সিজদা করে, তখন ফিরে এসে রসূলুজাহ্‌ সো)-কে সিজদা করতে উদ্যত হন। রসূনুজাহ্‌ 
সো) তাঁকে নিষেধ করে বললেন $ যদি আমি কাউকে সিজদা করা জায়েয মনে করতাম, 
তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। এমনিভাবে হযরত 
সালমান ফারিসী রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। তিমি নিষেধ করে বলে- 


ছিলেন ৪ ৬১ 9০3 J sl 5১ Jnl 5 tol uy ৬) ১৭৯০১ 8. --অর্থাৎ 


সুরা ইউসুফ ১৪১ 


সালমান, আমাকে সিজদা করো না। বরং এঁ চির্রজীবীকে সিজদা কর, যার ক্ষয় নেই।--- 
€ ইবনে-কাসীর ) 

এতে বুঝা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সা)-কে যখন সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয নয়, 
তখন আর কোন বুযুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েয হতে পারে? 


পপ ছি ১১5 Aff! 
sie yd 5 ১) [১৪.---থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন 


পরও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে। 
--(ইবনে-জরীর, ইবনে কাসীর) 
A প AAA . 
3? ৬১০৯৮ ১১--দদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদে পতিত 


হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্তা প্রকাশ করা পয়গম্ধরগণের সুন্নত এবং 
রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত। 


৮ 0০) ০৯৬৪) st § ৩---থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে 


কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সুম্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন, 
যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। 
‘ AS A ৰ, 


ডি (5১85 --বাক্যে ইউসুফ (আ) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জনা 


দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ্‌ 
হাদীসে মৃত্য কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারের দুঃখ-কষ্টে 
পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া 
করতে রসূলুল্লাহ (সো) নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করবে, ্‌ 
ইয়া আল্লাহ্‌, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং 
যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে ম্বত্যু দান কর। 
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১৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 
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(১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের 

কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (১০৩) 
আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জনো তাদের 
কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্রের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) 
অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমগ্ডলে ও ভু-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম 
করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহর 
প্রতি বিশ্রাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (১০৭) তারা কি নিভীক হয়ে 
গৈছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবত করে ফেলবে অথবা 
তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে নাঃ (১০৮) বলে 
দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই---আমি এবং 
আমার অনুসারীরা । আল্লাহ, পবিত্র, । আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই। (১০৯) 
আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জন- 
পদবাসীদের মধ্য থেকে । আমি তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ- 
বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূবে ছিল £ 
সংষমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম! তারা কি এখনও বুঝে নাঃ 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এই কাহিনী (যা উপরে বণিত হয়েছে, আপনার জন্য) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ। 
(কেননা এটা জানার কোন বাহ্যিক উপায় আপনার কাছে ছিল না, শুধু) আমিই) 


সুরা ইউসুফ ১৪৩ 


ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এ কাহিনী বলছি এবং (বলা বাহুল্য) আপনি তাদের (ইউসুফ 
ভ্রাতাদের) কাছে তখন ছিলেন না, যখন তারা (ইউসুফকে কুপে নিক্ষেপ করার ) স্বীয় 
অভিসন্ধি পাকাপোক্ত করেছিল এবং তারা, (এ সম্পর্কে) তদবীর করেছিল ( যে, তারা 
পিতার কাছে এমন বলবে, যাতে তারা তাকে এমনভাবে নিয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবে 
এটা নিশ্চিত যে, আপনি এ কাহিনী কারও কাছে শুনেন নি। অতএব, এটা নবুয়তের 
এবং ওহী প্রাস্তির পরিক্ষার প্রমাণ) এবং (নবুয়তের প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) 
অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে নাঃ যদিও আপনি কামনা করেন আর € তাদের 
বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনি 
তাদের কাছে এর (কোরআনের) জন্য কোন বিনিময় চান না (যাতে এরূপ সম্ভাবনা 
থাকে যে, তারা এ কোরআন কবুল না করলে আপনার পারিশ্রমিক পণ্ড হয়ে যাবে )। 
এটা (অর্থাৎ কোরআন) তো শুধু বিশ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ । (কেউ না মানলে 
তাতে তারই ক্ষতি।) এবং (এরা যেমন নবুয়ত অস্বীকার করে, এমনিভাবে প্রমাণাদি 
সত্ত্বেও একত্ববাদ অস্বীকারকারীও রয়েছে। সেমতে ) বহু নিদর্শন রয়েছে (যেগুলো 
 একত্ববাদের প্রমাণ) নভোমণ্ডলে (যেমন, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি) এবং ভূ-মগ্ডলেঃ (যেমন 
পদার্থ ও. উপাদান,) যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে 
থাকে) এবং তারা এগুলোর প্রতি (সামান্যও ) মনোযোগ দেয় না। (অর্থাৎ এগুলো 
দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করে না।) এবং অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহ্‌কে মানে, তারা 
সাথে সাথে শিরকও করে। (অতএব একত্ববাদ ব্যতীত আল্লাহ্‌কে মানা, না মানারই 
শামিল। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং নবুয়তের সাথেও কুফরী করে।) 
অতএব আল্লাহ্‌ ও রসূলে অবিশ্বাসী হয়েও) তারা কি এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগ হয়ে বসেছে 
যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথবা তাদের কাছে 
অতফিত কিয়ামত এসে যাবে এবং তারা (পূর্ব থেকে) টেরও পাবে নাঃ উদ্দেশ্য, 
কুফরের পরিণাম হচ্ছে শাস্তি; দুনিয়াতে নাযিল হোক কিংবা কিয়ামতের দিন পতিত 
হোক। অতএব তাদের উচিত ভয় করা এবং কুফরী পরিত্যাগ করা ।). আপনি বলে দিন ঃ 
আমি (একত্ববাদ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বায়ক হওয়ার ) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেই---আমি নিজেও এবং আমার অনুসারীরাও। 
(অর্থাৎ আমার কাছেও তওহীদ ও রিসালতের প্রমাণ রয়েছে এবং আমার সঙ্গীরাও 
প্রমাণের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি প্রমাণহীন বিষয়ের প্রতি 
কাউকে দাওয়াত দেই না। প্রমাণ শোন এবং বুঝ। অতএব আমার পথের সারমর্ম এই 
যে, আল্লাহ এক এবং আমি দাওয়াতদাতা ) এবং আল্লাহ্‌ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং 
আমি (এ পথ কবুল করি এবং) মুশরিকদের অন্তভূক্ত নই। (তারা যে নবুয়তের 
ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত, এটা অর্থহীন বাজে কথা। 
কেননা) আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য থেকে যতজনকে (রসূল করে) 
প্রেরণ করেছি, তারা সবাই মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম । (কেউ 
ফেরেশতা ছিল না। যারা তাদেরকে মানেনি এবং এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, 
তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এরাও শাস্তি পাবে---ইহকালে হোক কিংবা 


১৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পরফালে। এরা যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে ) এরা কি (কোথাও) দেশ ভ্রমণে যায়নি 
যে, (স্বচক্ষে ) তাদের পরিণাম দেখে নিত, যারা তাদের পূর্বে (কাফির হিসাবে) গত 
হয়েছে? (এবং মনে রেখো, যে দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হয়ে তোমরা কুফরের পথ 
ধরেছ, তা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ, ) নিশ্চয় পরজগত তাদের জন্য খুবই উত্তম, যারা (শিরক 
উত্যাদি থেকে) সংযমী হয় (এবং একত্ববাদ ও আনুগত্য অবলম্বন করে )। অতএব, 
তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না (যে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন বস্তু ভাল, না চিরস্থায়ী ও অক্ষয় 
বস্তু ভাল)? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী পুরাপুরি বর্ণনা করার পর. আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী 
AA AAJ A পাজি A | 
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ও শট তা চা রগ গে 


অৰ্থাৎ এই কাহিনী এ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে 
আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউ- 
সুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাক্ষৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। 


এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক 
বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পঙ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো 
বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিরত করবেন 
এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা 
কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেনা অতএব, আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। 


কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান 
ছিলেন না।) অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অজিত না হওয়ার 
কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) উম্মী বানিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেন নি। সবার আরও 
জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মন্ধায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবু তালিবের 
সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, 
বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মান্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ 
সফরেও কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পকের 
, বিন্দুমান্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে 


কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে 8 
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পূর্বে এ সব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না। 


সূরা ইউসুফ ্‌ ১৪৫ 


ইমাম বগভী বলেনঃ ইহুদী ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ্‌ | 
(সা)-কে প্রশ্ন করলঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি 
কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং 
এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। 
এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
সত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়---আপনি যত চে্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য 
এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেস্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা 
আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও 
উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ 
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শি 


প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ সি দেওয়ার চা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন 
পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার 
কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাক্ষাঙক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পাথিব উপক্ষার লাভ নয়, বরং 
পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাৎক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং 
আপনি কেন চিন্তিত হন? 
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অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে এরা জেদ ও হরির কোন ভা হিট শ্রবণ 
করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমগুলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌র যেসব সুস্পষ্ট 
নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। একটুও 
লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌ 
তাআলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের 
ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ রে না। 


যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের 
সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, 
কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে $ 
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যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস কলে, রা শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও 
নিছক মূর্খতা । 


১৪৬ | তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ইবনে কাসীর বলেনঃ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত 
রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভৃক্ত। মসনদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক 
হচ্ছে ছোট শিরক । সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন £ রিয়া (লোক- 
দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরকক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের 
কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে।---(ইবনে কাসীর ) আল্লাহ্‌ বাতীত অন্য কারও 
নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফিকাহ্বিদগণের মতে শিরকের অন্তভূ ক্র । 


এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা 
হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এস যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে 
তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই ৷ . 
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IRE, 


অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ তোমরা মান অথবা না মান---আমার তরীকা 

এই যে, মানুষেকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব---আমি এবং 
আমার অনুসারীরাও। ্‌ 

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়! 
বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমন্তা ও প্রস্তার ফলশ্রতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ এতে 
সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যাবা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র 
সিপাহী । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ বলেন £ সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের 
সর্বোত্তম ব্যাক্তবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিভ্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার 
নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনো- 
নীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা 
সর্ল পথের পথিক। 

A 5H রগ তা 


১৪4) | ৬* 5 ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে এ সব বাক্তিকে বুঝানো 


হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-র দাওয়াতে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর 
কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেনঃ এ আয়াত থেকে আরও 
জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ, (সা)-র অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কতব্য 
হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা । 

--(মাযহারী ) 
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৩৬, ১৯০) ] uw" ১ | রঃ 5 &1 ৬ ১ ৩০%-__অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শিরক থেকে 


‘পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের ক নই। উপরে বণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ 
লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক 
থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রক্চাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের 
উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়ঃ বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র “বান্দা” 
এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসাবে 
আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরষ। 


মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহ্‌র রসূল ও দূত মানুষ 
নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। 7 আয়াতে দেওয়া হয়েছেঃ 


টে 
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অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরথক যে, আল্লাহ্‌র রসূল ফে.রশতা হওয়া 
'দরকার---মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা । মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র 
রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। ' তবে সাধারণ লোকদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য এই যে, 
তার প্রতি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও 
কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে 
করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের 
ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। 


পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত- 
দাতার ও রসুলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্‌র আযাবকে ডেকে আনে । বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমুহের শোচনীয় 
পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও 
সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহিষগারদের জন্য পরকাল ইহকালের 
চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতট্রুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না 
পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভাল. 


নিধান ও নির্দেশ ৪ অদৃশ্যের সংবাদ ও টু জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ 
LAL AK AS ATK ALN 
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১৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


. ষযাআমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বন্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে 
ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে । সুরা হদের ৪৮ আয়াতে 
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নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 43) 09823? ০৮8৯) ০71 sm 
__এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গণ্ধরদেরকে 
_ অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মুহাম্মদ মৃস্তফা 
(সা)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান রা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী 
পয়গস্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত 
অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। “কিতাবুল ফিতান? 
শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস- 
্রশ্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে । 


সাধারণ মানুষ ‘অদুশ্যের জ্ঞান’ বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত 
হওয়াকেই বোঝে । এ গুণ রসূলুল্লাহ, (সা)-র মধ্যে পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই 
তাদের মতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) “আলিমুল-গায়ব ( অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন 
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হতে পারে না। এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোন রসূল অথবা ফেরেশ- 
তাকে শরীক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খুস্টানদের 
অপকর্ম; তারা রস্লকে আল্লাহ্‌র পুন্র এবং আল্লাহ্‌র সর্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। 
কোরআন পাকের উদ্ধিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পু! ঁ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের 
জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং ‘আলিমুল-গায়ব', একমাত্র তিনিই । 
তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আলাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্থরগণক্ষে অবহিত 
করেন। কোরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ 
এই সুক্ষ পার্থক্যটি বোঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদুশ্যের কান বলে আখ্যায়িত 
করে। এরপর 'কোরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে অদৃশ্যের জ্তান আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয়যে ঃ 
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অর্থ £ঃ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু যখন তাৎ- 
পর্ষে পৌছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে। 


সূরা ইউসুফ ৃ ১৪৯ 
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এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে ৯ ১ শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, 


পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না। 

ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলিমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি। কোন কোন আলিম কয়েক- 
জন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেনঃ উদাহরণত হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর বিবি সারা, হযরত মুসা আ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জননী 
হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা .. 
হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, . 
সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু 
ব্যাপক সংখ্যক আলিমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য - 
এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মান্ত। এই ভাষা নবুয়ত 
ও রিসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়! 


ISA Ne ঠি EE 
এ EE Syl ৯ 1 শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণত, 


শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের . 
অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয় নি। কারণ, সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের 
অধিবাসীরা স্বভাব-প্ররুতি ও জ্ান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন। 
-_-(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ ) ্‌ 
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(১১০) এমনকি, যখন পয়গম্বরণগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ 
ধারণা করতে শুরু করতেন ঘষে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়ে- 
ছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা 





১৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


উদ্ধার পেয়েছে । আমার শাস্তি অপরাধী সঞ্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের 

কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু 

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ 
রহমত ও হিদায়ত । 





তাফসীরের সার-সংক্ষেপ - 


(আযাবের বিলম্ব দেখে যদি তোমরা কাফিরদের উপর আযাব আসবে না বলে 
সন্দেহ কর, তবে তা তোমাদের ভূল। কারণ, পূর্ববতী' উশ্মতের কাফিরদেরকেও সুদীঘ 
অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।) এমনকি (সময়ের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার কারণে ) রসুলগণ € এ 
ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে গেলেন (যে আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর আযাব 
আসার যে সময় নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলাম যে, অমুক সময়ে কাফি- 
রদের উপর আযাব আসবে, ফলে আমাদের প্রাধান্য ও সততা প্রতিষ্ঠিত হবে) এবং তাদের 
প্রবল ধারণা হল যে, (আল্লাহ্র ওয়াদার সময় নির্ধারণে) আমরা ভূল করেছি, (কারণ, 
সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই শুধু ইঙ্গিত অথবা আল্লাহ্র সাহায্য দ্রুত আসার কামনা ছাড়াই 
আমরা নিকটতম সময় নির্ধারণ করেছি, অথচ আল্লাহ্র ওয়াদা অনির্ধারিত। এমন নৈরা- 
শ্যের অবস্থায়) তাদের কাছে আমার সাহায্য আগমন করে (অর্থাৎ ক্কাফিরদের উপর আযাব 
আসে )। অতঃপর (এ আযাব থেকে ) আমি যাকে চেয়েছি, তাকে ( অর্থাৎ মু’মিনদেরকে ) 
বাঁচানো হয়েছে এবং (এ আযাব দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ) আমার 
শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায়কে রেহাই দেয় না (বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করে, যদিও 
দেরীতে করে থাকে । কাজেই মক্কার কাফিরদেরও ধোকায় পড়ে থাকা উচিত নয়)। তাদের 
(পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও উন্মতদের) কাহিনীতে বৃদ্ধিমানদের জন্য (বিরাট) শিক্ষা রশ্মেছে 
(অর্থাৎ যারা শিক্ষা অর্জন করে, তারা বুঝতে পারে যে, আনুগত্যের এই পরিমাণ আর অবাধ্য- 
তার এই পরিমাণ )। এ কোরআন (যাতে এসব কাহিনী রয়েছে) কোন মনগড়া কথা 
নয় (যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না), বরং এটি পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ- 
সমূহের সমর্থক এবং প্রত্যেক (জরুরী ) বিষয়ের বিবরণদাতা এবং ঈমানদারদের জন্য 
হিদায়ত ও রহমতের উপায়। (সুতরাং এমন গ্রন্থে শিক্ষা গ্রহণের যেসব বিষয়বস্তু থাকবে, 
সেগুলি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরী ।) ্‌ 


আনুষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লি- 
খিত আয়াতসমৃহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধা- 
চরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং 
পারিপাখ্িক শহর ও স্থানসমূৃহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, 
পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন 


সূরা ইউসুফ { ১৫১ 


হয়েছে। কঙমে-লুতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে-আ’দ ও কওমে- 
সামুদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও 
কঠোরতর হবে। 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল 
চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী । : 
আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নিরভরশ্শীল। তাকওয়ার অর্থ 
শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা । 


এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গস্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান 
নোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবতী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সা)-র মুখে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে ভগ্ন প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন 
থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস 
আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে ঘষে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে 
কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে 8 আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত 
অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত 

দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে ঘায় এবং পয়গন্বরগণ এক প্রকার অস্থির- 
_ তার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে £ 
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অৰ্থাৎ পূৰ্ববৰ্তী উষ্মতদের অবাধ্যদেরকে লঙ্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গন্বরগণ এরূপ ধারণা করে 
নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ, প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা 
নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফিরদের উপর আযাব 
আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। গম্বগন্থরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে 
থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের 
- বোধশক্তি ভুল করেছে । কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো ফোন নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। 

আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম এমনকি 
 নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহাধ্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী 
কাফিরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাঁকে ইচ্ছা করেছি, 

বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গন্বরগণের অনুসারী মুখমিনদেরকে বাচানো হয়েছে এবং 

কাফিরদেরকে ধ্বংস বরা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে 

অপস্থৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আযাবে 
_ বিলম্ব দেখে মক্কার কাফিরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়। 


১৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


টি 2 
এ আয়াতে [5+১/ শব্দটি প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা 


AF J 
এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ । অর্থাৎ, 189১5 শব্দের 


সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি । পয়গন্বর- 
গণের দারা এরূপ ইজতেহাঁদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, পয়গন্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভূল ধারণার উপর স্থির থাকার 
সুযোগ দেওয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা 
হতো । অন্য মুজতাহিদদের জন্য এরূপ মর্ষাদা নেই। হদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ 
(সো)-র ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্ররুষ্ট প্রমাণ। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার 
ভিত্তি হচ্ছে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভি- 
ব্যহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভূক্ত | তাই এ 
ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্ত স্বপ্নে এর কোন বিশেষ সময় বণিত না হওয়ায় 
রসূল্ল্লাহ্‌ (সা) নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার 
মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। 
কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হল না। বরং দু'বছর পর 
অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা | 
থেকে বোঝা যায় যে, রসূলল্লাহ্‌ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু 
তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল । 


কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়। 
তি টি দা 


এমনিভাবে আয়াতে (57১5 ১১ শব্দের মর্মও তাই যে, কাফিরদের উপর আযাব 


আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গন্থরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে 
রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি । ফলে তারা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নিদিষ্ট 
করার ব্যাপারে ভূল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস থেকে বণিত 
আছে। আল্লামা তীবী বলেন £ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্‌ বুখারীতে তা বশিত 
আছে। 

AGF ৬7 Ad 


কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ ! 9? $ ১১-ও পঠিত 


টি ৫37 
হয়েছে। 153 45 ক্রিয়াপদটি ৮৯ ১১ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়- 


গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারাণে তারা আশংকা করতে থাকেন যে, এখন 
যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে য়ে, তার। যা কিছু 


সুরা ইউসুফ ূ ১৫৩ 


বলেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। এহেন দুবিপাকের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থীয় ওয়াদা পূর্ণ 
করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আখাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা 
হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো । 

পাদ পান A 8752 


০৮ | 15398 7০ rao ত! ৫ 32). অর্থাৎ পয়গম্থরগণের 
কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের রর রি শিক্ষা রয়্েছে। 


এর অর্থ সব পয়গ্থরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ আ)-এর 
কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কিকি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা 
হয় এবং কপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম 
শিখরে কিভাবে পৌছে দেওয়া হয়! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরাপ 
অপমান ও লান্ছনা ভোগ করে। 


a Ad A A al lod রি পা পা লি পা 
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কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরংপূর্বে অবতীর্ণ গ্রস্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, 
তওরাত ও ইন্‌্জীলেও এ কাহিনী বণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন £ 
যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী থেকে 
কোনটিই খালি নয়।---(মাযহারী) 
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এ 5 5 f 3° ৪৩৯, 32৬৪ ১৪০ ১ 95 ০৬০৯) 3-অধাৎ এ কোরআন 


সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ 
রয়েছে, যা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরী। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র 
পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমস্টিগত অবস্থার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন ঈমানদারদের 
জন্য হিদায়ত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এইযে, 
উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন । যদিও কাফিরদের জন্যও কোরআন রহমত 
ও হিদায়ত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হিদায়ত তাদের 
পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়। | 

শায়খ আবূ মনসূর বলেন ঃ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা 
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ সো)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি 
যেসব নির্যাতন ভোগ করছন, পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু 
পরিণামে আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও 
তদ্রপই হবে। | ূ 


১৪ 2" 
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মন্ায় অবতীর্ণ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু 
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৬৪ 
পরম করুণা য় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
(১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না! ' 


(২) আল্লাহ্‌, খিনি উরধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমগুলীকে স্তস্ত ব্যতীত। তোমরা 
সেগুলো দেখ। £পর তিনি আরশের উপর অধিচ্ঠিত হয়েছেন। এবং .সৃয্‌ ও চন্দ্রকে 


সুরা রা’দ ১৫৫ 


কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল 
বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীর্ন পালনকর্তার 
সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তুত করেছেন এবং 
তাঁতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু’ দু’ প্রকার 
সৃষ্টি রেখেছেন। তিনি দিনকে রান্রি দ্বারা আব্বত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, 
যারা চিন্তা করে। (৪) এবং ঘমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে---একটি অপরটির সাথে 
সংলগ্ন এবং আন্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খজ্*র রয়েছে---একটির মূল অপরটির 
সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয় । এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি স্বাদে 
একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেচ্তত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রগ্নেছে, 
হারা চিন্তাভাবনা করে। 


. এ... পপ শা শা শী টাটা শা ই 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-মীম-রা--€ এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন )। এগুলো (অর্থাৎ 
যেগুলো আপনি শুনছেন) আয়াত এক মহা-গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের)। এবং যা কিছু 
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং তা বিশ্বাস 
করা সবার উচিত ছিল) কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (এ পর্যন্ত কোরআনের 
স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তওহীদের বিষয়বস্ত বর্ণিত হচ্ছে, যা কোরআনের প্রধান 
লক্ষ্য ।) আল্লাহ্‌ এমন (শক্তিশালী) যে তিনি আকাশসমূহকে খুটি ব্যতীতই উধ্বদেশে 
উন্নীত করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোকে (অর্থাৎ আকাশসমূহকে এমনিভাবে ) দেখছ। 
অতঃপর (স্বীয় সিংহাসনে) আরশের উপর (এমনভাবে ) অধিষ্ঠিত (ও বিরাজমান) 
হয়েছেন (যা তার অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত )। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়েজিত করেছেন। 
(এতদুভয়ের মধ্ো) প্রত্যেকটি (নিজ নিজ কক্ষপথে) নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান হয়। 
তিনিই (আল্লাহ্‌ ) প্রত্যেক কাজ (যা কিছু ঘটে) পরিচালনা করেন, (এবং সুষ্টিগত ও 
আইনগত ) প্রমাণাদি পৃত্মানুপৃত্মরাপে বর্ণনা করেন---যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে 
( অর্থাৎ কিয়ামতে ) বিশ্বাসী হও। (এর সন্তাব্যতার বিশ্বাস এভাবে যে, আল্লাহ্‌, যখন এমন 
বিরাট বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন মৃতকে জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন নাঃ 
বাস্তবতার বিশ্বাস এভাবে যে, সত্যবাদী সংবাদদাতা একটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে 
সংবাদ দিয়েছেন! অবশ্যই তা সত্য ও নির্ভুল।) এবং তিনই ভূমণ্ডলকে বিজ্তূত করেছেন 
এবং এতে (ভুূমণগুলে) পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে সব রকম. ফলের 
মধ্যে দু’ দু’ প্রকার পয়দা করেছেন। উদাহরণত টক ও মিষ্ট অথবা ছোট ও বড়। 
কোনটির এক রঙ ও কোনটি ভিন্ন রঙ! এবং দ্বাত্রি দ্বারা অর্থাৎ রাত্রির আধার দ্বারা ) 
দিন (-এর উজ্জ্বলতা )-কে আচ্ছন্ন করে দেন। (অর্থাৎ রাতের আঁধারের কারণে দিনের 
আলো আচ্ছাদিত ও দৃ'র হয়ে যায়। উল্লিখিত) এসব বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের (বোঝার) 
জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে। (এর বিস্তারিত বির্ণনা দ্বিতীয় পারার 


১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চতুর্থ রুকুর শুরুতে দ্রষ্টব্য।) এবং (এমনিভাবে তওহীদের আরও প্রমাণাদি আছে। 
সেমতে) যমীনে পাশাপাশি (এবং এতদসত্ত্বেও) বিভিন্ন খণ্ড রয়েছে (এগুলোর সংলগ্ন 
হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বটে)। আর আঙ্গুরের 
বাগান আছে এবং (বিভিন্ন) শস্যক্ষেন্র রয়েছে এবং খর্জর---(রক্ষ) আছে! এগুলোর 
মধ্যে কতক এমন যে, একটি কাণ্ড উপরে পৌছে দু"কাণ্ড হয়ে যায় এবং কতকের মধ্যে 
দু’কাণ্ড হয় না; বেরং মূল থেকে ডালা পর্যন্ত এক কাগ্ডই উঠে যায় এবং) সবগুলোকে 
একই পানি সিঞ্চন করা হয়। (€ এতদসত্ত্েও ) আমি এক প্রকার ফলকে অন্য প্রকার, 
ফলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এসব (উল্লিখিত) বিষয়ের মধ্যে 03) বুদ্ধিমানদের (বোঝার ) 
জন্য (তওহীদের ) প্রমাণাদি (বিদ্যমান ) আছে। 


‘ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও 
কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর 
উল্লিখিত হয়েছে। 


LT ০০ 
0৬752 [----এগুলো খণ্ড বর্ণ । এসবের অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। 


উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি । সর্বসাধারণের পক্ষে এ পেছনে পড়াও সমীচীন নয়। 


হাদীসও কোরআনের মত আল্লাহ্‌র ওহী $ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ষে, 
কোরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য । কিতাব অর্থ কোরআনকেই বোঝানো 
UB a শরণ কি পার্ট পা 


হয়েছে এবং 4?) ৬* ry এ 15 বলেও কোরআন বোঝান যেতে 


প AIF AL, 


পারে। কিন্তু -৪৮.এবং £1 5 অক্ষরটি বাহযত বোঝায় যে, কিতাব এবং 4 051৬৪ ১). 


A b A ৪ ৮ | 


৩৪%) |--দুটি পৃথক পৃথক বস্তু । এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং ৮৪১) [ 


রা 2 


e Ad : টু রঃ 
5) { 0 রন এর অর্থ এ ওহী হবে, যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে 


এসেছে । ৩, এবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে | 
রি ওহী আসত, তা শুধু 975 মিন নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছেঃ 


নর্টে ড সান 3 OA কপ তাত 


০৯ 5৬৯৪ ঠ1 ১৯ এ us ঠা ৩০ 3৮৯ 3 ৩ _তার্থাৎ রসূলুল্লাহ সো) নিজের 
খেয়াল খুশি আনুহায়ী কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ্‌র 


সূরা রা’দ ১৫৭ 


পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোরআন 
ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । পার্থক্য 
এতটুকু যে, কোরআনের তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তিলাওয়াত হয় না। এ 
পার্থক্যের কারণ এই যে, ফোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং 
কোরআন ছাড়া হাদীসে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাধে এগুলোর তিলাওয়াত হয় না। 


অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্ত অধিকাংশ লোক 
চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না। 


| দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, 
এগুলোর এমন একজন শ্রম্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর 
মধ্যে। | 8 
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বলা হয়েছে 80৫ 2 টি 15৯ ৩ 0৩৯12) 59 ০01 077 অর্থাৎ 


আল্লাহ্‌ এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তূত ও বিশাল গম্ুজাকার খুটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত 
রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ। 


আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার 
উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন 8 আলো 
ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজীর আলো এবং এর 
উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়ঃ যেমন গভীর 
পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয্াতে 


শা ক পাতা 


আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে ১৪১ 59১ বলা 


এ | AY তাড়ি ” 


হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে এ ) ৮১ ০৩৯৭1 ১1 বলা হয়েছে । 


বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও 
নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের 
ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, 
এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোরআন পাকে যেখানে আকাশ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রারুত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ 
আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফতে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতই। 
--"(রাছল-মাআনী ) 


১৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ATA এ পরি 1০৭ 5} 


এরপর বলা হয়েছেঃ ১৯11 5৪ ৪53০ 3 অর্থাৎ অতঃপর আরশের 


উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার 
স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া 
তার পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপেই বিরাজমান রয়েছেন । 


wt td A A 8) নাথ রা পাকি লেশ শপ 
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তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আক্তাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। 


আক্তাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা 
অহনিশ তা করে যাচ্ছে । হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের ্‌ 
গতি চুল পরিমাণ কম-বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট 
কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও 
হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে। এগন্তব্যস্থলে পৌছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে। 


আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জনা একটি বিশেষ 
গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা. সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে 
নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে । 


এ সব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ 
কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবত একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের 
কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। 
বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির 
দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসপ্তব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চেঃ- 
স্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি 
মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্ে। 


প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে- 
“AAR Ww ০ 


মাত £ঃ 0০১1 7 ১৪ _-'অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। 


সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জনা গর্ববোধ করে; কিন্ত একটু চোখ খুলে 
দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বন্ত সৃন্টি করতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার স্থজিত বস্তসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। 
জাগতিক বস্তূসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, 
মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, 


: যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। 


সূরা রা’দ ১৫৯ 


আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তক্ষে অন্য বস্তর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা- 
আপনি এসে জড়ো হয়। আপনার গুহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে 
রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্মস্ত শত শত মান্ষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কারি- 
গরী বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ- 
সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের 
জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও 
কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কিঃ আপনি কেন, কোন 
বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্বস্থ 
ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্ারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমান্ত্র চিরঞজজীব ও মহা 
ব্যবস্থাপক আল্লাহ্রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ 
- আর কিছু হবে না। 


পা (ছি Sur) 


৩৫১1 ১০৯৪-অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। 


এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে | আল্লাহ্‌ তাঁআলা এগুলো নাযিল করেছেন । 
অতঃপর রসূলুল্লাহ সো)-র মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। 


' অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও 
হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা 
ও সর্বন্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে। 


পা. +৫৯ ৬৩ AIS 
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পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা 
করে পরকাল ও ক্য়ামতে বিশ্বাসী হও । কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি 
লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনবার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহিভূত মনে 
করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে 
হবেযে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, ঘিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। 
কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরাপ সন্দেহ থাকতে পারে না। 


9 AT পর এ লী A লালা তা তা পা ATA গণ 
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ভূমগ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। 


ভূমগুলের বিস্তৃতি তার গোলারুতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্ত যদি 
. অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। 
কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সপ্বোধন করে। বাহ্যদশী ব্যক্তি 
পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে । তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য 


১৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ- 
পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌছাবার ব্যবস্থা 
করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য 
কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজননেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও 
কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর একে একটি ভূগৰ্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমপ্র 
বিশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোর্থাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল 
নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফজ্গুধারার 
সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয় । 


neat eu পাকা eS usa 
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নানাবিধ ফল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করছেন £ লাল, 
A Ed A Cad | 

সাদা, টক-মিচ্টি। ০৪৭2) "এর অর্থ দু’ না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, 

5 A‘ A A be & ৮ 

যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা ৬৯১১ ৬৪৭5) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত 


- করা হয়েছে। 52) -এর অর্থ নর ও 'মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন? অভিজ্ঞতা 


দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি । 
অন্যান্য রুক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি । 


চে. 
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দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রান্ত্ি নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তকে পর্দা 
দ্বারা আরুত করে দেওয়া হয়। 
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অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন- 
রূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অন্্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি 
শস্যের উপযোগী এবং ক্ষোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, 
শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর রক্ষ ; তন্মধো ক্ষোন বক্ষ এমন যে এক্ষ ক্কাণ্ড উপরে পৌছে দু’কাণ্ড 
হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ 
ইত্যাদি । 


এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও 
সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম গায়॥ কিন্তু এ সত্তেও এসবের 
রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারের ছোট ও বড়। 

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই 
উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিন্রধর্মী এসব ফল-ফসলের স্বষ্টি কোন একজন বিজ ও বিচক্ষণ 
সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে---শুধূ বস্তুর রাপাস্তরে নয়; যেমন এক শ্রেণীর অজ্ত 
লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রাপাস্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও 
এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক খতুতে উৎপন্ন হয় এবং 
অন্য, ফল অন্য খতুতে। একই বক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন 
স্বাদের ফল ধরে। 
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মাহাত্ম্য ও একত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্জিত আছে যে, যারা 
_ এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়---যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝ- 
দার বলে কথিত হয়। 
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(৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা 
যখন স্ত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার 
সস্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে এদের গর্দানেই লৌহ-শুংখল পড়বে এবং এরাই দোখখী, এরা 
তাতে চিরকাল থাকবে। (৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা 
করে। তাদের পূৰে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোচ্ভী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার 
পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন 
শাস্তিদাতাও বটেন। (৭) কাফিররা বলে £ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তৌ ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে । (৮) আল্লাহ, জানেন প্রত্যেক নারী যা গভধারণ 
করে এবং গর্ভীশয়ে যা সহ্ুুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তরই একটা 
পরিমাণ রয়েছে। | 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং হে মুহাম্মদ, ) যদি আপনি €( তাদের কিয়ামত অস্বীকার করার কারণে ) 
আশ্চর্থান্বিত হন, তবে (বাস্তবিকই) তাদের এ উক্তি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য যে, 
যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখন (মৃত্তিকা হয়ে) আমরা আবার কি কিয়া" 
মতে নতুনভাবে স্থজিত হব? ( আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, যে সত্তা 
উপরোক্ত বস্তসমূহ সৃষ্টি করতে প্রথমত সক্ষম, পুনর্বার সৃষ্টি করা তার পক্ষে কেন 
কঠিন হবে? এ থেকেই পুনরুথানকে অসম্ভব মনে করার জওয়াব হয়ে গেছে এবং 
নবুয়ত অস্বীকার করার জওয়াবও এতেই নিহিত রয়েছে। কেননা, পৃনরুর্থানকে অস- 
স্তব মনে করার উপরই এটি ভিত্তিনীল। ফলে প্রথমটির জওয়াব দ্বারা দ্বিতীয়টির জওয়াব 
হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের জন্য আযাবের সতর্কবাণী বর্মিত হয়েছে যে) এরাই স্বীয় 
পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। (কেননা পুনরুথানের অস্বীকৃতি দ্বারা পালনকর্তার 
শক্তি ও ক্ষমতা অস্বীকার করেছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করা দ্বারা নবুয়ত অস্বীকার 
করা জরুরী হয়ে পড়ে ।) এবং এদের গর্দানে (কিয়ামতে ) শৃষ্মল পরানো হবে এবং 
তারা দোষখী। তারা তাতে চিরকাল থাকবে । এরা বিপদ মুক্তার (মেয়াদ শেষ হওয়ার) 
পূর্বে আপনার কাছে বিপদের (অর্থাৎ বিপদ নাখিল হওয়ার ) তাগাদা করে (যে, 
আপনি নবী হলে আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাবকে খুব অবান্তর 
মনে করে) অথচ তাদের পূর্বে (অন্য কাফিরদের উপর) শাস্তির ঘটনাবলী ঘটেছে। 
(সুতরাং তাদের উপর শাস্তি এসে যাওয়া অসম্ভব কি?) এবং ( আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু--:একথা শুনে তারা যেন ধোকায় না পড়ে যে তাহলে আমদের আর কোন আযাব 
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 হবেনা। কেননা, তিনি শুধু ক্ষমাশীল দয়ালুই নন এবং সবার জন্যই ক্ষমাশীল দয়ালু নন; 
বরং উভয় গুণ যথাস্থানে প্রকাশ গায়। অর্থাৎ) এটা নিশ্চিত খে, আপনার পালনকর্তা ' 
মানুষের অপরাধ তাদের ( বিশেষ পর্যায়ের ) অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন এবং 
এটাও নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা কঠোর শাস্তি দেন। (অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উভয় 
গুণ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রকাশ পাওয়ার শর্ত ওকারণ রয়েছে। অতএব, কাফিররা 
কারণ ছাড়াই নিজেদেরকে দয়া ও ক্ষমার যোগ্য কিরূপে মনে করে নিয়েছে; বরং 
কুফরীর কারণে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌ (তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা)। এবং কাফিররা 
(নবুয়ত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে £ তাঁর প্রতি বিশেষ মূ‘জিযা (যা আমরা 
চাই) কেন নাঘিল করা হলনা£ (তাদের এ আপত্তি নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু 
নয়। কেননা, আপনি মু'জিযার মালিক নন, বরং) আপনি শুধু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে 
কাফিরদেরকে ) ভীতি প্রদর্শনকারী নেবী। আর নবীর জন্য বিশেষ মু'জিষার প্রয়োজন 
নেই__-যে কোন মু‘জিযা হলেই চলে, যা প্রকাশিত হয়ে গেছে ।) এবং আপনি কোন একক 
নবী হন নি। বরং অতীতে ) প্রত্যেক সম্পদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হয়েছে । (তাদের মধ্যেও 
এ রীতিই প্রচলিত ছিল যে, নবুয়ত দাবী করার জন্য যে কোন প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা 

হয়েছে---বিশেষ প্রমাণ জরুরী মনে করা হয়নি ।) আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন যা কিছু নারী 
গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কোচন ও বর্ধন হয়। আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যেক বস্তু বিশেষ 
পরিমাণ নিয়ে আছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফিরদের নবুয়ত সম্পকিত সন্দেহের জওয়াব 
রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। 


কাফিরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক. তারা মৃত্যুর পর পুনজীবন এবং হাশরের 
হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত । এ কারণেই তারা পরকালের 


সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কোর- 
| J A 
আন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ৪ (41০ $$) 33 }-৯ 


A রগ AL A তা উঠ 0 Dy চা টার J 


SR ৩1 ৩১৬০ dS pl J" ST phyla : ০৯) তারা এসব 


টি 
কথা দ্বারা পয়গস্থরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত £ এস, আমরা তোমাদেরকে এমন 
এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং 
ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। 


মৃত্যুর পর পুনজীবনের প্রমাণ £ আলোচ্য প্রথম আয়াত তাদের এ সন্দেহের 
সওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ /£ “aI Bare AAT NH 
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এতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ আপনি আশ্চর্ষান্িবিত হবেন যে, 
কাফিররা আপনার সুস্পস্ট মৃ“জিষা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার 
নবুয়ত স্বীক্কার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে 
পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে £ 


কিন্ত এর চাইতে অধিক আশ্চর্ষের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর 
পর্‌ ঘখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরাপে সৃষ্টি করা হবে? এটা ক্কি 
সম্ভবপর? কোরআন পাক্ক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি । কেনলা, পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা 
হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান । তিনি সমগ্র সৃন্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, 
অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও 
মানুষের সংধ্যাতীত। বলাবাহল্য যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে. 
আনতে পারেন তর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরপে কঠিন হতে পারে? বোন নতুন 
বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়,; কিন্ত পুনর্বার তৈরী করতে চাইলে 
সহজ হয়ে যায়। | 


আশ্চর্ষের বিষয়, কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ 
হিকমতসহ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সুচ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে 
অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে? 


সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন বে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অগ- 
প্রত্যঙ্গ ধুলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় 


পৌছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধুলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, 
একত্রিত করে কিরাপে জীবিত করা হবে 


 ক্রিন্ত তারা দেখে না ঘে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত 
নয় কি? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের 
মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও নাষে, 
যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কুণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং 
কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে £ যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা 
বিশ্বের বিক্ষিগ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তর অস্তিত্ব খাড়া করছেন" 
আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত 
শক্তি--পানি, বাধু ইত্যাদি তাঁর আক্তাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বাস তার ভিতরকার, পানি তার 
ভিতরকার এবং শুন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য 
হবে কেন? 


সত্যি বলতে কি, কাফিররা আল্লাহ তা‘আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। 
তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এত- 
দুড়য়ের মধ্যবর্তী সব বস্ত আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার 
আক্তাধীন। 





সূরা পাদ ১৬৫ 
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মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদৰ্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফিরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার 
করা যেমন আশ্চর্ষের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনজীঁবন 
ও হাশরের দিন অস্বীকার করা । 


এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্থী- 
কার করে নাঃ বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, 
তাদের গর্দানে লৌহশৃস্বল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোষখে বাস করবে। 


কাফিরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই ঃ যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে 
থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা .শুনান, সেগুলো 
আসে নাকেনঃ দ্বিতীয় আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাযিল 
- হওয়ার তাগাদা করে (যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক -আযাব এনে দিন। এতে 
বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে)। অথচ 
তাদের পূর্বে অন্য কাফিরদের উপর অনেক আযাব এসেছে । সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। 
Bede 

এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব আসা অবান্তর হল কিরূপে£. এখানে ৩১০ শব্দটি 

লে 

৪) -এর বছবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাত্তি। 

এরপর বলা হয়েছে 8 নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ, ও অবাধ্যতা 

সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় 
ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে 
লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোন 
আযাব আসতেই পারে না। 

কাফিরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই £ আমরা রসূল সো)-এর অনেক মু'জিযা দেখেছি 
_ কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রক্ষাশ করেন না 
কেন? এর উত্তর তৃতীয় দু দেওয়া হয়েছে 8 
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টি 
অর্থাৎ কাফিররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তলে বলে যে, আমরা যে 
বিশেষ মূ‘জিযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, 
মু'জিযা জাহির করা পয়গম্থরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি 
যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ 


Sal “ald 


করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে ঃ 3 She ৮১ {9১1 অর্থাৎ আপনার কাজ 


সুধু কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা--মু'জিযা জাহির করা নয়। 
এ ফি র্গ ও 2 Pd 


১ ৪ 893 4) 3 ---অৰ্থাৎ পূৰ্ববৰ্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্পৃদায়ের জন্য 
6 চা. 


পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্ধরেরই 
দায়িত্ব ছিল। মু'জিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা 
যখন যে ধরনের মু'জিষা প্রকাশ করতে চান, করেন। 


প্রত্যেক সম্পূদায় ও দেশে পয়গম্বর আনা কি জরুরী ? $ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক 
সম্পৃদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্পুদায় ও 
ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যেকোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গঞ্ধরের 
প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সুরা ইয়াসীনে পয়গছরের 
পচ্চ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্পুদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তারা 
স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর 
কথা বর্ণিত হয়েছে। 


তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরী হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোন নবী ও রসুল জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলিমের 
আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তাও সবার জানা। 


এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। 
চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্ত উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই 
এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে । বলা হয়েছে ঃ ৃ 
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সুরা রাস্দ ১৬৭ 


অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গভভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কৃশ্রী, সৎ না অসৎ--- 
তা সবই আল্লাহ্‌ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্াসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে---তাও আল্লাহ্‌ জানেন। 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বণিত হয়েছে যে, তিনি “আলিম্ল- 
গায়িব। সুষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে 
তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি 
চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; 
না কিছুই না--শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে--- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র 
তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদুষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, 
তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর 
বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর 
সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্তান একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে £ 


পি লাজ পা ্টিপারুপত 
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গর্ভাশয়ে প্নয়েছে। 


আরবী ভাষায় ৬৪৯১ শব্দটি হাস পাওয়া শুক্ষ হওয়ার অর্থে ব্যবহাত হয়। আলোচ্য 


আয়াতে ত্র্ধ বিপরীতে 3১ 35 শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস 


পাওয়া । উদ্দেশ্য এই (যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হাস-বৃদ্ধি হতে পারে, 
অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সমগ্ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ 
গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের 
- অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।. 


তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ -গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ 
AAA JA 


সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। f ১) ৯1 ০১৪৯ বলে এই 


হাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সব- 
_ গুলোতেই পরিব্প্ত। কাজেই কোন বিরোধ নেই। 
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af পপ 2 


একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নিদিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে 
পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তভূক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং 


১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কি পরিমাণ রিযিক পাবে---এসব বিষয়ে আল্লাহ্র অনুপম জান তীর তওহীদের প্রকৃষ্ট 
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(৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, সহোত্তম, সবোচ্চ মখাদ।বান । 
(১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথ। বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের 
অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক; সবাই তার নিকট 
সম্গান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের আগ্রে এবং পশ্চাতে, 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হিফাযত করে। আল্লাহ্‌ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন 
করেন না, যে পযন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্‌ যখন 


স্রা গাণ্দ ৃ ১৬৯ 


কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং আশ।র 
জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা । (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ নির্ঘোষ এবং 
সব ফেরেশতা, সভয্ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত 
করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতগ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশজ্িশালী। (১৪) 
সত্যের আহবান একমাত্র তারই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে 
আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু’হাত পানির দিকে প্রসারিত করে ঘাতে পানি 
তার মুখে পৌছে যায়ঃ অথচ পানি কোন সময় পৌঁছবে না। কাফিরদের যত আহবান 
তার সবই পথভ্রস্টতা। (১৫) আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভুমণ্ডলে 
আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যান্ন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানী , সবার বড় (এবং) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চুপি চুপি কথা বলে এবং যে উচ্চেঃস্বরে বলে এবং যে রাত্রে 
কোথাও আত্মগোপন করে এবং সে দিবালোকে চলাফেরা করে, তারা সব (আল্লাহ্র জ্ঞান) ' 
সমান। ( অর্থাৎ তিনি সবাইকে সমভাবে জানেন। তিনি যেমন তোমাদের প্রত্যেককে 
জানেন, তেমনিভাবে প্রত্যেকের হিফাযতও করেন। সেমতে তোমাদের মধ্যে থেকে) 
প্রত্যেকের (হিফাযতের ) জন্য কিছু ফেরেশতা (নির্ধারিত ) রয়েছে, যারা অদল-বদল হতে 
_ থাকে ।কিছু তার সামনে এবং কিছু তার পশ্চাতে । তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অনেক বিপদাপদ 
থেকে) তার হিফাযত করে। (এতে কেউ যেন মনেনা করেযে, যখন ফেরেশতা আমাদের 
হিফাযত করে, তখন যা ইচ্ছা, কর; তা কুফুরীই হোক না কেন। আযাব নাযিলই হবে না । 
এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা (প্রাথমিক পর্যায়ে তো 
কাউকে আযাব দেন না। তার চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি ) কোন জাতির (ভাল ) অবস্থা 
পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের যোগ্যতাবলে স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন না করে। 
(কিন্ত এর সাথে এটাও আছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রতিভায় ভ্রুটি করতে থাকে, তখন 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে)! এবং যখন আল্লাহ্‌ কোন 
জাতিকে বিপদে পতিত করতে চান, তখন তা রদ করার ফোন উপায়ই নেই। (তা পতিত 
হয়ে যায়)। এবং (এমন মুহূর্তে) আল্লাহ্‌ ব্যতীত (যাদের হিফাযতের ধারণা তারা পোষণ 
কুরে) তাদের ফোন সাহায্যকারী নেই । (এমন কি, ফেরেশতাও তাদের হিফাযত করে না--- 
করলেও সে হিফাযত তাদের কাজে আসবে না।)তিনি এমন (মহীয়ান ) যে, তোমাদেরকে 
(বৃষ্টিপাতের সময় ) বিদ্যুৎ (চমকানো অবস্থায়) দেখান, যদ্দরুূন (তা পতিত হওয়ার) 
ভয়ও হয় এবং (তা থেকে বৃষ্টির ) আশাও হয় এবং তিনি পানিভর্তি মেঘমালাকে (ও) 
উত্তোলন করেন এবং রা’দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং অন্যান্য ফেরেশ- 
তাও তার ভয়ে প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে)। এবং তিনি (পৃথিবীর দিকে ) বজ প্রেরণ 


১৭০ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করেন অতঃপর যার উপর ইচ্ছা ফেলে দেন এবং তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁর তওহীদ 
সম্পর্কে, তাঁর এমন মহীয়ান হওয়া সত্তেও) তর্ক-বিতর্ক করে; অথচ তিনি প্রবল পরাক্রম- 
শালী। (ভয় করার যোগ্য; কিন্ত তারা ভয় করে না এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করে। 
তিনি এমন দোয়া কবুলকারী যে,) সত্য দোয়া বিশেষভাবে তারই (কেননা, তা কবুল 
করার শক্তি তাঁর আছে। ) আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদেরকে তারা (প্রয়োজনে ও বিপদে) ডাকে, তারা 
(শক্তিহীন হওয়ার কারণে) তাদের আবেদন এতটুকুই মঞ্জুর করতে পারে, যতটুকু পানি 
এ ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জ'র করে যে উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে (এবং ইঙ্গিতে 
নিজের দিকে ডাকে ), যাতে তা (অর্থাৎ পানি)তার মুখ পর্যন্ত (উড়ে) এসে যায়, অথচ তা) 
(নিজে নিজে) তার মুখ পর্যন্ত (কিছুতেই ) আসবে না। (সুতরাং পানি যেমন তাদের 
আবেদন মঞ্জুর করতে অক্ষম তেমনিভাবে তাদের উপাস্যরাও অপারক। তাই তাদের 
কাছে) কাফিরদের আবেদন নিষ্ফল বৈ নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলারই সামনে (অর্থাৎ তিনি 
এমন সর্বশক্তিমান যে, তাঁরই সামনে) সবাই মাথা নত করে---যারা আছে নভোমগুলে 
এবং যারা আছে ভূমণ্ডলে ; (কেউ ) খুশীতে এবং কেউ ) বাধ্যবাধকতায়। (খুশীতে মাথা 
নত করার মানে স্বেচ্ছায় তার ইবাদত করা এবং বাধ্যবাধকতার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে সৃষ্টজীবের মধ্যে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চান, সেতার বিরুদ্ধাচরণ করতে 
পারে না)। এবং তাদের (অর্থাৎ পৃথিবীবাসীদের ) প্রতিচ্ছায়াও (মাথা নত করে ) সকালে ও 
বিকালে । অর্থাৎ ছায়াকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ান এবং যতটুকু ইচ্ছা সঙ্কচিত করেন। যেহেতু 
এই হ্থাস-বৃদ্ধি, সকাল-বিকালে বেশী প্রকাশ পায়, তাই বিশেষভাবে সকাল-বিকাল উল্লেখ 
করা হয়েছে । নতুবা ছায়াও সর্বাবস্থায় অনুগত )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় STO 


আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ্‌ তা“আলার বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। সে- 
গুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তওহীদের প্রমাণ । এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


এ পাটা ছি INA 


এ এপ) ৪ ৩ ওহি ) এখানে এ শব্দ দ্বারা এ বস্তু বুঝান 


হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের কাছে অনপন্থিত। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে 
শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্থাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ 
করা যায় না। 
এর বিপরীত ৯১৫০ হচ্ছে এ সব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনু- 
ভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক 
অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন। 
38491 শব্দের অর্থ বড় এবং 4.০ -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো 


হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তসমূহের গুণাবলীর উধের্ব এবং সবার চেয়ে বড়। কাফির ও 
মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্ত উপলব্ধি 


সুরা রাদ ১৭১ 


দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী 
সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহুদী ও খুষ্টানরা 
আল্লাহ্‌র জন্য পুন্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব 
উনিই ও গুণ থেকে উচ্চে, উধ্র্বে ও পবিভ্র। কোরআন পাক তাদের বণিত গুণাবলী থেকে 


রচনা চে পা “ads 


পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে $ ৩৯৯০২ এ 11 ০০০০০ 


অর্থাৎ আল্লাহ, তা'আলা এসব গুণ থেকে পবিন্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে। 


পপ“ কচ জা শপ ০53 Pd tad 3 3 “পূ পা BAAS 


প্রথম ১ (৬০১15 ৮ 1) (এ-এর তৎপূর্ববর্তী 54১1 4$ ১৩১ ০1৮১৪ এ 


“SA Pa Tad 


বাক্যে আল্লাহ তা'আলার জানগত পরাকা্ঠা বর্ণিত হয়েছিল । দ্বিতীয়.) ০৫০) | ১4451 


বাক্যে শক্তি ও মাহাজ্মের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তির ও সামর্থ্য মানুষের 
কল্পনার উধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ ড্রান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে 
বর্ণনা করা হয়েছে £ 


Ad ASTI ALT Ce ATO ATA টেল কে ABs পা 


Jr ২ ৩৯৯৫৫ ৪৯ (১১5৪ সি ROG CET EE 


ew 


১009৩ ১০৩ 


গজ ৮০ 


১1 শব্দটি) [)৯) থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ আস্তে কথা রা ৰং নি শব্দের 
অর্থ, জৌরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে ৯ বলে এবং 
_ ঘেকথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে টা বলে ৮97৮ শব্দের অর্থ 


যে গা ঢাকা দেয় এবং? ') (১-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে । 


আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ . তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী । কাজেই যে ব্যক্তি 

আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্থরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান । 
তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন । এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে 
গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে 
জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা 
বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরও ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ৪ 


১৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
A A CoAT Ad A পা কপার AT ASB redder 


81071 ৩৫ ৯2৯১০ ৫৯ ৩০১ ৪ এ ৩৭ ০০ ৬ তত ৪ 


ধু কাজ ঠিতজ ০০ 


৬১৪৪৩ শব্দটি ৪4৯৯৭--এর বহুবচন! যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি 


a 


A Ae A 


Ee তাকে 848০০ অথবা ৪৪৯) বলা হয়। 8 ১৪ এম? এর শাব্দিক 


পি 


AT A 


অর্থ উভয় হাতের মাঝ খানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। ও ১১৭-এর অর্থ পশ্চাদ্দিক 


AT A 


41 তে? এখানে ৩ কারণবোধক অর্থ দেয় ॥ অর্থাৎ ০ কোন কোন 


a 


কিরাআতে এ শব্দটি dit বর্ণিতও আছে। (রূহুল-মা'আনী ) 


[and জপ 
০০ 


আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং 
যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ডেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা 
করে--এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। 
তার সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে 
থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হিফাযত করা 
তাদের দায়িত্ব । 


সহীহ্‌ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ফেরেশতাদের দুটি দল হিফাযতের জন্য 
নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য । উভয় দল ফজরের 
ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন । ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার 
দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাযের পর তারা 
বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। 


আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা রোট-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হিফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার 
উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন 
জন্ত অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হিফাযত করেন। 
তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি 
হয়ে যায়, তখন হিফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায় ।--(রূহল-মা'আনী) 


হযরত উসমান গণী রো)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীরের এক হাদীস থেকে আরও 
জানা যায় যে, হিফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পাথিব বিপদাপদ ও দুঃখকস্ট থেকে 


সূরা ঝাণ্দ ১৭৩ 


হিফাঘত করাই নয় ঃ বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেস্টা করেন। 
মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় 
তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘু তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি 
সে কোনরাপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ, লিখে দেয়। 


মোটকথা এই যে, হিফাযতকারী ফেরেশতা দীন ও দ্বুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে 
মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হিফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন ঃ মানুষের 
উপর থেকে আল্লাহ্‌র হিফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন 
অতিষ্ট হয়ে যাবে! কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ 
তকদীরে-ইলাহী মানুষের হিফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্‌ তা*আলাই কোন বান্দাকে 
বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিম্ক্রিয় হয়ে যায়। 
পরবতী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা*আলা কোন সম্প্দায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 
তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা 
যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ 
তা"আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য ) যখন আল্লাহ্‌ তা“আলাই কাউকে 
আখাব দিতে চাম, তখন কেউ তা রদ করতে পারে মামা বোস সতত 
তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না। 


সারকথা এই যে, মানুষের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা 
নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্পূদায় যখন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের ব্কৃতজতা ও তার আনুগত্য ত্যাগ 
রে কৃকর্ম, কুচরিন্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলাও স্বীয় রক্ষামূলক 
পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ 
আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। 


এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও ক্তজতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন 
স্চিত করে, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলাও স্বীয় অনুকম্পা ঠহিরারতির কর্মপন্থা পরিবর্তন 
ফরে দেন। 


এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা ধরা হয় যে, কোন জাতির জীবনে 
কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য 


১৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে নানেয়। এ অর্থে ই নিম্নোক্ত 
কবিতাটি সুবিদিত $ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সে পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন নিযে 
পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে। 


এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্ত আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরাপ নয়। 
কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নিভূল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং 
নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে 
সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং 
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U১} ৪১2 থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও হিদায়তের পথ তখনই উন্মুক্ত 


হয়, যখন কারও মধ্যে হিদায়তের অন্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র নিয়ামত দান এ 
আইনের অধীন নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়। 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তার দান এসে 
পতিত হয় । 

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্চুতি 
নয়। আমরা কোন সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা 
হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া 
ছাড়াই পাওয়া গেছে। 
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অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন প্রার্থনাও ছিলনা, তোমার 
অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে। . 

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেস্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং 
_ কোন জাতির পক্ষে চেঙ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামতদানের অপেক্ষায় থাবা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ 

কিছু নয়। ্‌ 


সূরা রা‘দ ১৭৫ 


পা পা তি Looe Luar re APA 305 5৮, 45 
50 ৩ আস এ 985 ০৮ 2 6১5৯ 97) 1 (নি 08 ০৪ ১ 2৯7 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা*'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য 
ভয়েরও কারণ হতে পারে। কাণর, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু ভ্বালিয়ে ছাইভক্ম 
হরে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা 
মানুষ ও জীবজন্তর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘ- 
মালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে 
কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, 
তা বর্ষণ করেন। 

“A A Jr পরত A JAG টিসতর্টর্ত 
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তাআলার প্রশংসা ও কৃতক্ততার তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ্‌ 
পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা’দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পার- 
স্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ, পাঠ করার অর্থ এঁ তসবীহ, যে সম্পর্কে 
কোরআন পাকের অন্য এক আয্নাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমগুলে এমন 
কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহ্‌র তসবীহ, পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্‌ 
শুনতে সক্ষম হয় না। 


কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার 
নাম রা’দ। এই অর্থে তসবীহ পাঠ করার মানে সুস্প্ট। 
J- পাতে A 4. JA তিতা পা J AJ 
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এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা"আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন। 


এ শা নটি পা শা কটি এ 
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মীমের যেরযোগে কন; শাস্তি, শক্তি-সামর্থয ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই 
যে, তারা আল্লাহ তাণআলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে 
লিগ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার 
চাতুরী অচল। 
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(১৬) জিজেস করুনঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলেদিনঃ 
আল্লাহ্‌ । বলুন £ তবে কিঃ তোমরা আল্লাহ, ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা 
নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয় £ বলুন ঃ জন্ধ ও চক্ষুক্মান কি সমান হয় £ অথবা 
কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়? তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন অংশীদার 
স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ ? অতঃপর তাদের 
সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন £ঃ আল্লাহ্‌ ই প্রত্যেক বস্তর ভ্রচ্টা এবং তিনি একক, 
পরাক্রমশালী । (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত 
হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী । অতঃপর ভ্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে 
নিয়ে আসে। এবং অলংকার অথবা তৈজসপন্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, 
তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ, সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান 
করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, 


তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌ এভনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। 
৮ শী শা লাশ 


 তঙ্ষদীরের সার-সংক্ষে প 

আপনি (তাদেরকে এইভাবে ) বলুন £ নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা (উদ্ভাবক 
ও স্থায়িত্ব্দাতা, অর্থাৎ, স্রচ্টা ও সংরক্ষক) কে? (যেহেতু এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট, তাই 
জওয়াবও) আপনি (-ই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌। অতঃপর আপনি ) বলুন তবুও কি তেওহীদের 
এসব প্রমাণ শুনে) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী (অর্থাৎ উপাস্য) স্থির করে 
রেখেছ, যারা চেরম অক্ষমতাবশত ) স্বয়ং নিজেদের লাভ-লোকসানেরও ক্ষমতা রাখে নাঃ 
(অতঃপর শিরক খণ্ডন ও তওহীদ সপ্রমাণ করার পর তওহীদপন্থী ও শিরক-পন্থী এবং 


সূরা রা'দ | ১৭৭ 


স্বয়ং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য) আপনি আরও) বলুন $ 
অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? €এ হচ্ছে শিরক ও তওহীদের দৃষ্টান্ত )। অথবা 
তারা আল্লাহ্‌র এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যে, ওরাও। (কোন বস্তু) সৃষ্টি করেছে, 
যেমন আল্লাহ্‌ (তাদের স্বীক্ষারোক্তি অনুযায়ীও ) স্থষ্টি করেন£ অতঃপর (এ কারণে) 
তাদের কাছে (উভয়ের) সৃ্টিকর্ম একরূপ মনে হয়েছেঃ (এবং এ থেকে তারা প্রমাণ 
করেছে যে, উভয়েই যখন এক রূপ শ্রম্টা তখন উভয়েই একরূপ উপাস্যও হবে। এ সম্পর্কেও ) 
আপনি (-ই) বলে দিন £ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই (সত্তা ও 
পূর্ণতার গুণাবলীতে ) একক (এবং সব স্ৃষ্টবস্তর উপর) প্রবল। আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর (পানি দ্বারা ) নালা (ভর্তি হয়ে) প্রবাহিত হতে 
লাগল নিজ পরিমাণ অনুযায়ী (অর্থাৎ ছোট নালায় অল্প পানি এবং বড় নালায় বেশী পানি )। 
অতঃপর জলম্রোত (পানির) উপরে ভাসমান আবর্জনা বইয়ে আনল। (এক আবর্জনা 
হল এই)। এবং যে বস্তকে অগ্নির মধ্যে (রেখে) অলঙ্কার অথবা অন্য তৈজসপন্ত্ (পান্র 
ইত্যাদি) তৈরীর উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত করা হয়, তাতেও এমনি আবর্জনা (উপরে ভাসমান) 
রয়েছে। €( অতএব এ দুষ্টাত্তদ্বয়ের মধ্যে দু'বস্ত আছে। একটি উপকারী বন্ত অর্থাৎ আসল 
পানি ও আসল মাল এবং অপরটি অকেজো বস্ত অর্থাৎ আবর্জনা ও ময়লা । মোট কথা) 
আল্লাহ্‌ তা“আলা সত্য (অর্থাৎ তওহীদ, ঈমান ইত্যাদি) ও মিথ্যার (অর্থাৎ কুফর, শিরক 
ইত্যাদির) এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনে যো পরবর্তী বিষয়বস্ত দ্বারা পূর্ণতা লাভ 
করবে )। অতএব (উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্য়ের মধ্যে) ষা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেওয়া 
হয় এবং যা মান্ষের উপকার করে, তা পৃথিবীতে (হিতকর অবস্থায়) অবশিষ্ট থাকে। 
(এবং সত্য ও মিথ্যার যেমন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিভাবে 
(প্রত্যেক জরুরী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে) উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


উভয় দুষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্তে ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছু- 
ক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়ঃ কিন্তু পরিণামে তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হয় এবং আসল বস্ত অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে 
প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়ঃ কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পৰ্যু দস্ত হয় এবং সত্য 
অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।---(জালালাইন ) 
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(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে 
এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার 
সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দিবে। 
তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম । সেটা কতই না 
নিরুষ্ট অবস্থান! (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে' কি ও ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা 
বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) ইহারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রতি পূর্ণ করে এবং 
অঙ্গীকার ভ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে এ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে 
আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের 
আশংকা রাখে। (২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তষ্টির জন্যে সবর করে, নামায 
প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে ঘা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং 
হারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে 
বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী 
স্রী ও সন্তানেরা । ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে । (২৪) বলবে £ 
তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শাস্তি বখিত হোক । আর তোমাদের এ পরিণাম- 
গুহ কতই না চমৎকার ! 


২১ ০১৯৯৯ সত উন 


সুরা লাণ্দ ১৭৯ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | টি... 

বারা স্বীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তওহীদ ও আনুগত্যের পথ 
অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (অর্থাৎ জনাত নির্ধারিত) আছে এবং 
যারা তার আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গোনাহে কায়েম থাকে) তাদের কাছে 
(কিয়ামতের দিন ) যদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদ্যমান ) থাকে, (বরঞ্চ ) তার সাথে 
সে সবের সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ ) থাকে, তবে সবই মুক্তির জন্য দিয়ে ফেলবে । 


' তাদের কঠোর শাস্তি হবে । (অন্য এক আয়াতে ৯*০ «১ ০৮৯ “মুশকিল হিসাব 


বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ । এটা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। 
যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি এ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে (এ জান থেকে 
নিরেট ) অন্ধ? (অর্থাৎ কাফির ও মুমিন সমান নয়)। অতএব, বৃদ্ধিমানরাই উপদেশ 
গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা) এমন যে, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে 
এবং (এ) অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে 
আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাঞ্ষে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তির 
আশংকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই। তাই কুফর থেকে বেঁচে থাকে )। এবং 
তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সন্তষ্টির কামনায় সেত্য ধর্মে) অটল থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা 
করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন 
যেরূপ করা সমীচীন হয়) ব্যয় করে এবং (অপরে ) দুর্বযবহারকে (যা তাদের সাথে করা 
হয়) সদ্ধযবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসদ্বযবহার করলে তারা 
কিছু মনে করে না; বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার করে )। তাদের জন্য সে জগতে (অর্থাৎ 
পরকালে ) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদ্যান, ) যাতে তারাও প্রবেশ 
করবে এবং তাদের পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা (জান্নাতের ) যোগ্য 
(অর্থাৎ মুমিন ) হবে, যেদিও পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ভূক্ত না হয়) তারাও (জান্নাতে তাদের 
কল্যাণে তাদেরই শ্রেণীতে) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক € দিকের) 
দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তারা বলবে £) তোমরা (প্রত্যেক বিপদ আশংকা থেকে) 
শান্তিতে থাকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্মে) অটল ছিলে । অতএব এ জগতে তোমা- 
দের পরিণাম খুবই ভাল। 


_ জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপস্থী ও মিথ্যাগম্থীদের লক্ষণাদি, গুণাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম 
এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 


প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানাবলী পালন ও আনুগত্যকারীদের জন্য 
উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


১৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দ্বিতীয় আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ “অন্ধ ও চক্ষুক্মান, দ্বারা দেওয়া হয়েছে 
এবং পরিশেষে বলা হয়েছে $ 


LATA 3 তি পাশ পঞ্জি 


৩১ 05) 4 15) 2115 ৬৪২ ৩৮--অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট , কিন্তু এটি 


তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ যাদের বিবেককে 
অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না। 


তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
পা 89৭ 


A 0৮ 
4) ১৪০ ৩) ১ 55 8৪ 4১1-অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ 


করে। স্বচ্টির সূচনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার 
নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত 
অঙ্গীকার। এটি সবচ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। 


ade SF a 


বলা হয়েছিল ঃ 9 ১3 ১৮১ --অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই £ 


br 


উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল ঃ 5? অর্থাৎ হ্যা, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা । 


এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিময়াদি 
থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকা- 
রোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । 


doa nid 


দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে 5 ৬০)! ৩ 342 3 3- অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্ 


করে না। ও অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ্‌ তাআলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং 
a3 aS 


এইমাত্র এ | ১৪৯) ৩? 3? বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া এসব অঙ্গীকারও 


এর অন্তভূ-ক্ত, যেগুলো উম্মমতের লোকেরা আপন পয়ণম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং এসব 
অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। 


আবু দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে 
রসূলুল্লাহ সো) সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়আত নিয়েছেন 
যে,তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামায পাবন্দি সহকারে 
আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের 
কাছে কোন কিছু যাচ.ঞা করবেন নাঁ। 


সুন্না রদ ১৮১ 


যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার 
তুলনা ছিল না। অশ্থারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন 
মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন নাঃ বরং স্বপ্নং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন। 


এটা ছিল সাহাবায়ে-কিরামের মনে র্সূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ভালবাসা, মাহাত্ম্য ও 
আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচ.ঞা নিষিদ্ধ করা 
উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) একবার মসজিদে 
প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রসুলুজাহ্‌ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে 
তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র মুখ থেকে ‘বসে যাও’ কথাটি বের 
হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে 
অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে 
সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি 
সেখানেই বসে গেলেন। 


আল্লাহ্‌ Ml আনুগতাশীল বান্দাদের হুর গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 


eH AB AT পপপ FAI A 


০০ 2 5 | ৪ রা le ile যী un 1 2---অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব 


সম্পক বজায় রি আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে । এ বাক্যটির প্রচলিত 
তফসীর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী 
কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে । কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেনঃ এর অর্থ এইযে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি 
বিশ্বাসের সাথে পূর্ববতী পয়গস্করগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। 


APG তা ALAM 


চতুৰ্থ গুণ এই £$ (৪১) ৩ 45398 2 ---অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় 
করে। এখানে ১৯ শব্দের পরিবর্তে ৯৫১ শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত 


 স্নয়েছে যে, আল্লাহ, তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্ত অথবা ইতর মানুষের প্রতি 
স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের 
অভ্যাসগত ভয়ের মত। কম্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভাল- 
বাসার কারণে বান্দা এরূপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে 


আল্লাহ্‌র ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই ৮ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, 
কারণ, মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণ থেকে উদ্ভুত ভয়কে ৯৪০ বলা হয়। এ 
কারণেই পরবর্তী বাকো হিসাব কিতাবের কঠঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ৪১০১ এর 
_ পরিবর্তে ৮৪ শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ 


১৮২ তফসীরে মা'আর্নেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শি 
“AS “ad কালা 


(০০) [০ 5 5 55 04 2---অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। “মন্দ 


হিসাব’ রা ও পুস্থানুপু্থ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আয়েশা রো) বলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই 
মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব 
নেওয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না! কেননা, এমন ব্যক্তি 


কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ বা ত্রুটি করেন নি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল 
বান্দাদের পঞ্চম গুণ। ূ 


pr 
Am % পাতা পাত টিলা টিক ডি. 


মষ্ঠ গুণ এই £ ৪ এ টি 2৪ (533 1 9 তি, এ যারা 
আল্লাহ্‌র সন্ভষ্টি লাভ করার আশায় অরুর্নিষভাব ধৈর্যধারণ করে। 


প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কম্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় 
কিন্ত আরবী ডাঙ্বায় এর অথ আরও অনেক ব্যাপক । কারণ, আসল অর্থ হ চ্ছে স্বভাব-বিরঃদ্ধ 
বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দুটুতা সহকারে ।নজের কাজে ব্যাপৃত থাকা । 


এ কারণেই এর দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. ৪০১৮১ (৫৩ yj অথাৎ আল্লাহ্‌ 


তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. 84৫৯০ ৩০ 7৮০ অর্থাৎ গোনাহ 
থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা। 


সবরের সাথে 8?) ৬৯3 ৪ (৬১1 কথাটি যক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর 
সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘ 
দিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার !বশেষ কোন 
শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরাপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্‌ তা'আলা দেন না। এ জন্যই 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ ১৪১ | ৬০ ১০৪ | ১১০ ypc) ; অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য 


সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন 
কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাব- 
বিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তাহোক কোন ফরয ও ওয়াজিব পালন 
করা কিংবা হারাম ও মকরূহ (বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা । 


এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোন গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ 
না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের 
কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র ভয়ে ও তার 
সন্তুষ্টির কারণে হয়! 


সূরা রা’দ ১৮৩ 


লি ASI 
Ed 


সপ্তম গুণ হচ্ছে £ঃ 89/)1 19 ১১1---নামায কায়েম করার” অর্থ পূর্ণ আদব 


i 


ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা---শুধু নামায পড়া নয়। এ 
জন্যই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণত ££ 521 ৮৬ 1 শব্দ সহযোগে দেওয়া 
হয়েছে। 


টে 8 5 n3 ae জে AGDLAS 


অষ্টম গুণ হচ্ছে £ 84১ 8০2 ym ied uw J) ১৬০1 88931 2 অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ 


প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্‌র নামেও ব্যয় করে! এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা"আলা তোমাদের কাছে চান নাঃ বরং নিজেরই দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ 
তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা 
দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। 


কত এ শা ছু দু 


এ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সাথে 3) 2 7০ শব্দ দু'টি যুক্ত 


হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদককা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে 
প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ । এ জন্যেই আলিমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদক্ষা_ 
প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়---যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও 
উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম । যেসব হাদীসে গোপনে 
দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে । - 


পি পা ছে err ce AST 


নবম গুণ হচ্ছে ঃ Eau লস ৬৪৮ 5৮৯ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল 


দ্বারা, শন্তরতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মানা দ্বারা প্রতিহত. করে। 
. মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, 
পাপক পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তারা 
অধিকতর যত্ব সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ নিশ্চিহ* হয়ে 
যায়। এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সে.) হযরত মু'আয রো)-কে বলেন £ পাপের পর পুণ্য করে 
নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা 
করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গোনাহ্‌কে মিটিয়ে 
দিবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোন পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তি'র জন্য 
যথেস্ট নয় । 
আল্লাহ্‌ তা'আলার গিরি নয়টি গুণ এ করার পর তাদের প্রতিদান 


“AS AJ mi 


বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে J ১) ১৪4৪ (৫) Eth? 9 1_)১ শব্দের অর্থ এখানে 


১৮৪ তক্চসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


৬১১৯ 1)115 অর্থাৎ পরকাল । আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পর- 
কালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন £$ এখানে 313 বলে ৬১4,15১ অর্থাৎ ইহকাল 


বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কম্টেরও সম্মুখীন হয়, 
কিন্ত পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরহ প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে । 
অতঃপর )1১)15+8৪ অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে 
Ae 3u4ur ঠা 
৬ ১৪ ৩৮4৫ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে । ৬ 4 শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান 
9 


ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; 
বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন £৪ জান্নাতের মধ্যস্থলের 
নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের ৷ 


এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে,আল্লাহ্‌ 
তা*আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে নাঃ বরং তাদের 
বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর 
ন্যুনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব 
আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে 
তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে । 


এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা 
তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে ঃ সবরের 
কারণে তোমরা যাবতীয় দুখ-কম্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই 
না উত্তম পরিণাম ! 
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(২৫) এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, 
আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি 
করে, ওরা এ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন 
আযাব। (২৬) আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা রুহী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা 
পাথিৰ জীবনের প্রতি মুস্ধ। পাথিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয় । 
(২৭) কাফিররা বলে ঃ তীর প্রতি তীর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ 
হল নাঃ বলে দিন, আল্লাহ. যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে 
নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র 
যিকির ছারা শান্তি লাভ করে ; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। 
(২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং 
মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল ! (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ 
করেছি। তাদের পূবে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে এ নির্দেশ 
শুনিয্মে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার 
করে। বলুন ঃ তিনিই আমার পালনকর্তা । তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি 
তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌ যেসব 
সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে পৃথিবীতে অনর্থ স্বচ্টি করে, এরূপ : 
লোকদের প্রতি অভিসম্পাত হবে এবং তাদের জন্য সেই জগতে মন্দ অবস্থা হবে। (অর্থাৎ 
বাহ্যিক ধনৈশ্বৰ্য দেখে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত পাচ্ছে। কেননা, 
ধনৈহর্য তথা রিযিকের অবস্থা এই যে ) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অধিক রিযিক দেন এবং যোর 
জন্য ইচ্ছা রিষিক) সংকীর্ণ করে দেন। (রহমত ও গযবের মাপকাঠি এরাপ নয় ।) এবং 
তারা (কাফিররা) পাথিব জীবন নিয়ে (এবং এর বিলাস-ব্যসন নিয়ে ) হর্ষোৎফুল্প হয়। 
(তাদের এরপ হর্ষোৎফুল্প হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভুল। কেননা ) পাথিব জীবন €ও এর 
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১৮৬ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বিলাস-ব্যসন ) পরকালের মোকাবিলায় একটি সামান্য সম্পদ বৈ কিছু নয়। কাফিররা 
(আপনার নবুয়তে দোষারোপ ও আপত্তি করার উদ্দেশ্যে) বলেঃ তার (পয়গন্থরের ) প্রতি 
কোন মু'জিযা (আমরা যা চাই সেরূপ মুজিযাসমূহের মধ্য থেকে) তীর পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে কেন অবতীর্ণ করা হল নাঃ আপনি বলে দিনঃ বাস্তবিকই (তোমাদের এসব 
বাজে ফরমায়েশ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করে দেন। 
(বোঝা যাওয়ার কারণ এই যে, কোরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযাসহ যথেষ্ট মুশজিযা 
সত্ত্বেও ওরা অনর্থক বায়না ধরে। এতে বোঝা যায় যে, তাদের ভাগ্যেই পথভ্্রষ্টতা লিখিত 
রয়েছে।) এবং (হঠকারীদের হিদায়তের জন্য সবশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কোরআন যথেষ্ট হয়নি 
এবং তাদের ভাগ্যে পথন্রষ্উতা জুটেছে, তেমনি ) ba ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে 


AT FS oe EE TR খু.” 


(এবং সত্য পথ অন্বেষণ করে, পরবর্তী 2! wield; [১4০1 ৪ আয়াতে যার 


বাস্তবরাপ ব্যক্ত হয়েছে। তাকে নিজের দিকে পৌছার পথ প্রদর্শন করার জন্য) হিদায়ত 
করে দেন (এবং পথন্্র্টতা থেকে বাচিয়ে রাখেন )। তারা এ সব লোক, যা বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা (যার বড় অংশ হচ্ছে কোরআন ) তাদের অন্তর প্রশান্তি 
লাভ করে (যার বড় অংশ হচ্ছে ঈমান। অর্থাৎ তারা কোরআনের অলৌকিক্কতাকে নবুয়ত 
প্রমাণের জন্য যথেস্ট মনে করে এবং আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করে না। এরপর আল্লাহ্‌র 
যিকির ও ইবাদতে এত আনন্দ যে, কাফিরদের মত পাথিব জীবনে তত আনন্দ হয় না। 
এবং) ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌র যিকির (-এর এমনি বৈশিষ্ট্য যে, তা) দ্বারা অন্তর 
প্রশান্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে পর্যায়ের যিকির সেই পর্যায়ের প্রশান্তি লাভ হয়। সেমতে 
কোরআন দ্বারা ঈমান এবং সৎকর্ম দ্বারা ইবাদতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌র দিকে 
' মনোনিবেশ অজিত হয়। মোটকথা, ) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন 
করে, (যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে”) তাদের জন্য (দুনিয়াতে) সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য এবং 
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(পরকালে ) উত্তম পরিণতি রয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আয়াতে ১৫৯৮ ৪9৬৮ ৮৬৪4৩ 


AS পা কলা ASI ATT 


১1 ৯ 3 aie J 5 বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । ) এমনিভাবে আমি আপনাকে 


এমন এক উম্মতের মধ্যে রস্লরূপে প্রেরণ করেছি যে, এর (অর্থাৎ এ উম্মতের ) 
পূর্বে আরও অনেক উশ্মত অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং আপনাকে এদের প্রতি রস্লরূপে প্রেরণ 
করার কারণ হলো) যাতে আপনি তাদেরকে গ্র গ্রন্থ পাঠ করে শোনান, যা আমি আপনার 
কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং (এই বিরাট নিয়ামতের কদর করা এবং মু'জিযা- 
রূপী এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল: কিন্তু) তারা পরম দয়াশীলের 
প্রতি অকৃতজতা প্রদর্শন করে (এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।) আপনি 
বলে দিন £ঃ (তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা তোমরা 
অধিকতরভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ জন্য আমি ভীত নই। কারণ) তিনিই 
আমার পালনকর্তা ও রক্ষক ।) তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। (অতএব 


সূন্না সাদ ১৮৭ 


নিশ্চয়ই তিনি পর্ণ শুণসম্পন্ন হবেন এবং হিফাষতের জন্যে ঘথেষ্ট হবেন। তাই) 
আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে। (মোট কথা এই 
যে, আমা'র হিফাযতের জন্য তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই যথেষ্ট । তোমরা আমার বিরুদ্ধাচন্নণ 
করে কিছুই করতে পারবে না। তবে এতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


রুকুর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, 
তাদের একদল আল্লাহ তাআলার অনুগত ও একদল অবাধ্য । অতঃপর অনুগত বান্দা- 
দের কতিপয় গুণ ও আলামত বণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোস্তম 
প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে । 


এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলী এবং 
তাদের শাস্তির কথা বণিত হচ্ছে । এতে অবাধ্য বান্দাদেক্ন একটি স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 
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তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলার অঙ্গীকারের 
মধ্যে সেই অঙজীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ্‌র পালনকতুত্ব ও 
একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়াতে 
এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য 
তৈরী করেছে । 


এছাড়া এসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভ ক্রু রয়েছে, যেগুলো পালন করা “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্থ হয়ে যাঁয়। কারণ, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, 
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। 
এর অধীনে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে 
বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্‌ অথবা রসুলের 
কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিহ লঙ্ঘন করে। 


অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বণিত হয়েছে ঃ 
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০558 1 82 1 1৮1 ৮০ 24৪2 2৮ অর্থাৎ তারা এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, 
! এসি 


যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্‌ নিদেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌, ও রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে 
মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে । তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান 
অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ । এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের 
অন্তর্ভ.ক্র। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত 


১৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


পিতামাতা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়ের যেসব অধিকার আল্লাহ্‌ তা'আলা ও. 
তদীয় রসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না। 


ATA “Ad [০ 


তৃতীয় স্বভাব এই $৬১) | + ৩3 ৯-৯-৯ 5-অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে 


ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্ররুতপক্ষে প্রথমোক্ত দু"স্বভাবেরই ফলশ্তি । 
যারা আল্লাহ্‌ তা“আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও 
সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ 
হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফাসাদ। 


অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে ঃ 


ASL টে ঠচিপ্র শিপ তা 


3! Nf e ge ও 5 874) { ৪১ ৩) 2 অর্থাৎ তাদের জন্য লা'নত ও মন্দ 


আবাস রয়েছে । লা'নতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া । 
বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দুরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের 
বড় বিপদ। 


বিধান ও নির্দেশ £ আলোচ্য আয়াতসম্হের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ 
সম্পকিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায় ---কিছু স্প্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে । 
উদাহরণত উল্লেখ্য ঃ 


AA + AJA ew A 4“ BI AJ ‘A ঢেল 


(৬) ৬ 5৩০ 5898 ই 5 4 20? ৩ 5৯ 58 ৬৪৭ ERE প্রমাণিত 


হয় যে, কারও সাথে নি চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরয এবং লঙ্ঘন করা হারাম; 
চুক্তিটি আল্লাহ ও রসূলের সাথে হোক, ঘেমন ঈমানের চুক্তি; কিংবা সুষ্টজগতের মধ্যে 
কোন মুসলমান অথবা কাফিরের সাথে হোক --চুক্তি লঙ্ঘন করা সবাবস্থায় হারাম। 


VL A a ালাশাজ্্শ পাঠে পাম 


(55৩94 59০৯5 ce জানা যায় যে, 


ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ. করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় নাঃ বরং 
জম্পকিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে 
অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনদের 
অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রত্যেক 
মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন । এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত 
অথবা কোন ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েয নয । এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে 
এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েয হবে? ্‌ 


সূরা রাণ্দ ১৮৯ 


কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে 
দেখা-শোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি 

বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহুর কাছে রিযিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা 

করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা । আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ 
আত্মীয়দের দেখা-শোনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা । 


হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন £ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সা)-র 
গুহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল $ আমাকে বলুন, এ আমল কোন্টি যা আমাকে জান্নাতের 
নিক্ষটবরতা করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দিবে? রসূলুল্লাহ সো) বললেন ঃ$ আল্লাহ্‌ 
তা“আলার ইবাদত কর; তার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত 
দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ ।---€ বগভী ) 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সো.)-র উক্তি বণিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে নাঃ বরং কোন আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে 
নুটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে ; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার 
সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। 


আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই 
আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে । 
তিনি আরও বলেছেনঃ সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভাল- 
বাসা স্থৃন্টি হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয় । ---( তিরমিযী ) 


সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় 
রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় 
রাখবে, যেমন তার জীবদ্দশায় রাখা হত। 


Awe Ae পারা Ice A 


Oey) ry 112)৮5 ৩৪১ ---কোরআন ও হাদীসে সবরের 


অনেক ফযিলত বণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ্‌ তা'আলার জঙ্গ ও সাহায্য 
লাভ করে এবং অগণন সওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরোন্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
এসব ফঘিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখ- 
তিয়ার করা হয়। 


সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণীভেদ আছে। 
এক. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ্‌র দিক্ষে দৃষ্টি 
রেখে আশাবাদী হওয়া। দুই. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা 


১৯০ তঞ্চসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। তিন. গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে সবর অর্থাৎ 
মন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ্‌র ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া । 


৫৫ পপ 2 


ASI AE AS arr 
(8) 85 4 ০91 ps m3 US) y Low {3S 1 ১---থেকে জানা যায় যে, 
আল্লাহ্র পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন 
যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম---যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত 
হয় । পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের 
সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায় । 


শি পারা A ছিরে কিতা 


(৫) ১৯] ৬৬) ৩) 5 93 প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি 


যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবী । এ আয়াত থেকে জানা যায় যে' মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত 
করা ইসলামের নীতি নয় । বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর । 
কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ান্গ আচরণ কর । যে তোমার 
সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর । কেউ রাগ করলে তুমি তার জওয়াব 
সহনশীলতার মাধ্যমে দাও । এর অনির্বা পরিণতি হবে এই যে, শত ও মিত্ৰে পরিণত হবে 
এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিম্ট হয়ে যাবে । 


এ বাক্যের আরও একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর । যদি 
কোন সময় কোন গোনাহ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গোনাহ্‌ও মাফ হয়ে যাবে । 


হযরত আবৃযর গিফারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, (সা)-র উক্তি বণিত আছে যে, 
তোমার দ্বারা যখন কোন মন্দ কাজ অথবা গোনাহ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোন সৎকাজ 
করে নাও। এতে গোনাহ, নিশ্চিহ্ণ হয়ে যাবে 1---€ আহমদ, মাযহারী ) শর্ত এই যে, বিগত 
গোনাহ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে । 
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পচ পলি তি এগ তা 


__এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জান্নাতে স্থান পাবেই, তাদের 
খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে । শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য 
অর্থাৎ মুমিন-মুসলমান হতে হবে---কাফির হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্‌র প্রিয় 
বান্দার সম্মান না হলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্নাতে তার স্থানে পৌছিয়ে 


$5 ৩৬ th PNA 
দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ (94 ১০ ৪৪ ১9 1-__অর্থাৎ আমি সৎ 
বান্দাদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব। 


এতে জানা যায় যে, বুযূর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তা অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা 
পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে । 


সূরা রাশ্দ ১৯১ 


পতাছিতর চঠিজ রি AJA grr 
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যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্তবা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্ৃতি। অথাৎ 
দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য 
থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে। 
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যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, 
ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের 
ফলশ্রতিঃ তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ' পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, 
তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য 
জাহান্নামের আবাস অবধারিত । এতে বোঝা যায় যে, অজীকার ভঙ্গ করা এবং আতীয়- 
স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহামামের কারণ । ২০ &) 0১35) 
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নিই 


১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খও 


(৩১) ঘদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন 
খণ্ডিত হয় অথবা স্বৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্‌ র হাতে । ঈমান- 
দাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরি- 
চালিত করতেন? কাফিররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সবসময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা 
তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদা না আসে । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ওয়াদা খেলাপ করেন না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্রা 
করা হয়েছে। অতঃপর আম্মি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে 
পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার 
উপর স্ব স্ব রুতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত 
করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি 
জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাঁফরদের জন্য : 
তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথে থেকে বাধা দান করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ যাকে 
পথভ্রগ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই । 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (হে পয়গম্বর এবং হে মুসলমানগণ, কাফিরদের একগু' য়েমির অবস্থা এই 
যে, কোরআন যে মু‘জিযা তা চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল । বর্তমান এই অবস্থায় 
কোরআনের পরিবর্তে) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় (স্ব স্থান 
থেকে) হটিয়ে দেওয়া হত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে পুত অতিক্রম করা যেত অথবা তার 
সাহায্যে মৃতদের সাথে কাউকে আলাপ করিয়ে দেয়া যেত (অর্থাৎ মৃত জীবিত হয়ে যেত এবং 
কেউ তার সাথে আলাপ করে নিত। কাফিররা প্রায়ই এসব মুজিযার ফরমায়েশ করত; 
কেউ সাধারণভাবেই এবং কেউ এভাবে যে,কোরআনকে বর্তমান অবস্থায় আমরা মু'জিষা 
বলে স্বীকার করি না। তবে যদি কোরআন দ্বারা এসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, 
তবেই আমরা একে মু'জিযা বলে মেনে নেব! উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন দ্বারা এমন সব 
মু‘জিযাও প্রকাশ পেত, যাতে উভয় প্রকার লোকদের ফরমায়েশ পূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ 
যারা শুধু উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাবলী দাবী করত এবং যারা কোরআনের সাহায্যে 
এগুলোর প্রকাশ চাইত)। তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না। (কেননা, এসব কারণ 
সত্যিকার ক্রিয়াশীল নয়) এবং সমগ্র ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা“আলারই। (তিনি যাকে তও- 
ফীক দেন, সে-ই ঈমান আনয়ন করে। তাঁর রীতি এই যে, তিনি তলবকারীকে তওফীক 
দেন এবং একগুয়েকে বঞ্চিত রাখেন। কোন কোন মুসলমান মনে মনে কামনা করত 
যে, এসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে গেলে সম্ভবত তারা ঈমান আনয়ন করবে। অতঃপর 
এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিশ্বাসীদের কি (এ কথা শুনে যে? 
এরা একগুয়ে , সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন করবে না সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌ তা“আলারই 
এবং সব কারণ সত্যিকারভাবে ক্রিয়াশীল নয়---) এ বিষয়ে মনস্তজ্টি হয় নাযে? আল্লাহ্‌ 
যদি চাইতেন, তবে (সারা বিশ্বের ) সব মানুষকে হিদায়ত করে দিতেন? (কিন্তু কোন কোন 


সূরা বাদ ১৯৩ 


রহস্যের কারণে তিনি এরূপ তান না। অতএব সব মানুষ ঈম্মান আনবে না। এর বড় 
কারণ হঠকারিতা। এমতাবস্থায় হঠকারীদের ঈমানের চিন্তায় কেন পড়ে আছেন?) 
এবং (যখন ঠিক হয়ে গেল যে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তখন এরূপ ধারণা হতে 
পারে যে, তবে তাদের কেন শাস্তি দেওয়া হয় না? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কার ) 
কাফিররা তো সর্বদাই (প্রায়ই) এ অবস্থায় থাকে যে, তাদের (কু) কীতির কারণে তাদের 
উপর কোন না ফোন দুবিপাক আসতে থাকে (কোথাও হত্যা; কোথাও বন্দীত্ব এবং কোথাও 
পরাজয় ও বিপর্যয় ) অথবা কোন কোন দুবিপাক (তাদের উপর না আসলেও) তাদের জন- 
পদের নিকটবর্তী স্থানে নাযিল হতে থাকে (উদাহরণত কোন সম্পৃদায়ের উপর বিপদ 
আসল। এতে শংকিত হল যে, আমাদের উপরও বিপদ না এসে যায় )। এমনকি, 
(এমতাবস্থায়ই ) আল্লাহ র ওয়াদা এসে যাবে। (অর্থাৎ তারা পরকালীন আযাবের সম্মৃখীন 
হয়ে যাবে, যা মৃত্যুর পর শুরু হয়ে যাবে। এবং ) নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন 
না। (অতএব আযাব যে তাদের উপর পড়বে, তা নিশ্চিত, যদিও মাঝে মাঝে কিছু দেরী 
হতে পারে।) এবং (তারা আপনার সাথেই বিশেষভাবে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রপের আচরণ 
করে না, এমনিভাবে আযাবে বিলম্ব হওয়াও বিশেষভাবে তাদের বেলায় নয় ; বরং পূর্ববর্তী 
পয়গন্থরগণ ও তাদের কওমের বেলায় এরূপ হয়েছে। সেমতে) আপনার পূর্ববর্তী পয়- 
গম্বরগণের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে ) ঠাট্রা-বিছপ হয়েছে । অতঃপর আমি কাফির- 
দেরকে ফিছু অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব চিন্তার 
বিষয় যে) আমার আযাব কিরূপ ছিল! (অর্থাৎ খুবই কঠোর ছিল। যখন জানা গেল যে, 
আল্লাহ্‌ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন তা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পরও ) যে আল্লাহ্‌) 
প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, সে এবং তাদের শরীকরা সমান হতে পারে কি £ এবং 
(এতদসত্ত্বেও ) তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার স্থির করেছে । আপনি বলুন £ তাদের 
(অর্থাৎ শরীকদের ) নাম তো বল, (যাতে আমিও শুনি, তারা কে এবং কেমন £) তোমরা 
কি (তাদেরকে সত্যিকার শরীক মনে করে দাবী কর£ তাহলে তো বোঝা যায় যে,) আল্লাহ্‌ 
তা’ আলাকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ যে, (সারা ) দুনিয়ায় তার তেস্তিত্বের ) খবর আল্লাহ, 
তা“আলারই জানা ছিল না। (কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এঁ বস্তক্ষেই অস্তিত্বশীল জানেন, 
বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে এবং অনস্তিত্বশীলক্ষে তিনি অস্তিত্বশীল জানেন না। কেননা, 
তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে; যদিও প্রকাশ উভয়টির সমান। হের্নাটকথা, 
তাদেরকে সত্যিকার শরীক বললে এ অসম্ভব বিষয়টি জরুরী হয়ে যায়। কাজেই তাদের 
শরীক হওয়াই অসম্ভব। অথবা (তাদেরকে সত্যিকার শরীক বল না; বরং) শুধু বাহ্যিক 
ভাষার দিক দিয়ে শরীক বল (বাস্তবে এর কোন প্রতীক নেই। তাহলে তারা যে শরীক নয়--- 
একথা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ। সুতরাং তারা যে শরীক নয়---একথা উভয় অবস্থা- 
তেই প্রমাণিত হয়ে গেল । প্রথম অবস্থায় মুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের 
স্বীরুতির মাধ্যমে । এ বক্তব্যটি যদিও উচ্চতম পর্যায়ে যথেষ্ট, কিন্তু তারা তা মানবে না)। 
বরং কাফিরদের কাছে তাদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা যার ভিভিতে তারা শিরকে লিপ্ত 
আছে) সুন্দর মনে হয় এবং (এ কারণেই ) তারা সেৎ) পথ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এবং 


১৯৪ তফসীরে মা'অরেফুল কোরআন।। পঞ্চম খণ্ড 


FAA AT 


(আসল কথা তাই, যা পূর্বণিত 78140) বাক্য থেকে জানা গেছে। 


অর্থাৎ) যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পথন্রষ্টতায় রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। (তবে 
তিনি তাকেই পথন্দরষ্ট রাখেন, যে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠার পরও একগু য়েমি করে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রসুলুল্লাহ, (সো)-র 
সত্য রসূল হওয়ার নিদর্শনাবলী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মুজিযার 
মাধ্যমে দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহ্‌ল বলে দিয়েছিল যে, 
বনু হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ৷ আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব 
কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহ্‌র রসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন £ 
তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোন অব-. 
স্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফর- 
মায়েশের মাধ্যমে সর্বব্ন এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবু জাহ্‌ল 
ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। 


তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মন্ার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্জাণে এক সভায় 
মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তারা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে প্রেরণ করল। 
সে বললঃ আপনি যদি চান যে,আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার 
অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে 
দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব। 


তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুদিক থেকে পাহাড়ে 
ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাঁগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন 
পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন--- 
যাতে মঙ্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ আ)-এর জন্য পাহাড়ও 
সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্‌র কাছে দাউদের 
চাইতে খাটো নন। 

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান আ)-এর জন্য যেরূপ 
বায়ুকে আক্তাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও 
আমাদের জন্য তদ্রপ করে দিন---যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ 
হয়ে যায়৷ 

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আট) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তার 
চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত 
করে দিন-_যাতে আমরা তাকে জিক্তেসা করি যে, আপনার ধর্ম সত্যকি না। মোযহারী, 
ব্গভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মবদুওয়াইহ্‌ ) 


সূরা রা'দ ১৯৫ 
আলোচ্য আয়নাতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে $ 
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শা সপ টি 
অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, 
তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমন এমন মু'জিযা 
প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রাথিত মুণজিযার চাইতে অনেক উর ছিল। রসূলুল্লাহ্‌ 
সো)-র ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে 
আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিশ্বয়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্পাণ কংকরের 
কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিক- 
তর বিরাট মু'জিযা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখানে থেকে নভোমগুলের 
সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের আলৌকিকতার 
চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালিমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব 
এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা---কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এ সব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ 
না করা হলে তারা বলবে £ (নাউযুবিল্লাহ ) আল্লাহ্‌ তা‘আলাই এ সব কাজ করার শক্তি রাখেন 
না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় 
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যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ (১০০, 11 এ) 0; 


শে এলা কালি 


১৯৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খপ 


অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্‌ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না 
করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের 
মঙ্গলামঙগল একমান্ত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এ সব দাবী পর্ণ করা উপযুক্ত 
মনে করেন নি। কারণ, দাবী উত্থাপণকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তার জানা আছে। 
তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 
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ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের এসব দাবী শুনে কামনা 
করতে থাকেন যে, মু'জিযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই 
মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন 
পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে £ অথচ 
তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে স্ব মানুষকে এমন হিদায়েত দিতে পারেন যে, 
মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য 
করা আল্পহ্র রহস্যের অনুকূলে নয়; আল্লাহ্‌র রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা 
অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফল অবলম্বন করুক । 
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অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পুরণ করার কারণ এই যে" তাদের বদনিয়ত ও 
হঠকারিতা জানা ছিল যে. পরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্‌র কাছে 
দ্রনিয়াতেও আপদ্-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য ঃ যেমন মন্কাবাসীদের উপর কখনও দুভিক্ষের 
কখনও ইসলামী জিহাদ তথা বদর, ওহদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। 


কারও উপরও বজ পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে। 
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6১0 ০ 5 ০০৩১1 অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের 


উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবতাঁ জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা 
শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। 
Fac দা আপা 
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বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা পর্ণ না হয়ে যায়। 
কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না । ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় 


স্রা রা'দ ১৯৭ 


বুঝানো হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে । 
এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্য-দস্ত হয়ে যাবে। 
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আলোচ্য আয়াতে 319 3 IS | বাক্য থেকে জানা যায় 


যে, কোন সম্পদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা বিপদ নাযিল হলে তাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্থ বতী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে ঘায় 
এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের 
আযাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে 
পতিত হবে। 


নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা! যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোন না কোন 
সম্পূদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংস- 
লীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্চা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন 
বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে । কোরআন পাকের উপরোজ্জ বক্তব্য অনুযায়ী---এগুলো শুধু 
সংশ্লিষ্ট সম্পৃদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্খবতী এলাকাবাসীদের জন্যও 
হাশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে । অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু 
মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও 
পার্বতী এলাকার সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করত তওবা 
করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত । ফলে চাক্ষুষ দেখা 
যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দুর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, 
বিপদের মুহ্র্তেও আল্লাহ্‌ স্মরণে আসে না---বাকী সব কিছুই আমরা স্মরণ করি । দুনিয়ার 
তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে 
থাকে । কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগের তওফীক তখনও কম লোকেরই 
হয়। এরই ফলশ্চতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্ষ'পরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে । 


গে র্শাডি& হার রা 
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মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রক্ষার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই 
থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা পৌছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্‌ কখনও 
ওয়াদার খেলাফ করেন না। 


ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ, তা'আলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ সো)-র 
সাথে করে রেখেছিলেন । উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে : কাফির ও মুশরিকরা 
পর্য,দস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ 
এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গস্থরের সাথে সব সময়ই করা আছে। 
ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফির ও অপরাধী বহি পুরাপুরি শাস্তি 
ভোগ করবে। 


১৯৮ .  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বণিত ঘটনায় মুশরিকদের হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের কারণে রসূলুল্লাহ সো)-র দুঃখিত 
ও ব্যথিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই পরবতী আয়াতে তাকে সাল্ত্রনা দেওয়ার জন্য বলা 
হয়েছে । 
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আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়। আপ- 
নার পূর্ববর্তী গয়গম্বরগণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। অপরাধী ও 
অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা হয়নি । তারা পয়গম্কর- 
গণের সাথে ঠাট্টাবিদ্রপ করতে করতে যখন চরম সীমায় পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্‌র আযাব 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এমনভাবে বেষ্টন করে যে, রুখে দাঁড়াবার করারও শক্তি 
থাকেনি । 
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৬৯৪১ 45 ১০ (5 ও 5৯ ১৩১ [--এ আয়াতে মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বৃদ্ধিতা 
Bt 


প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, এরা এতই বোকা যে, নিজীব ও চেতনাহীন প্রতিমাগুলোকে 
এ পবিত্র সত্তার সমতুল্য স্থির করে, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষক ও তার ক্রিয়াকমেঁর হিসাব 
গ্রহিতা। অতঃপর বলা হয়েছে 8 এর আসল কারণ এই ষে, শয়তান তাদের মূর্খতাকেই 
তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছে। তারা একেই সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা ও 
কুতকার্ধতা মনে করে। 
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(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখিরাতের 
জীবন কঠোরতম ৷ আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের ফোন রক্ষাকারী নেই । (৩৫) পর- 
হিষগারদের জন্য প্রতিশ্ত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নিঝরিরণীসমূহ প্রবাহিত 
হয়। তার ফলসমুহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে 
এবং কাফিরদের প্রতিফল অগ্নি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার 
প্রতি ঘা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্য আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় 
অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত 
করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তীর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর 
কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন । (৩৭) এসনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় 
নিদেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে 
জান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না 
কোন রক্ষাকারী । ্‌ ্‌ 
৮ শিট শী শট ললল লুজ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

কাফিরদের জন্য পাথিব জীবনে (ও) শাস্তি রয়েছে তো হচ্ছে হত্যা, বন্দীত্ব, অপমান 
অথবা রোগ-শোক ও বিপদাপদ )। এবং পরকালের শাস্তি এর চাইতে অনেক বেশী কঠোর 
(কেননা তা যেমন তীব্র, তেমনি চিরস্থায়ীও } এবং আল্লাহ্‌র ( আযাব ) থেকে তাদেরকে 
রক্ষাকারী কেউ হবে না (এবং) যে জান্নাতের ওয়াদা পরহিযগারদের্ সাথে (অর্থাৎ কুফর 
ও শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের সাথে) করা হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার (দালান- 
কোঠা ও বৃক্ষ'পির ) তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসম্হ প্রবাহিত হবে এবং ফল ও ছায়া সদা- 
সর্বদা- থাকবে। এটা তো পরহিষগারদের পরিণাষ এবং কাফিরদের পরিণাম হবে দোষখ। 
আর যাদেরকে আমি (এঁশী ) গ্রস্থ অর্থাৎ তওরাত ও ইন্জীল ) দিয়েছি (এবং তারা তা 
পুরোপুরি মেনে চলত) তারা এ গ্রন্থের কারণে আনন্দিত হয়েছে, যা আপনার প্রতি অবতীণ 
করা হয়েছে। (কেনন। তারা তাদের গ্রন্থে এর খবর পায়। তারা আনন্দিত হয়ে একে 
মেনে নেয় এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 

সালাম ও তার সঙ্গীরা এবং খৃষ্টানদের মধ্যে নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত লোকগণ। অন্যান্য 
আয়াতেও তাদের কথা উল্লিখিত আছে)। এবং তাদের দলের. মধ্যেই ফেউ কেউ এমন যে, 
এর (অর্থাৎ এ গ্রন্থের ) কোন কোন অংশ ( যাতে তাদের গ্রন্থের বিরুদ্ধে বিধানাবলী আছে ) 
অস্থীার করে (এবং কুফরী করে)। আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ (বিধানাবলী দু'প্রকার : 

মৌলিক ও শাখাগত। তোমরা যদি মৌলিক বিধানাবলীতে বিরুগ্ধাচরণ কর, তবে সেগুলো 


. ২০০ তফদীযর়ে মাআন্বেফুল-ক্ষোর আন 1 পঞ্চম খণ্ড 


সব শরীয়তে অভিন্ন। সেমতে ) আমি (তওহীদ সম্পর্কে) আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর অংশীদার না করি (এবং নবুয়তের সম্পর্কে এই 
যে) আমি (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেই (অর্থাৎ নবুয়তের সারমর্ম এই যে, 
আমি আল্লাহর দিকে আহবানকারী ) এবং (পরক্ষাল সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে) 
তাঁর দিকেই আমাকে (দুনিয়া থেকে ফিরে ) যেতে হবে। (অর্থাৎ এ তিনটি হচ্ছে মূলনীতি । 
এদের একটিও অস্ীকারোপযোগী নয়। তওহীদ সবার কাছে স্বীকৃত । অন্য আয়াতে 
“ATT ew শর্ত পল 
এ বিষয়ব্টই 13478 2154 85 119) 05 বাজ 
# er শা 
করা হয়েছে । নবুয়তের ব্যাপারে আমি নিজের জন্য অর্থকড়ি ও নামযশ চাই না, 
যদ্দরুন অস্বীকারের অবকাশ হবে---শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। পূর্বেই এরূপ 
ব্যক্তি আবির্ভত হয়েছেন, যাদেরকে তোমরাও স্বীকার কর। এ বিষয়বস্তটিই অন্য 
পি AS 347 dee পা তা শা 

৮) ৮৩১০১ 2] ৬) 2 1) & ৩ আয়াতে বিধৃত হয়েছে । এমনি- 
ভাবে পরকালের বিশ্বাস অভিন্ন, স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য । পক্ষান্তরে যদি তোমরা শাখাগত 
বিধানে বিরোধী হও, তবে এর জওয়াব আল্লাহ তা'আলা দেন যে, আমি যেভাবে অন্যান্য 
পয়গম্থরকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিধান দান করেছি) এমনিভাবে আমি এ (কোরআন) 
কে এভাবে নাযিল করেছি ষে, এটা আরবী ভাষায় বিশেষ বিধান। (আরবী বলায় অন্যান্য 
পয়গম্থরের অন্যান্য ভাষার প্রতি ইজিত হয়েছে এবং ভাষার পার্থক্য দ্বারা উদ্মমতের পার্থক্যের 
প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতএব জওয়াবের সারমর্ম এই যে, শাখাগত বিধানে পার্থক্য 
উম্মতের পার্থকোর কারণ হয়েছে। কেননা, প্রতি যুগের উন্মতের উপযোগিতা ছিল 
বিভিন্নরূপ ৷ সুতরাং শরীয়তসমূহের পার্থক্য বিরুদ্ধাচরণের কারণ হতে পারে না। 
স্বয়ং তোমাদের সর্বজনস্ীকৃত শরীয়তসমূহেও শাখাগত পার্থকা হয়েছেন এমতাবস্থায় 
তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অহ্বীকারের কি অবকাশ আছে ?) এবং [ হে মুহাম্মদ (সা)! যদি 
আপনি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ) তাদের মানসিক প্ররত্তি (অর্থাৎ রহিত বিধানা- 
বলী অথবা পরিবতিত বিধানাবলী ) অনুসরণ করেন আপনার কাছে ( উদ্দিষ্ট বিধানা- 
বলীৰ বিশুদ্ধ) জ্ঞান পৌছার পর, তবে, আল্লাহ্‌র কবর থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী 
হবে এবং না কোন উদ্ধারকারী হবে। (যখন গয়গম্থরকে এমন সম্বোধন করা হচ্ছে, তখন 
অন্য লোকেরা অস্বীকার করে 'ক্ষাথায় যাবে? এতে গ্রন্থধারীদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সুতরাং উভয় অবস্থাতেই অস্তীকারকারীও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জওয়াব হয়ে গেছে ।) 


০৫ তর 


সাং উতয অবতেই অাকারকারীও বরদ্ধাতরপফারীদের জওয়াব হা গেছে) _ 
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(৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও 
সন্তান-সন্ততি দিয়েছি । কোন রসুলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্র নিদেশ ছাড়া কোন 
নিদৰ্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে 
দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (8০) আমি তাদের সাথে যে 
ওয়াদা করেছ, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, 
তাতে কি---আপনার দায়িত্ব তো পৌছে দেওয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া । (৪১) 
তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুদিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আস্ছি ? 
আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে তে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রত হিসাব 
গ্রহণ করেন । (৪২) তাদের পূবে যারা রি তারা চক্রান্ত করেছে । আর সকল চক্রান্ত 
তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফিররা জেনে 
নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে । (৪৩) কাফিররা বলে $ আপনি 
প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্ররুষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ, 
এবং এ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে । 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং (গ্রন্থধারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে পয়গন্রের প্রতি দোষারোপ করে তাঁর অনেক 
পত্নী রয়েছে, এর জওয়াব এই যে) আমি নিশ্চিতই আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি 
এবং তাদেরকে পরী ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছি (এটা পয়গম্থরীর সি বিষয় হল কিরূপে £ 
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১৬ ১১০৫ ৩ 
এ 1 & ৮৪71 ৮৫ এ ) এবং (শরীয়তসমূহের পার্থক্যের সন্দেহটি অন্যান্য সন্দেহের 


চাইতে ছিল অধিক আলোচিত এবং পর্বে খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই 
পরবতী আয়াতে একে পুনর্বারও বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে 
শরীয়তসমূৃহের পার্থক্ষ্যের প্রশ্ন তোলে, সে পরোক্ষভাবে নবীকে বিধানের মালিক মনে করে । 
অথচ কোন পয়গন্ধরের ক্ষমতা নেই যে, একটি আয়াত (অর্থাৎ একটি বিধান ) আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ ছাড়া (নিজের পক্ষ থেকে ) উপস্থিত করতে পারে । (বরং বিধানাবলী নির্ধারিত হওয়া 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র রহস্য ও উপযোগিতার দিক দিয়ে 
এরূপ রীতি আছে যে) প্রত্যেক যুগের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধান হয় (এরপর অন্য যুগে 
কোন কোন ব্যাপারে অন্য বিধান আসে এবং পূর্ববর্তী বিধান মওকুফ হয়ে যায়। অবশ্য 
কোন কোন বিধান হুবহু বহাল থাকে । সুতরাং) আল্লাহ্‌ তাআলা (ই) যে বিধানকে ইচ্ছা 
মওকুফ করে দেন এবং যে বিধানকে ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং মল গ্রন্থ (অর্থাৎ লওহে 
মাহফুয ) তাঁর কাছেই রয়েছে । (সব মণ্কুফকারী, মঙওকফ ও প্রচলিত বিধান তাতে 
লিপিবদ্ধ আছে। সেটি সর্বাত্মক এবং যেন মূল ভাণ্ডার। অথাৎ যেস্থান থেকে এসব বিধান 
আসে, সে আল্লাহ্‌ তা'আলারই অধিক্ষারভূক্ত । কাজেই সাবেক বিধানের অনুকূল কিংবা 
প্রতিকূল বিধান আনার ক্ষমতাও অবশ্যই কারও হতে পারে না।) এবং (তারা যে এ 
কারণে নবুয়ত অস্বীকার করে যে, আপনি নবী হলে নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে যে 
আযাবের ওয়াদা করা হয়, তা নাযিল হয় না কেন? সে সম্পর্কে শুনে নিন) যে বিষয়ের 
( অর্থাৎ আযাবের ) ওয়াদা আমি তাদের সাথে (নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ) করেছি, 
যদি তার কিয়দংশ আমি আপনাকে দেখাই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় কোন আযাব 
তাদের উপর নাযিল হয়ে যায়) কিংবা (আযাব নাযিল হওয়ার আগে) আমি আপনাকে 
ওফাত দান করি (এবং পরে আযাব নাযিল হয়---দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে, উভয় 
অবস্থাতেই আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা ) আপনার দায়িত্ব শুধু (বিধানাবলী ) পৌছে 
দেওয়া এবং হিসাব নেওয়া আমার কাজ। আপনি কেন চিন্তিত হবেন যে, আযাব এসে গেলে 
সম্ভবত বিশ্বাস স্থাপন করত। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও কুফরীর কারণে আযাব আসার 
কথা কিরূপে সোজাসুজি অস্বীকার করছে! তারা কি (আযাবের প্রথমাংশের মধ্য থেকে) 
এ বিষয়টি দেখছে না যে. তানি (ইসলামের বিজয়ের মাধামে তাদের ) দেশকে চতুদিক 
থেকে সমানে হ্রাস করে অদছ্ছি (অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রগতির কারণে তাদের শাসনা- 
ধীন এলাকা দিন দিনই কমে আসছে । এটাও তো এক প্রক্গার আযাব---যা আসল আযা- 
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করার কেউ নেই। (সুতরাং ছোট কিংবা বড়; যে আযাবই হোক, তা তাকে তাদের শরীক কিংবা 


সূরা রাণ্দ । ২০৩ 


অন্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না) এবং (যদি তারা কিছু সময়ও পায়, তাতে কি) তিনি 
খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (সময় আসার অপেক্ষা মাত্র। এরপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্চত 
সাজা শুরু হয়ে যাবে) এবং (এরা যে রস্ল-পীড়ন কিংবা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার 
কাজে নানা রকম করাকৌশল অবলম্বন করছে, এতে কিছু আসে যায় না। সেমতে তাদের ) 
পূর্বে যারা (কাফির ) ছিল, তারা (ও এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। 
অতএব (কিছুই হয়নি। কেননা ) আসল কলাকৌশল তো আল্লাহ্‌ তা'আলারই। (তার 
সামনে কারও কলাকৌশল চলে না। তাই আল্লাহ তাদের কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ) 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে, তিনি সব জানেন। (এরপর সময়মত তাকে শাস্তি দেন) 
এবং (এমনিভাবে কাফিরদের কাজ-কর্মও তিনি সব জানেন। অতএব) কাফিররা সত্বরই 
জানতে পারবে যে, এ জগতে সুপরিণাম কার ভাগে রয়েছে £ (তাদের না মুসলমানদের ? 
অর্থাৎ সত্বরই তারা স্বীয় মন্দ পরিণাম ও কর্মের শাস্তি জানতে পারবে ।) এবং কাফিররা 
(এসব শাস্তি বিস্মৃত হয়ে) বলে £ নোউযুবিল্লাহ) আপনি পয়গণ্ধর নন। আপনি বলে দিনঃ 
(তোমাদের অর্থহীন অস্কারে কি হয়) আমার ও তোমাদের মধ্যে আমার নবুয়ত সম্পকে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং এ ব্যক্তি, যার কাছে প্রেশী ) গ্রন্থের জ্ঞান আছে (যাতে আমার নবুয়তের 
সত্যায়ন আছে) প্ররুষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ কিতাবী সম্পূদায়ের এসব আলিম, যারা ন্যায়- 
পরায়ণ ছিলেন এবং নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই 
যে, আমার নবুয়তের দুটি প্রমাণ আছেঃ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত। যুক্তিগত প্রমাণ এই 
যে, আল্লাহ্‌, তা'আলা আমাকে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে মুজিষা দান করেছেন । আল্লাহ 
তা“আলার সাক্ষী হওয়ার অর্থ তাই। ইতিহাসগত প্রমাণ এই যে, পূর্ববর্তী এশী গ্রন্থসমূহে 
এর সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। বিশ্বাস না হলে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের কাছে জিক্তেস কর। 
তারা প্রকাশ করে দেবেন। অতএব, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি সত্ত্বেও নবুয়ত 
অস্ীকার করা দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত নয় ।) 


আন্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


নবী-রসূল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, 
তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোন স্ৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার । ফলে সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে । কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত 
ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রিসালতের স্বরূপ 
ও রহসাই বোঝনি। ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রসূলকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
একটি আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তার অনুসরণ করে এবং তীর ' 
মতই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ 
করতে পারে। স্বজাতীয় নয়---এরূপ কোন অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব- 
পর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্ররত্তির : 
সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গুহেরও প্রয়োজন নেই। 
এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে 
ঘেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হল। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ 


২০৪  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সো)-র বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এর জওয়াব প্রথম 
আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-ুন্ত 
পরিজন বিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোন্‌ প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী 
মনে করে নিয়েছ £ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই 
যে, তিনি পয়গম্বরদেরকে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গম্বর অতিক্রান্ত 
হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবস্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক 
পত্রীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত 
অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মুখতা বৈ নয়। 


সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ আমি তো রোযাও রাখি 
এবং রোযা ছাড়াও থাকি; অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব )। তিনি 
আরও বলেন £ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই; (অর্থাৎ 
এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে 
বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। 


| 
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ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে। 


কাফির ও মশরিকরা সদাসবদা যেসব দাবী পয়গম্ধরদের সামনে করে এসেছে 
এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যে সব দাবী করেছে, তন্মধো 
দুটি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক । এক. আল্লাহ্‌র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী 
বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক । যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে, 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন বা জি যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় 
অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন--আযাবের জায়গায় 
রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন! 


দুই. পয়গম্থরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সন্ত্েও নতুন নতুন মুজিযা দাবী করে 
বলা যে, অমুক ধরনের মু 'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের 


উপরোক্ত বাক্যে 8&1 শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কোরআনের 


পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু জিযাকেও । এ কারণেই 
‘এ আয়াত’ শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য 
এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গন্থরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে 
কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন 
যে, কোন রসুল ও নবীক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের 


সূরা রাণ্দ ২০৫ 


ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তফসীর রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, )5* [5০ 
এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে। 


এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে 
কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত । আমি কোন রসূলকে এরূপ 
ক্ষমতা দেইনি । এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুয়তের স্বরূপ 
সম্পকে অক্ততার পরিচায়ক । কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, 
লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মুশজিযা প্রদর্শন করবেন । ্‌ 


লতা ওটি 
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৬2 ১ শব্দটি a A । এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ 


ও পরিমাণ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন 
যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে । কোথায় 
কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে। 


এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গণ্থরের প্রতি কি ওহী 
এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী 
বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ান্গ । আরও লিখিত আছে যে, অমুক্ষ 
পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই এই মু'জিষা প্রকাশ পাবে। 

তাই রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান 
পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জিযা দেখান---এটি একটি হঠক্কারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত 
দাবী, যা রিসালত ও নবুয়তের স্বরাপ সম্পর্কে অক্ততার ওপর ভিত্তিশীল। 


টে এ টি রাজি হিলিতে 
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এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহ্ফুষ বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন হতে পারে না। 

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা 
যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। 
এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত থাকে । এর উপর কারও কোন ক্ষমতা 
চলে না এবং তাতে হাসরৃদ্ধিও হতে পারে না। 


তফসীরবিদদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও 
আহকাম ও বিধি-বিধানের নসখ্‌ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পক্কযুত্ত' সাব্যস্ত 
করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক 
জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গম্থরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নািল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধি- 
বিধান ও ফরায়েষ বণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরী নয়৷ 


২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যক্ঞানের মাধ্যমে তিনি 
যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকী রাখতে চান সেগুলো 
বান্কী রাখেন। এবং মৃল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তার কাছে সংরক্ষিত থাকে । তাতে পূর্বেই লিখিত 
আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাধিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা 
বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্ধরুত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা 
পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে । মৃলগ্রস্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের 
সাথে সাথে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোন্‌ বিধান 
আনয়ন করা হবে । ্‌ 


এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌র বিধান কোন সময়ই রহিত না 
হওয়া উচিত। কারণ, কোন বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, 
বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না। তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি 
পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র শান এর অনেক উধ্বে। কোন বিষয় তাঁর 
জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ঘে নির্দেশটি রহিত করা হয়, 
সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছেঃ 
এরপর পরিবর্তন করা হবে । উদাহরণত রোগীর অবস্তা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম 
তখনকার অবস্থার উপযোগী কোন ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের 
এই ক্রিয়া হবে। এরপর এই ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা, এই 
তফসীর অনুযায়ী আয়াতে ‘মিটানো’ ও ‘বাকী রাখার’ অথ বিধানাবলীকে রহিত করা ও 
অব্যাহত রাখা । 


সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফপীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 
এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন । তাতে আয়াতের বিষয়বন্তুক্ষে ভাগ্যলিপির 
সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে । আয়াতের অর্থ এরাপ বণনা করা হয়েছে যে, কোরআন 
ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃচ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক্ষ ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের 
রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌ তাআলা সূচনালগ্নে স্থস্টির 
পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও 
লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদি'র তালিকা ফেরেশ- 
তাদেরকে সোপদ করা হয়। 


মোট কথা এই ষে, প্রত্যেক সৃজ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত 
ও লিপিবদ্ধ । কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ করে দেন 
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ও বহাল রাখার পর যে মুলগ্রস্থ অবশেষে কার্ধকর হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে । এতে 
ফোন পরিবর্তন হতে পারে না। 


বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ৷ অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কোন 
কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন কর্মের দরুন হ্রাস পায়। 


সূরা রা‘দ ২০৭ 


সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স রৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে । 
মসনদ-আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গোনাহ করে, যার কারণে 
তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবা-যত্ব ও আনুগত্যের কারণে 
বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোন বস্তু তকদীর খণ্ডন করতে পারে না। 


এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, 
রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে 
এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবতিত হতে পারে । 


আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তটিই এভাবে বণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক 
বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা এ ভাগ্য- 
লিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে । এতে কোন সময় কোন নির্দেশ 
বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে । শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ 
শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত 
আকারে শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন 
সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে “মুআল্লাক' € ঝুলত্ত ) বলা হয়। আলোচা 


আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে “মিটানো” ও “বাকী রাখার কাজ অব্যাহত থাকে । কিন্তু 
% Sra তা 


A 
আয়াতে শেষ বাক্য ৬ ৯৩০৭ 11৮১ “১ ব্যক্ত করেছে যে, “মুআল্লাক ভাগা' ছাড়া একটি 


‘মুবরাম’ (চূড়ান্ত ) ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা‘আলার কাছে রয়েছে। 
তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার জানার জন্যই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যে-গুলো 
কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল 
রাখা এবং হ্রাস-বদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । ---( ইবনে কাসীর ) 


পা কৃপা পাপা ছে পানি ঠ ১৯ মা SG A রশ 


৮৬১ । 5511৯ ০৪ এ ও ৩৪ ০) ৩ ৩1 3" এ আয়াতে 


রসূলুল্লাহ (সা)-ক্ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার সাথে 
ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফিররা অপমানিত ও 
লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন 
না যে, এ বিজয় কবে হবে । সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, 
আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি 
অহরহ দেখছেন, আমি কাফিরদের ভূখণ্ড চতুদিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি অর্থাৎ 
এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিরুত এলাকা হাস 
পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্‌র হাতেই। তার 
নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দূত হিসাব গ্রহণকারী । 


(৮৯৪)] yu 


সরা ইবরাতীম 


মক্কায় অবতীর্ণ £৫২ আয়াত $ ৭ রুকু 
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পরম করুণাময় ও দয়াল আল্লাহ্র নামে শুরু । 

















(১) আলিফ-লাম-রা ; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাঘিল করেছি--- 

যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন---পরাক্রান্ত, প্রশংসার 

যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তারই পথের দিকে । (২) তিনি আল্লাহ্‌; যিনি নভোমণ্ডল ও 

ভূ-মণ্ডলের সব কিছুর মালিক। কাফিরদের জন্য বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব: (৩) 

যারা পরকালের চাইতে পাথিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং 
তাতে বক্তা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দরে পড়ে আছে। 





তক্ষদীরের সার-সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-রা; (এর অর্থ তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ); এটি (কোরআন) 
একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি (এর সাহায্যে) সব মানুষকে 
তাদের পালনকর্তার নির্দেশে (প্রচার পর্যায়ে কুফরের ) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও 
হিদায়তের ) আলোর দিকে (অর্থাৎ) পরাক্রান্ত, প্রশংসিত সম্ভার পথের দিকে আনয়ন করেন 
(আলোর দিকে আনার অর্থ হচ্ছে আলোর পথ বলে দেওয়া)। যিনি এমন আল্লাহ্‌ যে, 


সূরা ইবরাহীম ২০৯ 


নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমগ্ডলে যা আছে, তিনি সেসবের মালিক এবং (যখন এ গ্রন্থ 
আল্লাহ্‌র পথ বলে দেয়, তখন ) বড় পরিতাপ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্য, যারা 
(এ পথ নিজেরা তো কবৃল করেই না; বরং) পাথিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার 
দেয়, (ফলে ধর্মের অন্বেষণ করে না) এবং (অন্যদেরকেও এ পথ অবলম্বন করতে দেয় না; 
বরং ) আল্লাহ্‌র এ (উল্লিখিত ) পথে বাধাদান করে এবং তাতে বক্রতা (অর্থাৎ নানাবিধ 
সন্দেহ ) অন্বেষণ করে ( যদ্দ্বারা অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে )। তারা খুব দূরবর্তী 
প্থন্তরম্টতায় পতিত আছে। (অর্থাৎ এ পথন্রষ্টতা সত্য থেকে অনেক দূরবতাঁ)। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


সূরা ও তার বিষয়বস্তু £ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা---*সূরা ইবরাহীম? 
এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, 
মন্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ । 


এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম আ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই 
"সূরার নাম “সরা ইবরাহীম" রাখা হয়েছে । 


পর টিটি এ 285 শা 
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৪১৩১৬ ১0141 
| Pum 
}""! {= এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা 

হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুস্থত পন্থাই হচ্ছে সব চাইতে নির্মল ও স্বচ্ছ 

অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য । এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে 

খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয় ৷ 

চে Nn শপ 


<! 18৩১৭ ft । ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে 1১ এর )+৯ সাব্যস্ত 


করে এরূপ অর্থ নেওয়াই তিক স্পষ্টযে, এটা এ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ 
(সা)-র দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত 
মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা“আলা নাধিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ্‌ (সা) উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী । কারণ তিনি এ Sie প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি । 


AY শা 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝান 
হয়েছে । ৩১৬1৬ শব্দটি 8০ এর বহুবচন । এর অর্থ অন্ধকার | এখানে 
৩৬৬ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমৃহ এবং ) 33 বলে ঈমানের 
আলো বোঝান হয়েছে। এজন্যই ৬৬৬ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা 


কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষা- 
স্তরে )9) শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক ৷ আয়াতের 
অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে 
বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার 


আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন । এখানে ৮) শব্দটি 


প্রয়োগ করার মধ্যে ইজিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্ব স্তরের মানুষকে 
অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া---আল্লাহ্‌ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে এ কৃপা 
ও মেহেরবাণী,যা মানব জাতির শ্রম্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি 
নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ্‌ তা“আলার যিশ্মায় না কারও কোন পাওনা আছে 
এবং না কারও জোর তার উপর চলে । 


হিদায়ত শুধু আল্লাহ্‌র কাজ £ আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে 
আলোর দিকে আনয়ন করাকে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ 
হিদায়ত দান করা প্ররুতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কাজ; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ৃ 
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আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোন প্রিয়জনকে হিদায়ত দিতে পারেন নাঃ বরং আল্লাহ তা'আলাই 


যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে (৪) 5১ কথাটি যুক্ত 


করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, 
কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন 
করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ ও অনুমতিক্রমে 
আপনি তা করতে পারেন । 

বিধান ও নির্দেশ £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিক্ষে মন্দ কর্মের 
অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর মধ্যে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও 
মানবতাকে ইহকাল ও পরক্ষালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমান্তর পথ হচ্ছে 
কোরআন পাক্ষ। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরা- 
পত্তা ও মনস্তুষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে 
তারা যতই এ থেকে দুরে সরে পড়বে, ততই উভয় জাহানের দুঃখ ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও 
অস্থিরতার গহব্রে পতিত হবে। : 
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আয়াতের ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ সো) কোরআনের সাহায্যে 
হি মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন । কিন্তু 
চি 0) নয় যে, ক্ষোন গ্রন্থের সাহায্যে কোন জাতিকে সংশোধন করার উপায় 
হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর 
অনুসারী করা। 


কোরআন পাকের ডিনার একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য 8 কিন্তু কোরআন পাকের আরও 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তিলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হাদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলী 
পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত 
থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের যত মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কোর- 
আন তিল্াওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পানের না। হিন্দুদের শুদ্ধি 
সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু 
সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কোরআন তিলাওয়াতেও অক্ত ছিল । 
আজকাল খুস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন 
ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের 
উপরই পড়ে যারা ম্র্থতার কারণে অথবা নব্যশিক্ষার কুপ্রভাবে কোরআন তিলাওয়াত 
থেকেও গাফিল। ্‌ 

সম্ভবত এই তাত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কোরআন পাকে যেখানে 
রস্লুল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের 
পূর্বে তিলাওয়াতক্ষে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 


8. পিট তা তা ও ক পাঠ তে A add ASX 


৪৯2০ 15 ৩15) 1০2 "335৬1 18৮০ 1১48--অর্থাৎ 


রসূলুল্লাহ সো)-কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে । এক. কোরআন পাকের 
তিলাওয়াত ৷ বলা বাহুল্য, তিলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বোঝা হয়---তিলাওয়াত 
করা হয় না। দুই. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। তিন. কোরআন পাক ও 
হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ্‌র শিক্ষা দান করা । 


মোট কথা, কোরআন এমন একটি হিদায়তনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুযায়ী কাজ 
করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পম্ট £ এতদ- 
সংগে এর শব্দাবলী তিলাওয়াত করাতেও অক্তাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব 
বিস্তার করে । 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার 
কাজকে রসুলুল্লাহ সো)-র সাথে সম্ন্বযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও 
হিদায়ত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র মধ্যস্থতা 
ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা 
রসুলুল্লাহ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। 


২১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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___এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য, তা ' 
এ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য 

এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, এ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে 

চলাচলকারীর অনুরূপ পথন্্ান্ত হয় না, হৌচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনো- 

রথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে ও পথ বোঝান হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত 
পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে । 


এ স্থলে আল্লাহ্‌ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম 02 ০ 
ও১£০৯উল্লেখ করা হয়েছে। 7) শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং ১৯৩ 


শব্দের অর্থ এ সত্তা, ধিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে 
উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরা- 
ক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার 
প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তার গন্তব্যস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত । শর্ত এই যে, এ পথ 
ছাড়তে পারবে না। 


€/ A, গু রা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ৪) ৮০১১ 81 
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ও ভূমগুলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক । এতে কোন অংশীদার নেই। 
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¢ 2 
অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ 
করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, এ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর 
আপতিত হবে। 


সারকথা £ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে 
আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে । কিন্তু যে হতভাগা 
কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে ৷ কোরআন যে 
আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাব- 
ধান বাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্ষক্ষেত্রে কোরআনকে 
ত্যাগ করে. বসেছে তিলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে 
চলার প্রতিও ভ্রাক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত নয় । ৪ 
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এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফিরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. 
তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয় । 
এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয় । এতে 
তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত ফরা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জিযা 
দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা 
তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে । তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে 
এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না। | | 


দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাক্ষা পছন্দ করেই; তদুপরি 
সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে । - 


কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ £ তৃতীয় অবস্থা 


EASA 


i 5০ (9১ 95 ৪-- বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে । এক. তারা 


স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল 
পথে ফোন বক্তা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভৎ ‘সনা করার সুযোগ 
পাবে । ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন৷ 


দুই. তারা এরূপ খোঁজাখু জিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও 
হাদীসের কোন বিষয়বন্ত তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া য/য় কিনা, পাওয়া 
গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে-কুর- 
_ তুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে । আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত 
আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনও ভ্রান্তিবশত এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। 
কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দুষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে 
কোরআনী প্রমাণ মনে করে । অথচ এ কর্মপস্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, 
মুমিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোরৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে 
দেখা । এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে ঘা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ 
সাব্যস্ত করা। 


re A পর পা 3 


৬৬৭ J IS, 5 454 /51- উপরে যেসব জিন ভিডি তন HEE 


Lew 2 পা 


২১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে । এর সারমর্ম এই যে, তারা পথ- 
অ্রষ্টতায় এত দূর পৌছে গেছে যে, সেখান থেঢক সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন। 


| বিধান ও মাস‘আলা £ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে যদিও কাফির- 

দের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, তারা পথন্রষ্টতায় অনেক দ্রে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসল- 
মানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য । অবস্থান্রয়ের 
সারমর্ম এই £ ্‌ 


(১) দুনিয়ার মহব্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা। 
(২) অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরীক রাখার জন্য আল্লাহ্‌র পথে চলতে না দেওয়া। 


(৩) কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাও- 
মানোর চেম্টা করা । 
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(8) আমি সব পয়গম্থরকেই তাদের স্থজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, 
যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে । অতঃপর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা সগপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। ্‌ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 


এবং (এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন কাফির 
সন্দেহ করে যে, আরবী ভাষায় কেন? এতে তো সম্ভাবনা বোঝা যায় যে, স্বয়ং পয়গন্নর তা 
রচনা করে থাকবে। অনারব ভাষায় অবতীর্ণ হলে এরাপ সম্তাবনাই থাকত না এবং অনারব 
হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য এ্রশী গ্রন্থের অনুরূপও হত। তাদের এ সন্দেহ নিরর্থক । কেননা) 
আমি সব পূর্ববর্তী) পয়গম্বর €ও) তাদেরই সম্প্রদায়ের ভাষায় পয়গন্থর করে প্রেরণ করেছি 
যাতে (তাদের ভাষায় ) তাদের কাছে (আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ ) বর্ণনা করে । (কারণ, আসল 
লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পম্ট বর্ণনা। সব শ্রস্থেরই এক ভাষায় হওয়া'ক্ষোন লক্ষ নয়)। অতঃপর 
(বর্ণনা করার পর ) যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল 
করে না) এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে নেয় )। 
এবং তিনিই (সব কিছুর উপর) পরাক্রমশালী (এবং) প্রক্তাময় (সুতরাং পরাক্রমশালী 
হওয়ার কারণে সবাইকে পথপ্রদর্শন করতে পারতেন; কিন্তু প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে 
তা করেন নি)। 


সূরা ইবরাহীম ২১৫ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নিয়ামত ও সুবিধার কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে যে, তিনি যখনই কোন রসূল কোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই 


জাতির ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আল্লাহ্র বিধানসমূহ তাদেরই ভাষায় 
তাদেরই বোধগম্য আঙ্গিকে ব্যক্ত করে এবং তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। রসূলের ভাষা 
উম্মতের ভাষা থেকে ভিন্ন হলে বিধি-বিধান বোঝার ব্যাপারে উম্মতকে অনুবাদের ঝুকি 
গ্রহণ করতে হত। এরপরও বিধি-বিধানকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার ব্যাপারটিতে.সন্দেহ থেকে 
যেত । তাই হিব্রুভাষীদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করা হলে তার ভাষাও হিঝ্নই হত, 
পারস্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা ফারসী এবং বার্বারদের প্রতি প্রেরিত রসূলের 
ভাষা বার্বারী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক । যাক্ষে রসূলরূপে প্রেরণ করা হত, কোন সময় তিনি 
এ জাতিরই একজন হতেন এবং জাতির ভাষাই তাঁর মাতৃভাষা হত। আবার কোন সময় 
এমনও হয়েছে যে, রসূলের মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও আল্লাহ তাআলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করেছেন যে, তিনি এঁ জাতির ভাষা শিখে নিয়েছেন। উদাহরণত হযরত নুত আ) জন্ম- 
গতভাবে ইরাক্ষের অধিবাসী ছিলেন। ইরাকের ভাষা ছিল ফাঁরসী। কিন্তু সিরিয়ায় 
হিজরত করে তিনি সেখানেই বিবাহ-শাদী করেন এবং তাদের ভাষা শিখে নেন। তখন 
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ার এক অংশের রসূল নিযুক্ত করেন। 


আমাদের রসুল (সা) স্থানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বের জন্য এবং কালের দিক 
দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জগতের কোন জাতি, কোন 
দেশের অধিবাসী এবং কোন ভাষাভাষী তাঁদের রিসালাত ও নবুয়তের আওতাবহিভ্ভত 
নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জাতি ও নতুন ভাষার উদ্ভব হবে, তারা সবাই 
রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র সম্ভোধিত উম্মতের অন্তভূস্ত হবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ 
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আমি আল্লাহ্‌র রস্ল, তোমাদের সবার প্রতি । সহী বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের 
(রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সো) সব পয়গম্বরের মধ্যে নিজের পাঁচটি 
স্বাতন্ত্যমূল'ক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেনঃ আমার পূর্বে প্রত্যেক রসূল ও নবী বিশেষভাবে 


নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রোরত হতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকেই সমগ্র মানব 
জাতির জন্য রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন 
এবং তাঁকেই মানব জাতির সবপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর 


পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই রৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গন্থরের, 


মাধ্যমে হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও 
প্রত্যেক জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 


মানব জগতের ক্রমবিকাশ যখন পর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল 


চা 


২১৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন ইমামুল-আদ্িয়া মুহাম্মদ মুস্ত ফা (সা)-কে সমগ্র বিশ্বের 
জন্য রস্লরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে যে গ্রন্থ ও শরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে 
সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
বলেন ঃ 
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আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে সংসদ করে দিয়েছি এবং তোমাদের 
জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি ।' | 


পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়ত ও নিজ নিজ সময় এরং ভূখণ্ডের দিক দিয়ে স্বয্মং- 
সম্পূর্ণ ছিল। সেগুলোকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না। কিন্ত মুহাম্মদী শরীয়তের সম্পূর্ণতা 
কোন কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পূর্ণতা সর্বকালীন ও 
সার্বত্রিক। এ দিক দিয়ে দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত নবুয়তের পরম্পরা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। 


কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উশ্মতদের প্রতি 
প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার 
করতে হয়নি। শেষ পয়়গম্রের বেলায় এরূপ হল না কেন? রস্লুলাহ্‌ (সা)-কে শুধু 
আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তার গ্রন্থ কোরআনও আরবী 
ভাষায়ই কেন নাধিল হল £ একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিক্ষার হবে। বিশ্বের 
জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হিদায়ত করার 
দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল । এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক্ষ পৃথক কোরআন 
অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র শিক্ষাও তদ্র.প প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়া। আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না কিন্তু 
সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের 
মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক এক্ষ্য ও সংহতি স্থাপনের 
যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না। 


এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন ভাষায় 
থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সং- 
রক্ষিত কালাম, যা বিজাতি এবং কোরআন অবিশ্বাসীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, 
এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও 
এর অনুসারীরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে একের কোন ক্রন্দ্রবিন্দুই 
অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও 
তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে ! অবৈধ পন্থায় যেসব মতবিরোধ 
হয়েছে, সেগুলোর তো হইয়স্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক 
অনুমান করা যায়। কিন্ত এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান 
পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় এঁক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। 


সূরা ইবরাহীম ২১৭ 


মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার 
প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও 
হিদায়তের গন্থাকে কোন স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভ ল মনে করতে পারে না । 
তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ 
হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক 
ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলিমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক 
দেশে রসূলুল্লাহ (সা)-র নির্দেশাবলী তাদের ভাষায় বৃঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন । 
এন অনেক কারণ রয়েছে। 


আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ প্রথমত আরবী ভাষা উধ্ব জগতের সরকারী 
ভাষা । ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে মাহ্ফুষের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত ঃ 
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আসল দেশ। সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে । সেখানকার ভাষাও আরবী । তাবারান, 
মৃস্তাদরাক, হাকিম ও শোয়াবুল ঈমান বায়হাক্কীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্ব।সের 


. রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, সো) বলেন 8 ৮৪১৮ 5১৩১৪) ০১)৯3115+1 


৬০০ 8421 95 117 255 0০ ৬ 008)015  -এরেওয়ায়েতকে হাকিম 
বিশুদ্ধ বলেছেন। জামে সগীরেও বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত বাক্ত করা হয়েছে । কোন ক্ষোন 
মৃহাদ্দিস একে দুর্বল বলেছেন। হাদীস শাস্তরক্ত ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ এ হাদীসের বিষয়- 
বন্তও প্রমাণিত---“হাসান'-এর নিষ্টেন নয় ।--- (ফয়যূল-কাদীর, শরহে জামে সগীর, ১ম 
খণ্ড ১৭৯ পৃঃ) |. 

হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা তিনটি কারণে আরবকে ভালবাস £. ১) আমি 
আরবীয়, ২) কোরআন আরবী ভাষায় এবং (৩) জান্নাতীদের ভাষা আরবী । 


তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর 
' ভাষা ছিল আরবী । পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু 
পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। 


এ থেকে এ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
রো) প্রমুখ থেকে বণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা পয়গন্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী । জিবরাঈল (আ) সংশ্লি?ট পয্গম্থরের 
ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় 
ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন । এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ুতী ইতক্কান 
গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন । 
এর সার বিষয়বন্ত এই যে, সব এ্রশী গ্রস্থের আসল ভাষা আরবী । কিন্তু কোরআন ব্যতীত 


/ 


২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কো রআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। 
তাই সেগুলোর অর্থসস্তার তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবতিত। 
এটা একমান্ত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্তারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে আগত । সম্ভবত এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন্‌ 
ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট স্রা---বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য 
রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম 
এবং আল্লাহ্‌র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে 
তো অন্যান্য এরশীগ্রন্থ আল্লাহ্‌র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত আসল আরবী ভাষার 
পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন এঁশীপগ্রন্থ করেনি । নতুবা 
কোরআনের মত আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম 
হওয়া নিশ্চিত ছিল। 


আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ । এ 
ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে । 


আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্ররুতগতভাবেই আরবী 
ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন ৷. ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী 
ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এক্ষারণেই সাহাবায়ে-কিরাম যে 
দেশেই পৌছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের 
ভাষা আরবী হয়ে গেছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক---এ সব দেশের কোনটিরই ভাষা 
আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়। 


আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম-পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ 
কর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল 
অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা সবপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গণ্ধরকে তাদের 
মধ্য থেক্ষে উদ্ভৃত করেন, তাদের ভাষাক্ষে কোরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রসূল (সা)- 
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কে সর্বপ্রথম তাদের হিদায়ত ও শিক্ষার আদেশ দেন৷ ৯ }? y ০১৯৯৮) ১১ 5 


আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে উমার 
করেন, যারা রসূলুল্লাহ সো)-র জন্য নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসগ 
করে দেন এবং তার শিক্ষাক্ষে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন । এভাবে তাদের 
উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি 
আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি । 
রসূলুল্লাহ সো) এই নজিরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত 


করেন এবং বলেন ঃ ৪৪1 92৮55 12৯৩ অৰ্থাৎ তোমরা আমার কাছ 
থেকে শত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশটি 
অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছে গিয়ে কোরআনের 
শিক্ষাকে সর্ব ছড়িয়ে দেন। রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত 
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হয়নি, কোরআনের 'আওয়াষ প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিবিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সবন্ত 
অনুরণিত হতে থাকে । ্‌ 


অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তক্দীরগত ও স্থজ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র দাও- 
য়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খুস্টান যাদের অন্ত- 
ভুক্ত )-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারক্ষার্যের এমন 
অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না 
এর ফলশ্রতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে স্তধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য 
স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি, বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান 
আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়। 


বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের যতগুলো 
গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত । এটি 
এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও . 
অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়৷ 


এভাবে রসুলুল্লাহ সো)-র ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে 
তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলিম সৃষ্টি 
হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজ- 
ভাবে পৌছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হতে পারতো, তা অজিত হয়ে গেছে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে $ আমি মানুষের সুবিধার জন্য পয়গন্বরগণকে তাদের 
ভাষায় প্রেরণ করেছি---যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। 
কিন্তু হিদায়ত ও পথন্রম্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্বীয় 
শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথন্্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। তিনিই পরা- 
ক্রুমশালী, প্রক্তাবান। 
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(৫) আমি মুসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার 
থেকে আলোকের দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে ভল্লাহ্‌র দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় 
এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল রুতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৬) যখন মুসা স্বজাতিকে 
বললেন £$ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর---ঘখন তিনি তোমাদেরকে ফেরা- 
উনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের 
শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত । 
এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন 
তোমাদের পালনকর্তী ঘোষণা করলেন ঘে, যদি ক্লৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে 
আরও দেব এবং যদি অক্কতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চগ্নই আমার শাস্তি হবে কতোর। (৮) 
এবং মূসা বললেন £ঃ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই ঘদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্‌ 
অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মুসা (আ)-ক্ষে স্বীয় নিদর্শনাবলী দর প্রেরণ করেছি যে, স্বজাতিকে (কুফরী 
ও গোনাহর) অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও আনুগত্যের ) আলোর দিকে আনয়ন 
করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও আযাবের ) ব্যাপারাদি স্মরণ করান। নিশ্চয় 
এসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক সবরকারী, শোকরকারীর জন্য। (কেননা, 
নিয়ামত স্মরণ করে শোকর করবে এবং শাস্তি ও তার অবসান স্মরণ করে ভবিষ্যত বিপ- 
দাপদে সবর করবে ।) এবং স্মরণ করুন, যখন (আমার উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী ) মুসা 
(আট) (স্বজাতিকে) বললেন £ তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন 
তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দেন---যারা তোমাদেরকে অমানুষিক 
. কষ্ট দিত এবং তোমাদের ছেলেসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে 
(অর্থাৎ কন্যাদেরকে, যারা বড় হয়ে বয়স্কা স্রীলোকে পরিণত হয়ে যেত) ছেড়ে দিত 
(যোতে তাদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করে। অতএব, এটাও হত্যার ন্যায় এক প্রকার শাস্তি ছিল 1) 
এবং এতে (অর্থাৎ বিপদ ও মুক্তি উভয়ের মধ্যে) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি 
বিরাট পরীক্ষা আছে। [ অর্থাৎ মুসিবতে বালা এবং মুক্তিতে নিয়ামত ছিল। বালা ও নিয়া- 
মত উভয়টি বান্দার জন্য পরীক্ষা। সুতরাং একথা বলে মৃসা আ)নিয়ামত ও শাস্তি উভয়টিই 
স্মরণ করিয়েছেন।] এবং (মুসা আরও বললেন যে, হে আমার সম্পুদায় ) স্মরণ কর 
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যখন তোমাদের পালনকর্তা আমার মাধ্যমে ) ঘোষণা করে দেন যে, যদি আমার নিয়ামত- 
সমূহ শুনে) তোমরা কৃতক্ত হও, তবে তোমাদেরকে হেয় দুনিয়াতেও, না হয় পরক্ষালে তো 
অবশ্যই ) অধিক নিয়ামত দেব এবং যদি তোমরা (এসব নিয়ামত শুনে ) অকৃতজ হও, 
তবে (মনে রেখ,) আমার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর। (অকুতক্ততা করলে এর সম্ভাবনা আছে।) 
এবং মুসা (আরও ) বলেন £ যদি তোমরা এবং সারা বিশ্বের সব মানুষ একত্রিত হয়েও 
অকৃতক্ততা কর, তবে আল্লাহ্‌ তা*আলা (-র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি) সম্পূর্ণ 
অমুখাপেক্ষী (এবং স্বীয় সততায় ) প্রশংসার যোগ্য। (সেখানে অপরের দ্বারা পূর্ণতা অর্জনের 
সম্ভাবনাই নেই । এ আল্লাহ্‌র ক্ষতি কল্পনাই করা যায় না। পক্ষান্তরে তোমরা তো 
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অকৃতজ হয়ো না।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 8 আমি মূসা আ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে 
সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্‌র অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। 


Fee 


৩১31 --আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে; কারণ, সেগুলো 


নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো । আয়াতের অন্য অর্থ মু‘জিযাও হয় ৷ 
এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ন’টি মু‘জিযা 
বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাও- 
যার কথা কোরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে । এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, মুসা 
(আ)-কে সুস্পম্ট মু'জিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোন ভদ্র ও সমঝদার 
ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাঁধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না। 


একটি লৃক্ষমতত্ত্ব এ আয়াতে “কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার 
থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তটিই যখন আলোচ্য সূরার 
প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে কিওম' 


শব্দের পরিবর্তে ৬৪৩০ 7 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


35011 ৩ ৩ ও ৬ ০ ৩১1 হ১৯)-এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা 


(আ) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে 
রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ! 
Lu + ৬৯5 পারত, 


এরপর বলা হয়েছে ঃ 4 hs লে ১ 3১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা 


(আ)-কে নির্দেশ দেন যে, জাতিক 'আইয়্যামুল্লাহ’ হমরণ করান। 


২২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥ পঞ্চম খণ্ড 


আইয়ামুল্লাহ £ঃ ৬ শব্দটি 1৭ -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। 
abl U1! শৰ্দটি দু’অথে ব্যবহৃত হয়! এক. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন 
y 


বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা প্্ববর্তী উম্মতের উপর 
আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী । এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট পালট 
হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহণ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় “আইয়্যামুল্লাহ্‌? 
স্মরণ করানোর উদ্দেশা হবে, এই সব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা 
এবং হু'শিয়ার করা । 


আইয়্যামুল্লাহ্‌র অপর অর্থ আল্লাহ্‌ তা"আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো 
স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুপ্রহ স্মরণ 
করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লঙ্জাবোধ করে । 


কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে 
সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মুসা (আ)-কে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে 
কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন! এ বাক্যে এর 
কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান 


2 পা ad ৯৬ পা 


রি . ং 2 
করা। 41 ১১৩ ৯৯7৩ বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ 


পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা 
লান্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করান যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে । এমনি- 
ভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নিয়ামত দিবারান্র বষিত হয় এবং যেসব বিশেষ 
নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও 
তওহীদের দিকে আহবান করুন; উদাহরণত তীহ্‌ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর 
মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে, পাথর 
থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। 


৩ পা তা 


নটি J. A ডে 
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ও প্রমাণাদি। ১০ শব্দটি 5 (৩ থেকে ত৯১ ৮*--এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবর- 


Ed 


কারী। 95৯ শব্দটি $৯ থেকে ৪৯) ৮৮*-"এর পদ । এর অর্থ অধিক কৃতজ। 
বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পকিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
ও অনুগ্রহ সম্পকিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও 
অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে এ ব্যক্তির জন্যে যে অত্যন্ত সবরকারী এবং 
অধিক শোকরকারী। 


সূরা ইবরাহীম ২২৩ 


উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি ধদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ব্যত্ি'র হিদায়তের জন্যঃ কিন্ত হতভাগ্য কাফিররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে 
কোন উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় 
গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা, বায়হাকী হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে 
রসলুল্লাহ্‌ সো)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সব, 
এবং অর্ধাংশ শোকর ।---€( মাযহারী ) ্‌ 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রো) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ্‌ 
মুসলিম ও মসনদে আহ্মদে হযরত সোহায়ব রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র 
উত্তি বণিত আছে যে, মু”মিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বো্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মু'মিন 
ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি । কারণ, মু'মিন ফোন সুখ, নিয়ামত অথবা সম্মান পেলে 
তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে 
মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায় । ( ইহকালে তো আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত 
আরও বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান গায়। ) 
পক্ষান্তরে মুমিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার 
বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। (ইহক্ষালে এভাবে যে; সবরকারীরা আল্লাহ্‌ 


শা তে শা 


তাআলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয় । বেশরআন বলে £ wy 1 এ ও ৬1 আল্লাহ, 


তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন, পরিণামে তার মুছিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে । কোরআন 


বলে ঃ 
রা A AJA “AY ন্ড ডে ৮০০৬ 


ও ০ ৮১৯৯ 75১7 ঠক লো 


মোটকথা, মুমিনের কোন অবস্থা মন্দ হয় না ---সর্বোস্তম হয়ে থাকে। সে পতিত 
হয়েও উত্থিত হয় এবং নষ্ট হয়েও গঠিত হয়। 


৬ 5৩০৯ 08৫৯ 86২ 
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ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কম্টকেও নিয়ামত ও সুখে 
রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা রো) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে 
শুনেছি, আল্লাহ্‌ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি 
উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবান্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা ক্ৃতজ্ততা প্রকাশ করবে। 
গক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তারা 
এক্ষে সওয়াবের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত 
জানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় ড্ভান ও সহনশীলতার 
একটি অংশ দান করব ।---(মাযহারী ) 


২২৪ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। পঞ্চম খণ্ড 


সংক্ষেপে শোকর ও ক্ৃুতজতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতক্ষে তার অবাধ্যতা 
এবং হারাম ও অবৈধ ক্ষাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তার ইচ্ছার অনুগামী করা। 


সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে 
অরুতজতার প্রকাশ থেকে বেচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা ও 
পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা । 


দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে 
নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মূসা আ)-ক্কে আদেশ দেওয়া 
হয়ঃ 


মূসা আ)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে 
রেখেছিল । এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের, 
ছেলে-সন্তানক্ষে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যা-সন্তানদেরক্ষে খিদমতের 
জন্য লালন-পালন করা হত। মুসা (আ)-কে প্রেরণের পর তার বরকতে ভার্ন তাআলা 
বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন । 


বা ও অকতজতার ৪ ৪ 


রি ৫ ০ 2 পা লিঠউ বা পা পাত পা 
এটি পি 
3৬ চিলি অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা । আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ 


এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত 
সমহের কৃতক্ততা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ ক্কাজে ব্যয় না 
কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেস্টা কর, তবে আমি এসব 
নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও 
হতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি রুতক্ততা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, 
যেকোন সময় নিয়ামতেফ বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। --€( মাযহারী ) 


আল্লাহ আরও বলেন £ঃ যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, 
তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে তার 
অবাধ্যতার এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা 
করা। অকুতক্ততার কঠোর শাস্তিস্বরাপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে 
অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যে, যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং 
পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে! 


এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে জাহ তা‘আলা কৃতজ্তদের জন্য প্রতিদান, 
AJ ও “A ww 


সওয়াব ও নিয়ামত রূদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন 5 4৪ ] J ॥ কিন্তু এর 


সুরা ইবরাহীম ২২৫ 
ad ৪ ০৬ ০ 


বিপরীতে অকুতজদের জন্য তাকিদ সহকারে (০-১-3 ১৮ & (আমি অবশ্যই তোমাকে 


শাস্তি দেব )। বলেননি ; বরং শুধু ‘আমার শাস্তিও কঠোর’ বলেছেন এতে ঈঙ্গিত আছে 
যে, প্রত্যেক অক্বৃতক্ত আযাবে পতিত হবে---এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা 
আছে । 
er ale andar A iad + 
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9 ১৪৫০, ০ ---অর্থাৎ মূসা (আ) স্বজাতিকে বললেন £ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে 


যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার নিগ্লামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে 
স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, 
কুত্তা ও অকুতক্ততার উধ্রে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না 
করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রশংসায় মুখর । 


কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃতক্ততার 
জন্য যে তাকিদ করা হয়, তানিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার 


জন্য। 
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(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামুদের এবং 
তাদের পরবরতীদের খবর গৌছেনি £ তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না। 
তাদের কাছে তাদের পয়গম্থর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন । অতঃপর তারা নিজেদের 
হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে 8 যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা 
হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে 
সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে । (১০) 
তাদের পঙশ়গন্থরগণ বলেছিলেন $ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও 
ভমগুলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন ঘাতে তোমাদের কিছু গোনাহ, ক্ষমা 
করেন এবং নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের 
মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে এ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমা- 
দের পিতুপুরুষগণ করত । অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর । (১১) 
তাদের পয়গন্বর তাদেরকে বলেন 8 আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্‌ বান্দাদের 
মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত. তোমাদের কাছে প্রমাণ 
নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা চাই। (১২) 
আমাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে 
পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তঙ্জন্য আমরা সবর করব। 
ভরসাকারিগণের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফিররা গয্গম্ধরগণকে 

বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে 


সূরা ইবরাহীম ্‌ ২২৭, 


ফিরে আসবে । তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিম- 

দেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব । 

এটা এ ব্যক্তি পায়, ঘে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয্মাদাকে 

ভক্ন করে। (১৫) পয়গন্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী 
বার্থ কাম হল । 





তীরের সার-সংক্ষেপ 


(হে মক্কার কাফিররা ) তোমাদের কাছে কি এসব লোকের (ঘটনাবলীর ) 
খবর (সংক্ষেপে হলেও) পৌছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল? অর্থাৎ কওমে-নৃহ, আদ, 
(কওমে হাদ,) সামুদ, (কওমে সালেহ ) এবং যারা তাদের পরে হয়েছে, যাদের (বিস্তা- 
রিত অবস্থা) আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে নাঃ (কারণ, তাদের তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ 
ও বর্ণিত হয়নি । তাদের ঘটনাবলী এই 8) তাদের পয়গম্বর তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে 
' আগমন করেন। অতঃপর তারা (কাফিররা ) আপন হাত পয়গম্বরগণের মুখে দিয়েছিল 
(অর্থাৎ মেনে নেওয়া দূরের কথা, তারা চেষ্টা করত, যাতে পয়গম্বরগণ কথা পর্যন্ত বলতে 
না পারে)। এবং বলল ঃ যে নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) 
প্রেরণ করা হয়েছে তের্থাৎ তওহীদ ও ঈমান ), আমরা তা মানি না এবং যে বিষয়ের দিকে 
তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও (অর্থাৎ সেই তওহীদ ও ঈমান, আমরা সে বিষয়ে 
বিরাট সন্দেহে আছি, যা (আমাদেরকে ) উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (এর উদ্দেশ্য তওহীদ 
ও রিসালত উভয়টি অস্বীকার করা। তওহীদের অস্বীকার বর্ণনা সাপেক্ষ নয় এবং রিসালতের 

পা ৯০ টিপ 
অস্বীকার ৬ 4৪ 35 শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা নিজস্ব 
মতামতের ভিত্তিতে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও প্রেরিত 
নও)। তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে ) বললেন £ (তোমরা ) কি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (অর্থাৎ 
তাঁর তওহীদ সম্পকে) সন্দেহ (ও অস্বীকার) করছ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের 
সৃষ্টিকর্তা? (অর্থাৎ এগুলো সৃন্টি করা স্বয়ং তার অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। এহেন প্রমাণের 
উপস্থিতিতে সন্দেহ করা আশ্চর্যের বিষয় বটে! তোমরা সে তওহীদের দাওয়াতকে পৃথকভাবে 
আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছ, এটাও নিতান্ত ভুল। যদিও তওহীদের বিষয়বন্তুটি ন্যায়ানুগ 
হওয়ার কারণে কেউ যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এর দাওয়াত দেয়, তবুও শোভনীয়। 
কিন্ত বিতকিত ক্ষেত্রে তো আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াত দিচ্ছি । অতএব) 
তিনি (ই) তোমাদেরকে (তওহীদের দিকে) দাওয়াত দিচ্ছেন, যাতে (তা কবূল করার 
বরকতে ) তোমাদের (অতীত) গোনাহ্সমূহ মাফ করে দেন এবং (তোমাদের বয়সের ) 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে (সুষ্ঠুভাবে) আয়াত দান করেন। (উদ্দেশ্য এই যে, 
তওহীদ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সত্য হওয়া ছাড়াও তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপক্কারীও। 


এই জওয়াবে উভয় বিষয়ের জওয়াব হয়ে গেছে। 2 4 ডি ১1 এ তওহীদ সম্পর্কে 
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এবং (58০58 এ রিসালত সম্পর্কেও ৷) তারা (অতঃপর উভয় বিষয় সম্পর্কে 


আলোচনা শুরু করল এবং ) বলল £ তোমরা (পয়গম্বর নও; বরং ) নিছক্ক মানব, যেমন 
আমরা । (মানবতা রিসালতের পরিপন্থী। তোমরা যা বল, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়; 
বরং) তোমরা (নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতেই) চাও যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে বস্তুর 
ইবাদত করত, (অর্থাৎ প্রতিমা ) তা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ। অতএব ( যদি রিসা- 


লতের দাবীদার হও, তবে উল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়া অন্য ) কোন সুস্প স্ট মু'জিযা দেখাও 
টা 133 AT 


(যা অধিকতর সুস্পষ্ট । এতে নবুয়তের তর্ক বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আর 0৪৮1 ০এ%: 


বাক্যে তওহীদের তর্কের দিকে ইঙ্গিত আছে। যার সারমর্ম এই যে, শিরক যে সত্য, তার 
প্রমাণ---ইহা আমাদের, বাপদাদার কাজ) তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেন ঃ 
(তোমাদের বক্তব্য কয়েক ভাগে বিভক্ত ঃ তওহীদ অস্বীকার , প্রমাণ---বাপদাদার কাজ। 
নবুয়ত অস্বীকার, পূর্ববর্তী প্রমাণাদি ছাড়া সুস্পষ্ট মু'জিযার দাবী। প্রথমৌক্ত বিষয় 


Aa “ত রং 
সম্পকে 05 So ১5৩ এ উত্তর হয়ে গেছে। কেননা, 


যুক্তির সামনে প্রথা ও প্রচলন কোন কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাপারে আমরা নিজেদের মানবত্ব 
স্বীকার করি যে, বাস্তবিকই ) আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু (মানুষ হওয়া ও নবী 
হওয়ার মধ্যে বৈরিতা নেই। কেননা, নবুয়ত হচ্ছে একটি উচ্চস্তরের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
এবং ) আল্লাহ্‌ (স্বেচ্ছাধীন) বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা, (এ) অনুগ্রহ করবেন 
(অনুগ্রহ বিশেষ করে অমানবের প্রতি হবে---এর কোন প্রমাণ নেই।) এবং (তৃতীয় বিষয় 
সম্পর্কে কথা এই যে, নবুয়তের দাবীসহ যে কোন দাবীর জন্য যে কোন যুক্তি এবং 
নবুয়তের দাবী হলে যে কোন প্রমাণ অবশ্যই দরকার। এণ্ড লো পেশ করা হয়ে গেছে। 
এখন রইল বিশেষ যুক্তি ও বিশেষ মু'জিযার কথা, যাকে তোমরা সুলতানে-মুবীন অর্থাৎ 
সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে ব্যক্ত করছ। এ সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমত এটা তর্কশাস্ত্রের নীতি 
অনুযায়ী জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত ) এটা আমাদের আয়ত্তাধীন বিষয় নয় যে, আল্লাহ্র 
নির্দেশ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখাই। (সুতরাং তোমাদের সব সন্দেহের 
জওয়াব হয়ে গেছে। এরপরও যদি তোমরা না মান এবং বিরোধিতা করে যাও, তবে কর। 

আমরা তোমাদের বিরোধিতাকে ভয় করি না; বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি। ) এবং 
আল্লাহ্‌র উপরই সব মুমিনের ভরসা করি উচিত। (আমরাও ঈমানদার। ঈমানের দাবী 
হচ্ছে ভরসা করা । তাই আমরাও ভরসা করি।) এবং আমাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
না করার কি কারণ থাকতে পারে? . অথচ তিনি (আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করেছেন 
যে) আমাদেরকে আমাদের (ইহ-পরকালের লাভের ) পথ বলে দিয়েছেন। (যার এত 
বড় মেহেরবানী, তার উপর তো অবশ্যই ভরসা করা উচিত।) এবং (বাইরের ক্ষতি থেকে 
তো আমরা এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, এখন রইল আভ্যন্তরীণ ক্ষতি অর্থাৎ তোমাদের 
বিরোধিতার চিন্তা-ভাবনা । অতএব) তোমরা (হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করে) 


সূরা ইবরাহীম ২২৯ 


আমাদেরকে যেসব পীড়ন করেছ, আমরা তজ্জন্য সব করব। (সুতরাং এর কারণেও 
আমাদের ক্ষতি রইল না। এ সবরের সারমর্মও সেই ভরসা ।) এবং ভরসাকারীদের 
আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। এবং (এসব প্রমাণাদি সম্পন্ন করার পরও কাফিররা 
নরম হল না; বরং) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলল £ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বের করে দেব, না হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে (ফিরে আসা বলার কারণ এই 
যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে চুপ থাকার কারণে তারাও বুঝতো যে, তাদের ধর্মবিশ্বাসও আমাদের 
মতই হবে।) তখন গয়গম্বরগণের প্রতি তাদের পালনকর্তা (সান্ত্বনার জন্য ) ওহী প্রেরণ 
করলেন যে, (এ বেচারীরা তোমাদেরকে কি বের করবে ) আমি (ই) জালিমদেরকে অবশ্যই 
ধ্বংস করে দেব এবং তাদের (ধ্বংস করার ) পর তোমাদেরকে এ দেশে আবাদ করব । 
(এবং) এটা (অর্থাৎ আবাদ করার ওয়াদা বিশেষ করে তোমাদের জন্যই নয়; বরং) 
প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য (ব্যাপক ), যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং 
আমার শান্তির সতর্কবাণীকে ভয় করে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান। এর আলামত হচ্ছে 
কিয়ামতকে ও শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করা। শাস্তির কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার এ ওয়াদা 
সবার জন্য ব্যাপক ।) এবং € পয়গম্ধরগণ এ বিষয়বন্ত কাফিরদেরকে শোনালেন যে, 
তোমরা যুক্তির মীমাংসা অমান্য করেছ। এখন আযাবের মীমাংসা আগত প্রায় অর্থাৎ 
আযাব আসবে। তখন) কাফিররা (যেহেতু চরম মূর্খতা ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত ছিল, 
তাই এতেও ভয় পেল না; বরং পুরাপুরি নির্ভয়ে সেই ) মীমাংসা চাইতে লাগল (যেমন 


পি টি ও we 


১৯৩৮৯ ৮০৪ ও ইত্যাকার আয়াত থেকে জানা যায়। ) এবং (যেমন সেই 


ঝট 


মীমাংসা আসল, তখন) যত অবাধ্য ও হঠকারী ছিল, সবাই €এ মীমাংসায় ) বিফল 
মনোরথ হল (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে গেল। তারা নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে রে বিজয়: ও 
সাফল্য ক্কামনা করত। তাতে এ মনফ্কাম অপূর্ণ রয়ে গেল।) 
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(১৬) তার পেছনে দোষখ রয়েছে । তাতে পজ মিশানো পানি পান করানো হবে। 
(১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক 
থকে তার কাছে স্বত্যু আগমন করবে এবং দে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর 
আযাব। 








তফসারের সার-সংক্ষেপ 
(যে অবাধ্য হঠকারীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, পার্থিব শাস্তি ছাড়া) তার সামনে 
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দোষখ ( এর শাস্তি ) রয়েছে। এবং তাকে ( দোষখে ) এমন পানি পান করতে দেওয়া হবে, 
যা পূঁজরক্ত (এর অনুরাপ ) হবে---যা (দারুণ পিপাসার কারণে ) ঢোলক গিলে গিলে 
পান করবে এবং (অত্যন্ত গরম ও বিস্বাদ হওয়ার কারণে ) গলার ভিতরে সহজে প্রবেশ 
করার উপায় থাকবে না এবং প্রতি দিক থেকে তার কাছে স্বত্যু আগমন করবে এবং সে 
কিছুতেই মরবে নাঃ (এবং এমনিভাবে কাতরাতে থাকবে ।) এবং (এ শাস্তি এক অবস্থা- 
তেই থাকবে না; বরং) তাকে আরও. (অধিক) কোর আযাবের সম্মুখীন (সব সময়) 
হতে হবে। (ফলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ,বলেন ঃ 
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(১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সততায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাঁদের 
কর্মসমহ ছাইভস্মের শত যার উপর দিয়ে প্রধল বাতাস বয়ে ঘায় ধুলিঝড়ের দিন। তাদের 
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উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা; (১৯) 
তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূমগুল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি 
ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিক্নে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন । 
(২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। (২১) সবাই আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান 
হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে ৪ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম---অতএব 
তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে £ 
যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ 
দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি---সবই আমাদের জন্য সমান 
আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা 
করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, 
কিন্তু এতটুকু ঘে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে 
নিম্মেছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎ সনা করোনা এবং নিজেদেরকেই ভৎ সনা কর । 
আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী 
নও । ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে ঘে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার 
করি। নিশ্চয় যারা জালিম তাদের জন, রয়েছে হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 





তফদীরের সার-সংক্ষে প 


(যদি কাফিরদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্য উপক্কারী হবে, 
তবে এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি শুনে নাও ষে)যারা পালনকর্তার সাথে কুফরী করে, 
কর্মের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা এই, (অর্থাৎ তাদের ক্রিয়্াকর্মের দৃষ্টান্ত এমন ) যেমন 
ছাই ভঙ্গম, (উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই হালকা) যাকে ধুলিঝড়ের দিন প্রবল বাতাস উড়িয়ে 
নিয়ে যায়। (এমতাবস্থায় ছাই ভচ্মের চিহনমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না, এমনিভাবে ) 
তারা যা কিছু কর্ম করে, তার কোন অংশ € অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াও উপকারের দিক থেকে) 
তাদের অজিত হবেনা । (ছাইভস্নমের মত বিফলে যাবে। ) এটাও অনেক দূরবর্তী পথন্রষ্টতা। 
(ধারণা তো এরূপ যে, আমাদের ক্রিয়াকর্ম সৎ ও উপকারী কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে প্রকাশ পায় 
অসৎ ও ক্ষতিকর---যেমন, মৃতিপূজা অথবা অনুপকারী, যেমন £ ক্রীতদাস মুক্ত করা 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। যেহেতু তাদের কর্ম সত্য থেকে অনেক দুরে, 
তাই একে দূরবর্তী পথভ্রস্টতা বা ঘোরতর বিভ্রান্তি বলা হয়েছে। সুতরাং এপথে মুক্তি 
পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে যদি তাদের ধারণা হয় যে, কিয়ামতের 
অস্তিত্বই অসম্ভব বলে আযাবের সম্ভাবনা নেই। তবে এর জওয়াব এই যে,) তুমি কি 
(হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) এ কথা জান না যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে' যথা- 
বিধি (অৰ্থাৎ উপক্ষারিতা ও উপযোগিতার সমন্বয়ে ) সৃষ্টি করেছেন (এবং এতে বোঝা যায় 
যে, তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং) তিনি যদি চান, তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন 
এবং অন্য নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করবেন এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয় । 


২৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।॥। পঞ্চ ম খণ্ড 


(সুতরাং নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনর্বার স্থম্টি করা 
কঠিন হবেক্ষেন£) এবং যেদি এরূপ ধারণা হয় যে, তোমাদের বড়রা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে 
নেবে, তবে এর স্বরূপ শুনে নাও যে, কিয়ামতের দিন ) আল্লাহ্‌র সামনে সবাই উপস্থাপিত 
হবে। অতঃপর নিম্স্তরের লেক (অর্থাৎ জনসাধারণ তথা অনুসারীরা ) উচ্চস্তরের 
লোকদেরকে অের্থাৎ বিশিষ্ট ও অনুস্তদেরক্ষে তিরস্কার ও ভৎ সনার ছলে ) বলবে আমরা 
(পৃথিবীতে ) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এমনকি ধর্মের যে পথ তোমরা আমাদেরকে বলে- 
ছিলে, আমরা সে পথেরই অনুগামী হয়েছিলাম । (আজ আমরা বিপদে আছি।) অতএব 
তোমরা কি আল্লাহ্‌র আযাবের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে বাচাতে পার? ( অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ বাঁচাতে না পারলেও কিয়ৎ পরিমাণেও বাচাতে পার কিঃ ১তারা (উত্তরে ) বলবে £ 
(আমরা তোমাদেরকে বাঁচাব কি, স্বয়ং নিজেরাই তো বাচতে পারি না। তবে) যদি আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে (কোন) পথ (আত্মরক্ষার্থে) বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরকেও € সেই) 
পথ বলে দিতাম (এবং) এখন তো আমাদের সবার পক্ষে সমান---আমরা অস্থির হই 


(যেমন তোমাদের অস্থিরতা (০ 5০ (৮9108 থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং 
আমাদের অস্থিরতা 41 ১1 ৬৯ 5) থেকে বোঝাই যাচ্ছে ।) অথবা আত্মসংবরণ 


করি। (উভয় অবস্থাতেই) আমাদের বাচার কোন উপায় নেই। (সুতরাং এই প্রশ্নোত্তর 
থেকে জানা গেল যে, কুফরের পথের বড়রাও তাদের অনুসারীদের কোন কাজে আসবে না। 
মুক্তির এ সম্ভাব্য পথটিও ভগ্ডুল হয়ে গেল। এবং যদি এরাপ ভরসা হয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য উপাস্যেরা উপকার করবে, তবে এর অবস্থা এই কাহিনী থেকে জানা যাবে যে”) যখন 
(কিয়ামতে ) সব মোকদ্দমার ফয়সালা সমাপ্ত হবে ( অর্থাৎ ঈমানদাররা জান্নাতে এবং 
কাফিররা দোযখে প্রেরিত হবে তখন দোষখীরা সবাই সেখানে অবস্থানকারী শয়তানের 
কাছে গিয়ে তিরস্কার করবে যে, হতভাগা, তুমি তো ডুবলেই, আমাদেরকেও নিজের সাথে 
ডুবালে।) তখন শয়তান €উত্তরে) বলবে 8 (তোমরা আমাকে অন্যায় তিরস্কার করছ। 
কেননা,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সাথে (যত ওয়াদা করেছিলেন, সব) সত্য ওয়াদা 
করেছিলেন (যে, কিয়ামত হবে, কুফুরীর কারণে ধ্বংস অনিবার্ধ এবং ঈমানের দ্বারা মুক্তি 
পাওয়া যাবে) এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম (যে, কিয়ামত হবে না 
এবং তোমাদের কুফরীর পথও মুক্তির পথ) অতএব আমি সেসব ভূয়া ওয়াদা তোমাদের 
সাথে করেছিলাম । (এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে সত্য এবং আমার ওয়াদা যে মিথ্যা--এর 
ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। এতদসন্ত্েও তোমরা আমার, ওয়াদাক্ষে সত্য এবং 
আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছ। অতএব তোমরা নিজে নিজেই ডুবেছ। এবং যদি 
তোমরা বল যে, সত্য ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করা এবং মিথ্যা ওয়াদাকে সত্য মনে করার 
কারণও তো আমিই ছিলাম, তবে কথা এই যে, বাস্তবিকই আমি কুমন্ত্রণাদানের পর্যায়ে কারণ 
ছিলাম, কিন্তু এটাও তো দেখবে যে, আমার কুমন্ত্রণা দানের পর তোমরা স্বেচ্ছাধীন ছিলে, না 
অক্ষম ও অপারক ? অতএব বলাই বাহুল্য যে, ) তোমাদের উপর আমার এ ছাড়া অন্য ক্ষোন 
জোর ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে পেথভ্রষ্টতার দিকে ) ডেকেছিলাম, অতঃপর তোমরা 
(গ্থেচ্ছায়) আমার কথা মেনে নিয়েছিলে।(যদি না মানতে, তবে আমি বলপূর্বক তোমাদেরকে 


সূরা ইবরাহীম | ২৩৩ 
পথভ্রষ্ট করতে পারতাম না। যখন এটা প্রমাণিত) অতএব আমাকে (সম্পূর্ণ) ভৎ"সনা 
কর না (অর্থাৎ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দোষমৃক্ত মনে করে আমাকে সামগ্রিক পর্যায়ে দোষী মনে 
করো না।) এবং বেশী) ভ্সনা নিজেদেরকেই কর। (কারণ আযাবের আসল হোতা 
তোমরাই । আমার কাজ তো নিরেট্ট কারণ, যা দূরবতী এবং তোমাদের পথভ্রস্টতাকে 
অপরিহার্য করে না। এ হচ্ছে ভত্সনার জওয়াব। পক্ষান্তরে তোমাদের কথার উদ্দেশ্য 
যদি সাহায্য প্রার্থনা হয় ; তবে আমি অন্যের সাহায্য কিভাবে করতে পারি, যখন নিজেই 
বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, কেউ আমাকে সাহায্য 
করবে না । নতুবা আমিও তোমাদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করতাম! কেননা, 
তোমাদের সাথেই আমার সম্পর্ক বেশী। সুতরাং এখন তো) না আমি তোমাদের উদ্ধারে 
সাহায্যকারী (হতে পারি) এবং না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পার। তবে 
আমি যদি তোমাদের শির ককে সত্য মনে করতাম, তবুও এ সম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনার 
অবকাশ থাকত, কিন্তু) আমি স্বয়ং তোমাদের এ কর্মে অবিশ্বাসী (এবং একে মিথ্যা মনে করি) 
যে, তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে ) আমাকে (আল্লাহ্‌র ) শরীক সাব্যস্ত করতে । (অর্থাৎ 
মৃতি ইত্যাদির পূজার ব্যাপারে আমার এমন আনুগত্য করতে, ঘে আনুগত্য বিশেষভাবে 
আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। সুতরাং মৃতিদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা এর অর্থ শয়তানকে শরীক 
সাব্যস্ত করা। অতএব আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমাদের সাহায্য 
প্রার্থনা করারও কোন অধিকার নেই।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ননির্ধা- 
রিত) রয়েছে। (অতএব আযাবে পড়ে থাক । আমাকে ভৎ্সনা করে এবং আমার কাছে 
সাহায্য চেয়ে কোন উপকারের আশা করো না! তোমরা যে জুলুম করেছ, তা তোমরাই 
ভোগ কর। আমি যা করেছি, তা আমি ভোগ করব । তাই এসব কথাবার্তার এখন আর 
কোন অর্থ হয় না। এ হচ্ছে ইবলীসের উত্তরের সারমর্ম। এতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য উপাস্য- 
দের ভরসাও ছিন্ন হয়েছে। কেননা, ইবলীসই হচ্ছে অন্য উপাস্যদের উপাসনার আসল 
প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা এবং প্রকৃতপক্ষে এ উপাসনা দ্বারা সে-ই অধিক সন্তস্ট হয়। 
এ কারণেই কিয়ামতের দিন দোষখীরা তার সাথেই কথাবার্তা বলবে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন উপাস্যকে কিছুই বলবে না। যখন সে পরিক্ষার জওয়াব দিয়ে দিল, তখন অন্য- 
দের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়। সুতরাং কাফিরদের মুক্তির সব পথই রুদ্ধ 
হয়ে গেল। এ বিষয়বন্তটিই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল । ) 
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(২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন 


উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে! তারা তাতে 
পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে । যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম । 


৩০ 


২৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


তঞ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট 
হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে পালনকর্তার 
নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদেরকে (আস্সালামূ আলাইকুম বলে ) সালাম 
করা হবে। (অর্থাৎ পরস্পরেও এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও । যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্‌ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন £ 
_. পবিল্র বাক্য হলো পবিত্র রক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উথ্থিত। 
(২৫) নে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল. দান কুরে । আল্লাহ, মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করেন---যাতে তারা চিস্তাভ।বনা করে । 


তীরের সার-সংক্ষে প 


আপনার কি জানা নেই (অর্থাৎ এখন জানা হয়েছে ) যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কেমন 
(উত্তম ও স্থানোপযোগী ) উপমা বর্ণনা করেছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার ! (অর্থাৎ কালেমায়ে 
তওহীদ ও ঈমানের ৷) এটা একটা পবিভ্র রুক্ষসদৃশ € অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের মত ) যার 
শিকড় দৃঢ়ভাবে (মাটির অভ্যন্তরে ) প্রোথিত এবং এ শাখাসমূহ সুউচ্চে উথিত। (এবং ) 
সে (অর্থাৎ রক্ষ ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতি খতুতে € অর্থাৎ যখন তার ফলনের খত আসে) 
ফল দান করে (অর্থাৎ যথেস্ট ফলন হয়, কোন খতু মার যায় না। এমনিভাবে ফলেমায়ে 
 তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র একটি শিকড় আছে অর্থাৎ বিশ্বাস যা মুমিনের অন্তরে 
শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর কিছু ডালপালা রয়েছে অর্থাৎ, সৎকর্মসমূহ। ঈমানের 
পর এগুলো ফলদায়ক হয় । এগুলোকে আকাশর্পানে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এরপর এগুলোর ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী সন্তষ্টির ফল অজিত হয়।) এবং আল্লাহ্‌ 
- তা'আলা (এধরনের ) দৃষ্টান্ত লোকদের (বেলার ) জন্য এ কারণে বর্ণনা করেন---যাতে তারা 
(এর উদ্দেশ্যকে ) ভালোভাবে বুঝে নেয়। (কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য চমৎকার ফুটে 
উঠে।) 


সূরা ইবরাহীম ২৩৫ 
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(২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ । একে মাটির উপর থেকে 
উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (২৭) আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত 
বাক্য ছারা মজবুত করেন । পাথিবজীবনে এবং পরকালে । এবং আল্লাহ. জালিমদেরকে 
পথন্রম্ট করেন। আল্লাহ্‌ ঘা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, হারা 
আল্লাহ্‌র নিয্নামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের 

আলয়ে (২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস ! 










তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

_ এবং নোংরা কালেমার অের্থাৎ কালেমায়ে কুফর ও শিরকের ) দৃষ্টান্ত এমন, যেমন 
একটি খারাপ বৃক্ষ (অর্থাৎ হান্যল রক্ষ), যাকে মাটির উপর থেকেই উৎপাটিত করে নেওয়া 
হয় (এবং) তার (মাটিতে) কোন স্থায়িত্ব নেই। খোরাপ' বলা হয়েছে এর গন্ধ, স্বাদ ও 


রং-এর দিক দিয়ে অথবা এর ফলের গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে। এ হচ্ছে ৪৪৮ 
পবিভ্র বিশেষণের বিপরীত । উপর থেকে সিল উদ্দেশ্য এই যে, এর শিকড় দূর পর্যন্ত 


টি তি 


যায় না, উপরে-উপরেই থাকে । এ হচ্ছে ১০: + (1০ 1 ‘শিকড় গভীরে প্রোথিত 


শর শা 


এর বিপরীত এবং 1 yp ৩০ ৬ ৮ বাক্যটি এর তাকিদ। এর শাখার 


উধ্রে না যাওয়া এবং এর ফলের খাওয়ার বস্ত হিসাবে কাম্য না হওয়া বর্ণনাসাগেক্ষ নয়। 
কালেমায়ে কুফরের অবস্থা তদ্রপই । যর্দিও কাফিরের অন্তরে এর শিকড় আছে; কিন্তু 


সত্যের সামনে এর ক্ষয়প্রাপ্তি ও গয়াভূত হয়ে যাওয়া এ অবস্থারই সমতুল্য, যেন এর 
পা 89257 পালি A পার্ট 


শিকড়ই নেই। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ io ১ ৮৫> -সম্ভবতঃ yy ur ৪) ০ 


বলে কুফরের এই ক্ষয়প্রাপ্তি ও ডি ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কাফিরের সৎকর্ম 


২৩৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয় না। তাই এ প্রক্ষের যেন শাখাও ছড়ায় না। যেহেতু 
এ সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তচ্টি অজিত হয় না, ফল যে হয না---একথাও স্পম্টত 
বোঝা যায়। যেহেতু কাফিরের মধ্যে কবৃল ও সন্তষ্টির মোটেই সম্ভাবনা নেই, তাই 
খারাপ বৃক্ষের শাখা ও ফলের উল্লেখ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কুফরের 
উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, এর অস্তিত্ব অনুভবও করা যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির 
বিধি-বিধানে ধর্তব্যও। এ হচ্ছে উভয়ের দৃষ্টান্ত। অতঃপর প্রতিক্রিয়া বণিত হচ্ছে 8) আল্লাহ্‌ 
তা"আলা মুমিনদের মজবুত কথা দ্বারা (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার বরকত দ্বারা ) 
পাথিব জীবনে ও পরকালে (উভয় জায়গায় ধর্মে ও পরীক্ষায় ) মজবুত রাখেন এবং (নোংরা 
কালেমার অশুভ প্রভাবে) জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে উভয় জায়গায়---ধর্মে ও 
পরীক্ষায় ) পথভ্রষ্ট করে দেন এবং কোউকে মজবুত রাখা ও কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার 
মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে।) আল্লাহ্‌ তা'আলা (স্বীয় রহস্যের কারণে ) যা ইচ্ছা তা করেন। 
আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ), যারা নিয়ামতের 
(শোকরের) পরিবর্তে কুফরী করেছে? (উদ্দেশ্য মক্কার কাফির স্পুদায়---দুররে মন- 
সুর) এবং যারা স্বজাতিকে ধ্বংসের গৃহ অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে? (অর্থাৎ তাদের- 
কেও কুফর শিক্ষা দিয়েছে। ফলে) তারা তাতে ( অথাৎ জাহান্নামে ) প্রবেশ করবে। সেটা 
মন্দ বাসস্থান। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের প্রবেশ করা স্থায়ী ও চিরকালীন হবে।) 


আনুষঞ্জিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আগ়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন 
যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে 
যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ হয়ে যায়। এরপর কেউ 
এগুলোকে একত্র করে কোন কাজ নিতে চাইলে তা-অসম্ভব হয়ে যায়। 


পা শীলা ASF গাল তা Be RIT পা 5 Fr 


রাজন রিড সিরা রত 


৯০৮ ক্ৰিয়াকৰ্ম বা 
Te 15 উদ্দেশ; এই যে, কাফিরদের প্রিয় হ্যত সৎ হলেও তা 


আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো । ৃ 


এরপর উল্লিখিত আয়াতসম্হে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হয়েছে । অতঃপর কাফির ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বণিত হয়েছে। 
প্রথম আয়াতে মৃ’মিন ও তার ক্রিয়াক্ষমের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা 
থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে 
ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উধ্র্ব থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবজনা 
থেকে মুক্ত। এ রূক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান । . তৃতীয় 
গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। 


সূরা ইবরাহীম ২৩৭ 


এ রক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। 
সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর রক্ষ | এর সমর্থন অভিক্ততা এবং 
চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর রক্ষের কাণ্ড যে 
উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয় ---সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর 
অভ্যন্তরে পৌছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। রূক্ষে ফল দেখা 
দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাটুনী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ 
ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে । সকাল- 
বিকাল, দিবা-রান্ত্, শীত-প্রীক্স--মোটকথা সব সময় ও সব খতুতে এটি কাজে আসে । এ বৃক্ষের 
শাসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী 
বস্তসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এর আ'টি জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য । অন্যান্য 
বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য রুক্ষ বিশেষ খতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে 
যায়---সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপরুত হওয়া যায়। 


তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে 


বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ কোরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর 


রক্ষ এবং অপবিভ্তর বৃক্ষ হচ্ছে হান্যল (মাকাল) র্ৃক্ষ। ---( মাযহারী ) 
মসনদ আহ্‌মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) 
বলেন £ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম । জনৈক ব্যক্তি 
তীর কাছে খেজুর রক্ষের শাঁস নিয়ে এল । তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামক্ষে একটি প্রশ্ন 
করলেন £ ব্রক্ষসমূহের মধ্যে এক্ষাটি বক্ষ হচ্ছে মরদে-মু’মিনের দৃষ্টান্ত । (বুখারীর 
রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, ক্ষোন খ্মত্তেই এ রৃক্ষের পাতা ঝরে না।) 
বল, এ কোন্‌ রুক্ষ £ ইবনে ওমর বলেন £ঃ আমার মনে চাইল যে, বলে দিই---খেজুর বৃক্ষ । 
কিন্তু মজলিসে আব্‌ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। 
তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন £ এ হচ্ছে খেজুর বক্ষ । ্‌ 


এ রুক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয্ম্যেবার মধ্যে 
ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। 
কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল ' 
নয়, যারা ঈমানের মুকাবিলায় জানমান ও কৌন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারণ 
তাঁদের পবিভ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা । তারা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন 
যেমন ভ্-পৃজ্ঠের ময়লা আবর্জনা উ*চু রক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে 


পা dn 


300৫০ 1- এর দৃষ্টান্ত । তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর রক্ষের শাখা যেমন 


আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আক্া- 


- Jum টি পিঠ টিপার তি A 


শের দিকে উত্থিত হয় । কোরআন বলে $ ৮৬01 ৮] এ ক) _ অর্থাৎ 


২৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


পবিল্ল বাক্যাবলী আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে উঠানো হয় । উদ্দেশ্য এই ষে, মুমিন আল্লাহ্‌ 
তাআলার যেসব যিকির, তসবীহ-তাহ্লীল, তিলাওয়াতে কোরআন ইতাদি করে, সেগুলো 
সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছতে থাকে । 


চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব খতুতে 
দিবারান্ত্ খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব খতুতে 
অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি বস্ত যেমন উপকারী, তেমনি মু’মিনের প্রত্যেক 
কথা ও কাজ, ওঠা-বসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক । 
তবে শর্ত এই যে, কামিল মানুষ এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে। 


a G3 33) 


AS 
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেলযে, ৬৯ 05084 1 ত বাক্যে 34 
শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্ত এবং ৮৯ শব্দের অর্থ প্রতি মুহ্র্ত। অধিকাংশ 
তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ক্ষারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে । 
কাফিরদের দৃষ্টান্ত £ঃ এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে 


খারাপ রৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ অর্থাৎ ঈমান, 
তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে 


8৬+১ ৪ 025 -অর্থাৎ খারাপ রুক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা 


হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন। 


কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের 
অভ্যন্তরে বেশী খায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষক্ষে সমূলে উৎপাটিত করতে 


a” A A NEA 3 


পারে । DI SB re bia বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ 


কোন বস্তর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা । 

কাফিরের কাজকর্মকে এ রৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। এক. কাফিরের 
ধর্মবিশ্বাসের ফোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্সক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। দুই: দুনিয়ার 
আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তিন. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম 
আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয় । 
রী ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বণিত হয়েছে ঃ 


1 ৮৮ ww 
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৪৮ ঠ 1 ৬ 5 2_ অর্থাৎ মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি 


সূরা ইবরাহীম ২৩৯ 


প্রতিষ্ঠিত উক্তি । একে আল্লাহ্‌ তাআলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন---দুনিয়াতেও 
এবং পরফালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে । 

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও 
এর মুকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাক্ে প্রতিষ্ঠিত 
রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে 
পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ “কবর জগৎ” বোঝানো হয়েছে। 


| কবরের শাস্তি ও শান্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিতঃ রসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলেন £ কবরে মু'মিনকে প্রশ্ন করার ভয়ংকর মুহ্র্তেও সে আল্লাহ্‌র সমর্থনের বলে এই 


কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং 4295 ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য 
ডি চিঠি 2 3 urd 


দেবে। এরপর বলেন £ আল্লাহ্র ly A 1১41৩8 এ] নি 


Pd IA শা AS LA 


VU 3 WN ysl নন জহি এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে 


আধযেব রো) বর্ণনা ক্করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়- 
বস্তর হাদীস বণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। 


শায়খ জালালুদ্দীন সুমুতী স্বীয় কাব্যপুস্তিক্কা ০৬৫) Jie ৬০৪ (এবং 
591 ০38৯ এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মৃতাওয়াতির 


বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে 
কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। 


মৃত্য ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকুতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি 
কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ (সা )-র সত্তরটি মুতাওয়াতির 
_ হাদীসে সুস্পম্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে । ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার 
অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব 
দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু 
বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্ত দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার 
প্রমাণ নয়। জীন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে । 
বর্তমান যুগে রক্ষেটের সাহায্যে যে মহাশুন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও 
দৃষ্টিগোচর হত না, কিন্ত অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে বিষম 
কম্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। 


নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা 


২৪০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিতান্তই ভূল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌঁছার পর এ আযাব ও সও- 
য়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪ ৩৫ wt dl ১4 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


তা'আলা মু’'মিনদেরক্ষে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই 
তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালিম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফির 

ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নক্ষীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে 
না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে। 


লতা তা IN 


a U১ ৬০ 401 0৯৯৯ ১-- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা চান তাই করেন । তার 


ইচ্ছাকে রুখে দীড়ায় এরূপ কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে ক্ষাব আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ, হ্যায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন $ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা 
অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অজিত হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা 
অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অজিত হওয়া 
সম্ভবপর ছিল না। তারা আরও বলেনঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার 
আবাস হবে জাহান্নাম | 
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অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে 
কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে 
পৌছিয়ে দিয়েছে £ তারা জাহান্নামে প্রস্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস। 


এখানে ‘আল্লাহ্র নিয়ামত’ বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক 
উপক্ষার সম্পর্কিত নিয়ামত বোঝান যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, 
জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্ষে আগত 
বিশেষ নিয়ামতসমূহও। যেমন গ্রশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ তাআলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনা- 
বলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে 
মানবজাতির হিদায়তের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে । 
এই উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও  শক্তি- 
সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তার নিয়ামতের রুতজতা প্রক্ষাশ করে তাঁর আনুগত্যে 
আত্মনিয়োগ করুক । কিন্তু কাফির ও মুশরিকরা নিয়্ামতের রুতক্ততা প্রচ্চাশ করার 
পরিবর্তে অকৃক্ততা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে । এর ফলশুুতিতে তারা সমগ্র 


সূরা ইবরাহীম এ ২৪১ 


মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে । 


বিধান ও নির্দেশ ৪ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে তওহীদ ও কলিমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌্র মহাত্মা, শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও ফলাফল এবং একে অস্বীকারের অমঙ্গল ও মন্দ 
পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ এমন অক্ষয় ধন যার বরককতে ইহকালে, পরকালে এবং 
কবরেও আল্লাহ্র সমর্থন অর্জিত হয়। একে অস্বীকার করা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহেকে 
আযাবে রূপাস্তরিত করারই নামান্তর । 


০০ 


5 1৬, ৮4১৯০ ০১০ 2 
2825 ০৮৮৮৭ 1 টি 0 

রর পো GES উর ৩৯ 
নি LEE 3A 
মা SSS INN Gs 
৩ 25005১16142 ১2 3 এ LEGS OS Ob 


















(৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ 
থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন ঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির 
দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, 
তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক 
এদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা -কেনা নাই এবং বন্ধত্বও নাই। (৩২) তিনিই 
আল্লাহ্‌ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সুজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃ 
পর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিষিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের 
আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের 
সেবায় নিয্নোজিত করেছেন । (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয্নোজিত করেছেন সূর্যকে এবং 
চন্দ্কে সব্দা এক নিয়মে এবং রান্লি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন । (৩৪) 


Lan 2১ 


২৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যে সকল বন্ত তোমারা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি 
আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না । নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত 
অন্যায়কারী অরুতজ । 


7 -777--২ঁঁ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ £ 

এবং (উপরে বলা হয়েছে যে, তারা নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে কুফুরী 
করেছে এবং নিজ জাতিকে জাহান্নামে পৌছিয়েছে। এই কুফরীও পৌছানোর বিবরণ 
এই যে) তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যাতে (অন্যান্যকেও ॥ তাঁর দীনের 
পথ থেকে বিদ্যুত করে দেয়। (সুতরাং অংশীদার সাব্যস্ত করা হচ্ছে কুফর এবং 
অন্যান্যকে পথচ্যুত করা হচ্ছে জাহান্নামে পৌছানো )। . আপনি (তাদের সবাইকে ) বলে 
দিনঃ কিছুদিন মজা উপভোগ করে নাও। কেননা, পরিণামে তোমাদেরকে দোযখে 
যেতে হবে। (মজা উপভোগের অর্থ কুফুরী অবস্থায় থাকা। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
ধর্মমতের মধ্যে এক ধরনের তগ্তি অনুভব করে। অর্থাৎ আরও কিছু দিন কুফর করে 
নাও। এটা ভীতি প্রদর্শন। কেননা উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তোমাদের জাহান্নামে যাওয়া 
অবশ্যস্তাবী, তাই তোমাদের কুফুরী থেকে বিরত হওয়া কঠিন। যাক, আরও কিছু দিন 
এভাবেই অতিবাহিত করে নাও। এরপর তো এ বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে । .এবং) 
আমার যেসব ঈমানদার বান্দা আছে (তাদেরকে এ অক্ুুতজতার শাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার 
করে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য) তাদেরকে বলে দিনঃ তারা (এভাবে নিয়ামতের শোকর 
আদায় করুক যে) নামাধ প্রতিজ্ঠিত করুক এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি, তা 
থেকে (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) গোপনে ও প্রকাশ্যে যেখন যেরূপ সুযোগ হয় ) ব্যয় 
করুক, এমন দিন আসার পর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় হবে না এবং বন্ধুত্ব হবে না। € উদ্দেশ্য 
এই যে, শারীরিক ও আহিক ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুক । এটাই নিয়ামতের শোকর )। 
তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য ফল জাতীয় রিযিক সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকা (ও জাহাজ )কে (স্বীয় শক্তির ) অনুবতাঁ করেছেন, 
যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (ও কুদরতে ) সমুদ্রে চলাচল করে (এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে [স্বীয় শক্তির ) 
অনুবতী করেছেন (যাতে তা থেক্ষে পানি পান কর; জল সেচন কর এবং নৌকা চালাও ) 
এবং তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় শক্তির ) অনুগামী করেছেন, যারা সদা- 
সর্বদা চলমানই থাকে, (যাতে তোমাদের আলো, উত্তাপ ইত্যাদির উপকার হয় ) এবং 
. তোমাদের উপকারার্থে রাত ও দিনকে (স্বীয় শক্তির ) অনুগামী করেছেন (যাতে তোমাদের 
জীবিকা ও সুখ-স্থাচ্ছ্ন্দের ব্যবস্থা হয় )। এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ ( এবং যা তোমা- 
দের উপযোগী হয়েছে ) তার প্রত্যেকাটি তোমাদেরক্ষে দিয়েছেন। ( শুধু উল্লিখিত বস্ত 
সমৃহই কেন) আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত (তো এত অগাণিত যে ) যদি (এগুলোকে ) গণনা 
কর, তবে গুণতিতেও শেষ করতে পারবে না। (কিন্ত) সত্য এই যে, মানুষ খুব অন্যা়কারী 


সূরা ইবরাহীম ২৪৩ 


অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ । (তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের কদর ও শোকর করে না; বরং উল্টা 
কুফর ও পাপকাজে লিপ্ত হয় $ যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। 
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সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রিসালত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্ত ছিল। 
এরপর তওহীদের ফযীলত, কলেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণিত 
হয়েছে। অতঃপর এ ব্যপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের 
শোকর করার পরিবর্তে অরুতজ্জতা ও কুফরীর পথ বেছে নিয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের 
অস্তভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে; দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর 
আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে 


আল্লাহ্‌র মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না 
করতে উদ্বদ্ধ করা হয়েছে। 


লন্দার্থ ও চীকাঃ ১1১] শব্দটি .-এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, 
 সমান। প্রতিমাসমূহকে ১1১ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। £০১ শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা 


সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপরুত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা 
করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহর সমতূল্য ও তার অংশীদার সাব্যস্ত 
করেছে। রসূলুল্লাহ্‌ সৌ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের 
অগ্নি। 


দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে বলা হয়েছে £ ( মন্ধার কাফিররা তো আল্পহ্‌র 
নিয়ামতকে কুফুরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে) আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে 
বলুন যে, তারা নামায় কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট 
সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্‌ তা*'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, 
এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের 
পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক । নামাযের সময়ে অলসতা এবং 
নামাযের সুষ্ঠ ভু নিয়মাবলীতে টি না করা চাই। এছাড়া আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু 
তার পথেও বায় করুতক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে---গোপনে অথবা 
প্রকাশো। কোন কোন আলিম বলেন $ ফরয যাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত 
"মাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত--- 


২৪৪ | তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃজ্টির আশংকা না থাকে । ব্যাপারটি 

আসলে নিয়াতের উপর নির্ভরশীল । যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম যশের 

নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযিলত খতম হয়ে যায়---ফরষ হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে 

যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান 
করা বৈধ । 
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&)5, এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধত্ব । একে tie uo wi t 

এর ধাতুও বলা যায় ; যেমন ( U3 ও €£ ৬ ৩ ইত্যাদি । এমতাবস্থায় এর অর্থ 


দু’ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নিদেশের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত । 


উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্‌ তা‘আলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশত বিগত 
যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ 
টাকা-পয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায় রয়েছে। একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে 
চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার । কিন্তু এমন একক দিন আসবে, যখন এ দু'টি 
শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য 
থাকবে না এবং তোমার মালিকানায় ও ক্ষোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দ্বারা কারও পাওনা 
পরিশোধ করতে পার। সেদিন ক্ষোন কেনাবেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় টি ও 
গোনাহের কাফ্ফারার জন্য কোন কিছু কিনে 'নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং 
সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে 
পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না। 


এ দিন” বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও 
হতে পারে । কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সমস্ন থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও 
. দেহে ক্কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাক্ষে না। 


বিধান ও নির্দেশ £ এ আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও 

কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধৃত্বই সেদিন কাজে আসবে না! কিন্তু 
যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের 
কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে । সেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহ হাদীসে এ 
১৪১ 5786 8৫3০ NT . 

বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে । কোরআন পাকে বলা হয়েছে £ ৮৪০৯ ১৩ 58৮ ১৯21 ূ 

রিচা টা 


Kh SIAN তত A‘ ৬ - 
৬৯৪০০) 812 ১৪ hat অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন 
লা 9 রর ৭ 


জা 
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পরস্পরে শত হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে 
চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের 
মাধমে একে অপরের সাহায্য করবেন । 


তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ 
করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তি- 
ত্বের সুচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, 
যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে 


পারে। ৬১1১০১ শব্দটি £ }০১-. এর বহুবচন ৷ প্রত্যেক বস্তু থেকে অজিত ফলা- 
ফলকে & 1০) বলা হয়। তাই মান্ষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বন্ত এবং বস- 
বাসের গৃহ---সবই ূ ৬১ yo শব্দের বহি 1 কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত 

1) শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে । শা মাযহারী ) 


অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে 


নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ্‌র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত 
এ 


J শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব জিনিষের ব্যবহার তোমাদের জন্য 
সহজ করে দিয়েছেন । কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ 
ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি---সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিক্ষর্তার 
গর্ব করা উচিত নয় ষে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মান করেছে । কেননা, নৌকা ও 
জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। 
আল্লাহ্‌র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের 
মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, 
হাত-পা, মস্তিক্ষ এবং বৃদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়। 

এরপর বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও নে অনুবর্তী করে দিয়েছি | 


A 


এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে । ১৩) 2 শব্দটি ০2 {3 থেকে 


উদ্ভত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে 
পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবতীঁ করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা 
তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আক্তাধীন চলা'র অর্থে 
বাক্তিগত নির্দেশের অনুব্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত । 
কেউ বলত, আজ দু'ঘল্টা পর সূর্যোদয় হোক । কারণ, রাতের কাজ বেশী । কেউ বলত, 
দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী । তাই আল্লাহ্‌ তা‘ংআলা আসমান 
ও আকাশসমুহকে মানুষের অনুবতী করেছেন ঠিকই; কিন্ত এরাপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো 
সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। 
. এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মজীর অধীন। 


২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


_ এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবতী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে 
মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। 


কি 2 


৮০2) ১০ ৬০ x ১৮ ৮৮ 12--অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এ 


সমুদয় বসত দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্‌র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার ওপর 
নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তার কাছে চাইনি । তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া 
ব্যতীতই দিয়েছেন -- 

& ৬ (৬ 826 0 5 25) 


আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন তাকিদও ছিল না। তোমার 
অনুগ্রহই আমার না বলা আকাংখা শ্রবণ করেছে ।' 


আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল £ এগুলো 
চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাষী বায়যাভী এ বাক্যের 
অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ$ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক এ বস্তু দিয়েছেন, যা 
টাওয়ার যোগ্য, যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। . 
কারণ, মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয় । যেখানে 
বাহ্যদৃঙ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের 
জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যাসে জানে না। কিন্তু সবক্ত আল্লাহ্‌ জানেন 
যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্ব্নং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র 
বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত ৷ 
কিন্তু জানের ন্ুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়। 


“ NIAI A AGI KT 
IB 9550 y Bd ৪৩*১ 19০৪ ul; এ_-অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এত 


অধিক যে, সব মানুষ রি হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। 
মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি 
গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত 
সুক্ষ, নাজুক্ক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সঙ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল 
রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে 
অবস্থিত সৃষ্টবস্ত । আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষক্তও 
এগুলোর কুল-ক্িনারা করতে পারেনি । এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে 
নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক 
কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত 
নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত 


সূরা ইবরাহীম | ২৪৭ 


হতে পারে, তার গণনা ক্ষেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়। 


অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল 
ইনসাফের দাবী । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। 
মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীক্কার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার 
নেই, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দাউদ আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন ঃ 

১510৬ ৩১) ১5 (5 [ -অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের 
জনা যথেস্ট। 


ঠ ডেট A FA 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ) ৬5 ১54১ ৩ ৩) 1 এ -অর্থাৎ মানুষ 


খুবই জালিম এবং অত্যধিক অকৃতক্ত। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে 
অভিযোগ থেকে পবিভ্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে 
নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতক্ত হওয়াই 
ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য 
কম্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্ধ হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুর. 


করে! পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। এ কারণেই 
- প্র ও পা Sass | 


পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের গুণ. 3042 ও 35৯৯ (অধিক সবরকারী, 
অধিক শোকরকারী ) ব্যক্ত হয়েছে । 
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(৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন ঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন 
এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সম্ভতিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (৩৬) হে পালন- 
কর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব ঘে আমার অনুসরণ করে, সে 
আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াল । (৩৭) 
হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষা- 
বাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম 
রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকুষ্ট করুন এবং তাদেরকে 
ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। 
আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয় । (৩৯) সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার 
পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (85) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী 
করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও । হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল 
করুন আমার দোয়া । (৪১) হে আমাদের পালনকর্তী, আম্মাকে, আমার পিতামাতাকে এবং 
সব মুমনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে । 





# 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (এ সময়টিও স্মরণযোগ ) যখন ইবরাহীম আট (হযরত ইসমাঈল ও হযরত 
হাজেরাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে ) বললেন £ হে. 
আমার পালনকর্তা, এ শহর ( মক্কা )-কে শান্তির জায়গা করে দিন (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা 
শান্তিতে থাকুক । উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন ) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সন্তান- 
দেরকে মৃতি উপাসনা থেকে (যা এখন মুর্খদের মধ্যে প্রচলিত আছে ) দূরে রাখুন (যেমন 
এ যাবত দূরে রেখেছেন )। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মৃতিদের উপাসনা থেকে দূরে 
থাকার দোয়া এ জন্য করছি যে) এসব মৃতি অনেক মানুষকে পথন্রম্ট করেছে। 
(অর্থাৎ তাদের পথন্র্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আমি যেমনি সন্তানদেরকে দুরে রাখার দোয়া করি, তেমনি তাদেরকেও উপদেশ দান করতে 


সূরা ইবরাহীম র ২৪৯ 


থাকব।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং 
তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে ) আমার কথা মানবে 
না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। 
(হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মুমিনদের 
জন্য সুপারিশ এবং অমু*মিনদের জন্য হিদায়ত প্রার্থনা ।) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি 
নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাঈল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে ) আপনার 
পবিত্র গৃহের (অর্থাৎ খানায়ে কা"বার ) নিকটে (যা পূব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ 
সর্বদা যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছিল ) একটি ( অপরিসর ) প্রান্তরে (যা কংকর- 
ময় হওয়ার কারণে ) চাষাবাদযোগ্য (-ও ) নয়, আবাদ করছি । হে আমাদের পালনকর্তা, 
( পবিত্ৰ গৃহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি ) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ ) বন্দোবস্ত 
করে। (এবং যেহেতু এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের 
অন্তর এদিকে আকৃষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি 
ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।) এবং ( যেহেতু এখানে চাষাবাদ নেই ; তাই) তাদেরকে (স্বীয় 
কুদরত বলে) ফল-মূল আহার্য দান করুন---যাতে তারা (এসব নিয়ামতের ) শোকর 
আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমান্র নিজের দাসত্ব ও অভাব 
প্রকাশের জন্য---আপনাক্ষে অভাব সম্পর্কে জাত করার জন্য নয়। কেননা) আপনি 
তো সবকিছু সম্পর্কে জাত, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের 
প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে (তো) নভোমণ্ডল ও ভু- 
মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রক্কাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। মাঝখানে 
কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কুতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাতে 
কৃতজ্ঞতার বরকতে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই বলেছেন £ ) সব 
প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহ্র জন্য (শোভা পায়) যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল 
ও ইসহাক ( দু’পুত্ৰ ) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী । 
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€ অর্থাৎ কবৃলকারী । সেমতে সন্তান দান সম্পকিত আমার দোয়া ০ ৬ ভি ও) 


dn Ww 
৬৯৯৩ ৩)! কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবিশিষ্ট 


. দোয়া পেশ করছেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিভ্র গৃহের কাছে আমি আমার 
সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কায়েম করুক। আপনি আমার এ 
উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। তাদের জন্য নামাযের বন্দোবস্ত করা যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে 
নিজের জন্যও কাম্য। তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি। যেহেতু 
আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীও হবে,তাই 
_ দোয়া সবার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি 

যে) আমাকেও নামায কায়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে 
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(নামায কায়েমকারী করুন)। হে আমাদের পালনক্ষর্তা এবং আমার ( এই) দোয়া কবুল 
করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতানে এবং সব 
মুমিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন। ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা 
করুন।) 


আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত - 
মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে 
অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-এর 
দীনকে বিশেষভাবে “দীনে-হানীফ" বলা হয়। 


এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত Ea লিন কাহিনী পির 
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হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী 8 dh hos ১15১৯ ৩৪ 51 


' আয়াতে মক্কার এসব ক্ষাফিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ডিন 
কুফরে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে 
তাদের উর্বতন পিতপুরুষ ইবরাহীম আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা 
হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত 
হয়। ---( বাহরে মুহীত ) 


বলা বাহুল্য, স্তধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষোই কোরআন পাকে পয়গস্বরগণের 
কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ 
সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোক্ষে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা 
' বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু’ট দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। 
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এ মক্কা) নগরীকে শান্তির ভি করে দাও । সূরা বাঙ্কারায়ও এ দোয়া উল্লেখ রা হয়েছে। 


2 ee 

সেখানে ১/3 শব্দটি () ও ৮9) ব্যতীত 154 বলা হয়েছে। এর অর্থ অনিদিষ্ট 
নগরী । কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি । 
তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে রি শান্তির নগরীতে 
পরিণত করে দিন। 

এরপর মন্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বণিত দোয়াটি 
করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নিদিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে 
দিন।, দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মৃতিপৃজা থেকে বাঁচিয়ে 
রাখুন । 


সরা ইবরাহীম . ২৫১ 


পয়গম্ধরগণ নিম্পাপ। তাঁরা শিরক, মৃতিপূজা এমনকি কোন গোনাহও করতে 
পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আট দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তভক্ত 
করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শংক্ষা অনুভব 
করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিক্কে মৃতিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া 
করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেক্ষেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবল করেছেন। ফলে তার সন্তানরা 
শিরক ও মৃতিপূজা থেকে নিরাপদ থাক্ষে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মন্ধাবাসীরা তো সাধা-.. 
ব্লণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর । পরবতাঁতে তো তাদের মধ্যে মৃতিপূজা 
বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার বরাত দিয়ে ইসমাঈল 
(আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে ৷ 
মৃতিপূজা করেন নি। বরং যে সময় জুরহাম গোন্ত্রের লোকেরা মক্কা অধিক্ষার করে এর সন্তান- 
দেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের 
কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর 
স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ ) করত। 
এতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুল্লাহ্‌র দিক্ষে 
মুখ করে নামায গড়া এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত, 
তেমনি তারা এই পাথরের দিক্ষে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের 
পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মৃতিপূজার কারণ হয়ে যায়। 


দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মৃতিপূজা থেকে 
আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই ষে, এ মূতি অনেক মানুষক্ষে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত 
করেছে। ইবরাহীম আআ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মৃতি- 
পূজা তাদেরক্ষে সবপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
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মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো 
আমারই । উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও রুপা করা হবে, তা বলাই বাহল্য। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু । এখানে অবাধ্যতার অর্থ 
যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পচ্ট যে, আপনার 
রুপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া 
হয়, তবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ 
না করার নির্দেশ ইবরাহীম আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার 
আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে 8 এখানে 
হযরত ইবরাহীম আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা 


২৫২ তঞফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বলেন নি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্থরসূলভ দয়া প্রকাশ 
করেছেন । প্রত্যেক পয়গস্থরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, ফোন কাফিরও যেন 
আধাবে পতিত না হয়। “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু”---একথা বলে তিনি এই 
স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মান্র। একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও 
দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ 
বলেছিলেন ঃ 
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ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজাবান, সবই করতে পারেন। আপনার 
কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। 


আল্লাহ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ 
করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী । কিন্তু একথাও বলেন নি ঘে, 
কাফিরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভংগিতে তাদের 
ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রক্ষাশ করেছেন মান্রু। 


বিধান ও নিদেশ £ দোয়া প্রত্যেকেই করে কিন্ত দোয়ার সঠিক ঢঙ সবার জানা 
থাকে না। পয়গন্থরগণের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে । দোয়ায় ফি জিনিস চাওয়া বিধেয় 
পয়গস্বরগণের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ইবরাহীম আ)-এর আলোচ্য 
দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক মক্কা শহরকে ত্প ও আশংকামুত্ত' শান্তির আবাসস্থান 
করা । দুই, স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে মৃতিপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানে।। 


চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সাবিক কল্যাণের মৌলিক 
ধারা। কেননা মানুষ. যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে 
দুর্ভাবনাঘুক্ত হতে না পারে, তবে জাগতিক ও বৈষয়িক এবং ধর্মীয় ও আত্মিক কোন দিক 
দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারে না। জগতেব্র যাবতীয় কর্ম ও সুখ যে শান্তি ও মানসিক 
 স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাল্য । যে ব্যক্তি শন্তুর হামলা ও বিভিন্ন প্রকার 
বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের গ্রহতম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা- 
জাগরণের সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দালান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ 
সম্পদের প্রাচুর্য---সবই তিক্ত বিস্বাদ মনে হতে থাকে । 


ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, 
যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে! 


তাই হযরত ইবরাহীম আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌফিক সব প্রয়োজন বোঝান হয়ছে । এই একটি মান্ত 
বাক্য দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন । 


এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের 


স্রা ইবরাহীম ঠি ২৫৩ 


অর্থনৈতিক সুখস্থাচ্ছন্দ্যের সাধ্যানুষায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য । এর 
চেস্টা যুহ্দ তথা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনের পরিপন্থী নয় । 


দ্বিতীয় দোয়ায়ও অনেকৰ ব্যাপক্ষতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে 
শিরক ও মৃতিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন 
পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কারও সুপারিশ 
দ্বারাও মাফ হয়ে যেতে পারে । যদি মৃতিপূজা শব্দটিকে সুফী বুযুর্গদের ভাষ্য অনুযায়ী 
ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বস্ত মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়, তাই তার 
জন্য মৃতি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্‌ তা“আলার অবাধ্য- 
তায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য । অতএব মৃতিপৃজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার 
মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফাযত করার বিষয়বস্ত এসে গেছে। কোন কোন সুফী বুযুর্গ 
এ অর্থেই নিজের মনকে সম্বোধন করে গোনাহ্‌ ও গাফিলতির প্রতি ভৎসনা করেছেন £ 


(৯ 58 0 ৮৩ ঠা) ৪ ৩৪৬০ 0 1 ৬ ও ০5৯ 
(০ ০৮১ ৯০ ০৩ ০৮০৩ ১১৯২ এ 
সাধক রূমী বলেন ঃ ১০০৮ 9 5 9) 3 58 এ ৬৯) 
তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম আ)-এর আরও একটি বিজ্তসুলভ দোয়া বণিত 


বি. পৰন্তপ 


হয়েছে ঃ ৪1 ০০০০1 0)-হে আমার পালনকর্তা; আমি কিছু সংখ্যক 


পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের 
সম্ভাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই )। পাহাড়ের এ পাদদেশটি 
আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা 
নামায কায়েম করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে 'আকুষ্ট করে দিন, 
যাতে তাদের সম্পীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে 
তারা কৃতজ্ত হয়। 


| ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে । তা এই যে, নূহ আ)-এর 
আমলে মহা প্লাবনে কাবা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন 
তাঁর এ পবিত্র ঘর পুননির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজের জন্য 
মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে 
হিজরত করে এই শুক্ষ ও অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন। 


সহীহ্‌ বুখারীতে বণিত আছে, ইসমাঈল আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। 
ইবরাহীম (আট) আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কগবাগুহ ও 
যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন । তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর 
ছিল। দু'র-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ* ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাদের 
জন্য একটি পান্ধে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন । ্‌ 


২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এরপর ইবরাহীম আআ) সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যেজায়গায় আদেশটি 
লাভ করেন, সেখান থেক্ষেই আদেশ পালন করত রওনা হয়ে যান'। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য 
সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে থে মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
স্ষ্টি হয়েছিল তা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 
আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজেরা- 
কে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সান্ত্বনার বাক্য বলে যাবেন। 


ফলে হযরত হাজেরা যখন তাকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ডেকে বললেন, 
আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে 
_জীবনধারণের কোন উপকরণ। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন না। 
সম্ভবত তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ডেকে জিজ্তেস করলেন £ 


আল্লাহু কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? তখন ইবরাহীম আ) 
চে পু 
পেছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন $ হ্যা। হযরত হাজেরা একথা শুনে বললেন £ ৪৮ 2131 


অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান থেকে চলে যওয়ার 
আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বিনষ্ট হতে দেবেন না। 


হযরত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের 
পশ্চাতে পৌছলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈল দৃষ্টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তখন বায়- 
তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে আয়াতে বণিত দোয়াটি করলেন । 


হযরত ইবরাহীম আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাসআলা জানা 
যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। 


দোয়ায়ে ইবরাহীমীর রহঙ্যাবলী ঃ (১) ইবরাহীম আ) একদিকে আল্লাহ্‌র দোস্ত 
হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার 
আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে শুক্ষ জনমানবহীন প্রান্তরে স্্ী -পুন্রক্ষে রেখে চলে 
যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমান্ত্ও দ্বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ 
পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি যে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের কথা 
বলবেন এবং তীাক্ষে দু'কথা বলে সান্তনা দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি 
সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। 

অপরদিক্ষে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহব্বতের হন্ষ এভাবে পরিশোধ করেছেন 
যে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দুষ্টি থেকে উধাও হয়েই আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের হিফ্রা- 
যত ও সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, 
নির্দেশ পালনের সাথে সাথে যে দোয়া করা হবে, তা দয়াময়ের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, 
: হয়েছেও তাই । এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তার শিশুপুক্ন সুধু নিজেরাই পুনর্বাসিত 
হন নিঃ বরং তাঁদের উছিলায় একটি শহর স্থাপিত হয়ে গেছে এবং শুধু তাঁরাই জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পাননি, তাঁদের বরকতে আজ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের উপর 
সবপ্রকার নিয়ামতের দ্বার অবারিত রয়েছে। 


সূরা ইবরাহীম ২৫৫ 


এ হচ্ছে পয়গম্করসুলভ দৃঢ়তা ও সুব্যবস্থা । এখানে এক দিকে লক্ষ্য, দেওয়ার সময় 
অন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পয়গম্বরগণ সাধারণ স্ফী-বুযুর্গদের মত ভাবাবেগে হারিয়ে 
যেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে। 


(২) হযরত ইবরাহীম আ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক্ষে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য 
শিশু ও তার জননীকে শুঙ্ষ প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু 
বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশাই 


“A A রি 
সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার € ৩ ১৪ 5 2 ০152 (জলহীন প্রান্তরে) বলেন নি; 
2 sc ৮ 7 


A NN NN 
6১ Jus 5 J (চাষাবাদহীন ) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমুল দান 


করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত 
চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে 
পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দু্ষর ।---(বাহরে-মুহীত ) 


GA রা AL তাক 


৩) 1০1 ০5৩৬ ১১০. থেকে প্রমাণিত হয়েছে ষে. বায়তুল্লাহ শরীফের 


ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্লারার 
তফসীরে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) 
বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করেন । তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মুগজিযা হিসেবে 
সরন্দ্বীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌছানো হয় এবং জিবরায়ীল বায়তুল্লাহ্‌র জায়গা চিহিন্তও 
করেদেন।. আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুঙ্পার্শ প্রদক্ষিণ করতেন । শেষ 
পর্যন্ত নৃহের মহাপ্লাবনের সময় বায়্তুল্লাহ্‌ উঠিয়ে নেওয়া হয়ঃ কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই 
থেকেযায়। হযরত ইবরাহীম আ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তল্লাহ্‌ পুননির্মাণের আদেশ 
দেওয়া হয়। হযরত জিবরায়ীল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম আ) নিমিত এই 
প্রাচীর মৃর্খতা-যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ- 
কাজে আবূ তালিবের সাথে রসূলুল্লাহ সো)ও নবুয়তের পূবে অংশগ্রহণ করেন। 


এতে বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষণ (৮৫ ১ উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও 


হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণ বিদ্যমান আছে। 
এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত । 


ক 15 


(8) 8৮০11 ৮৪১০ হযরত ইবরাহীম তো) দোয়ার প্রার্তে পূত্র ও 


তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কায়েমকারী 
করার দোয়া করেন৷ কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত 
হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবতী করে দেয় তবে এটাই 


২৫৬ .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্বর্হৎ সহানুভূতি ও হিতাকাত্ক্ষা হবে । ইবরাহীম (আ) যদিও 
সেখানে মান একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করে- 
ছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের 
বংশ রূদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন । ৃ 


7৬ 


তু 7 
(৫) pW ৬ ৪154518১৫১1 শব্দটি ১1% এর বহবচন। এর অর্থ 


অন্তর। এখানে & ১:১1 শব্দটি 575 এবং তার সাথে ৮/* -অব্যয় ব্যবহার করা 
হয়েছে, যা 854) ও 0৯3) এর অর্থে আসে । তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক 
লোকের অন্তর তাদের দিকে আকুষ্ট করে দিন। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন যদি এ 
দোয়ায় “কিছু সংখ্যক’ অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার ক্ষরা না হত; ৮" Ww ৪5১1 
বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খৃস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
সব মানুষ মন্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াত। এ তথ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম আট) দোয়ায় বলেছেন £ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের 
দিকে আকুম্ট করে দিন । . | 
dea ehNIAIATT - ্‌ 

৬) ৬1০৩1 ৬০ (৪১))12-৩1) শব্দটি ৪০) এর বহুবচন। 
এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে 
খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন|. 


৪ 7৩3 শব্দটি কোন সময় ফলশ্নতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহাত হয়, ঘা 
খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাগক। প্রত্যেক উপক্ষারী বস্তুর ফলাফলকে তার ৬০) 
বলা যাঁয়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ১৩১ বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। 
চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ৬ jos 


রর 5 রি ক 
কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় 6৮ 0 ৩1) বলা হয়েছে। এতে 


+ গে . 
1৯ শব্দ ব্যবহার নাকরে ০৮ (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 


হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং 
প্রত্যেক বস্তুর অজিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন! সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মন্তা 
মুকাররমা কোন কুষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের 
 ছব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়” যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন রৃহত্তম 
শহরেও পাওয়া যায় না। : : 


(৭) হযরত ইবরাহীম তো) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নিযে, মক্কার 
ভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মক্কার উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে 


সূরা ইবরাহীম ২৫৭ 


দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি সন্তানদের জন্য কৃষির্তি পছন্দ করেন নি। 
তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে 
তারা পূর্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ 
সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও মন্কাবাসীদের জন্য সৃখ-স্থাচ্ছন্দ্যের উপায় হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এই দোয়া কবৃল করেছেন। ফলে মন্কার অধিবাসীরা আজ পথন্ত চাষাবাদ 
ও ক্ুষিকাজের মুখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয্লোজনীয় সব আসবাবপল্লের অধিকারী 
হয়ে স্খী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে। 


# AMI 3h hI 
(৮) ৬9) ৪৪*).- এতে ইঙ্গিত করেছেন ষে, সন্তানদের জন্য আথিক 


স্খ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃত হয়ে কৃতক্ততার সওয়াবও 
অর্জন করে। এভাবে নামাযের অন্বতিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতক্ততার কথা উল্লেখ 
করে শেষ করা হয়েছে । মাঝখানে আথিক স্‌খ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে । এতে শিক্ষা 
রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত । তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার 
ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা 
উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন । 

a | চিপ পপি চি টিটি পাকা ৯55৩ 2 এজ 4 


৩ এ এত এইজ দ৩ ৮৩৮০০ ৩৪৯০০ ০৩ 1৫) 


এ 


৮ ৬] 25 ০০) 21৩ রে 
এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত “করা 
' হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে ৮৪) শব্দটি বারবার উল্লেখ করা 


হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন 
সবকিছু সম্পকে ওয়াকিফহাল । ূ 

‘অস্তরগত অবস্থা” বলে এঁ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, খা 
একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্ম্ক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় 
ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। “বাহ্যিক 
'আবেদন-নিবেদন" বলে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হাজেরার এসব বাক্য বোঝানো 
হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যখন 
নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট । তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট 
করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরও বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভো- 
মণ্ডলে কোন বস্তু ই তার অজ্ঞাত নয়। 


& ০ & ও, 


২৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ | এপ গর্জে A SAT AT 


এ রি হা শি জজ 8 
৮ 3০০1১ 0$5 ৩5) 1] ৩ ও TP 5 স YS 
নি ed বটি ud লা লা PME ad 
পে FATT Am রত ঙ্ঞ | Ky 
৪০১১1 6৪৩৯১ 58) ৩ (_-এ আয্মাতের বিষয়বন্তও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। 
কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ ত 


ও গুণ বর্ণনা করা । ইবরাহীম আ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নিয়া- 
যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্‌ 


1আলার প্রশংসা 


মতের শোকর আদায় করেছেন । নিয়ামতটি এই 
তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তীকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে 
দান করেছেন । 

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় 
শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন । 


৪ শা Aer র্‌ 
6৯৩৯) 58 ) 5 1--বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ 


জনশন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত 
ভার 

অবশেষে * ৬১১! 

নিশ্টয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী । 

AN SF AAA of 


প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান 8 (উদ sil) 


ee 3 hors পাজি A € ও ০8 রি 


৪২৪১058020১) 508 ) ১ ৬৪৮ 2 
জন্য নামা কায়েম রাখার দোয়া করেন । অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন 
করেন খে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন! 
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আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মৃ’মিনকে ক্ষমা করুন এদিন, যেদিন হাশরের 
ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। 

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দৌয়া করেছেন । অথচ পিতা 
অর্থাৎ আর যে কাফির ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ 
দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ)-কে, কাফিরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ 


করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে ঃ 
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বিধান ও নির্দেশ £ আলোচ্য আয়াতসমহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা 
গেল যে, বারবার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবৃল 
হবে। 
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(৪২) জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। 
তাদেরকে তো এ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিক্ফারিত হবে । 





২৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে জীতি-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে । তাদের দিকে তাদের 
দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে । (88) মানুষকে এ দিনের ভয় প্রদর্শন 
করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে । তখন জালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালন- 
কর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া 
দিতে এবং পয়গন্ধরগণের অনুসরণ করতে পারি । তোমরা কি ইতিপূৰ্বে কসম খেতে না যে, 
তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (8৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস 
করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি 
তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা 
করেছি । (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্র সামনে 
রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় উলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। 
(৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা করোনা যে, তিনি রসুলগণের সাথে ক্লত ওয়াদা ভঙ্গ 
করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবতিত করা 
হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবতিত করা হবে আকাশসম্হকে এবং লোকেরা 
পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি গ্রদিন পাপীদেরকে পরস্পরে 
শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাঁদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে 
অপ্নিতে ঢেকে নিবে । (৫১) যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে তার রুতকর্মের প্রতিদান দেন । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দত হিসাব গ্রহণকারী । (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং 
যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই---একক ; এবং যাতে 
বুদ্ধিম্নানরা চিন্তা-ভাবনা করে । | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) জালিমরা (অর্থাৎ কাফির রা ) যা কিছু করছে, সে 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা‘আলাক্কে (দ্রুত আযাব না দেও যার কারণে ) বেখবর মনে করো না। 
কেননা, তাদেরকে শুধু এদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেত্রসমূহ ( বিস্ময় 
ও ভয়ের আতিশয্যে ) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তলব 
অনুযায়ী) উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে (এবং) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না 
(অর্থাৎ অনিমেষ নেত্রে সামনে তাকিয়ে থাকবে ) এবং তাদের অন্তরসমূহ (ভীষণ আতংকে ) 
অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অতএব) 
আপনি তাদেরকে এদিনের (আগমনের ১ ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব 
এসে যাবে। অতঃপর জালিমরা বলবে £ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ 
পর্যন্ত আমাদেরকে (আরও ) সময় দিন (এবং দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরগ করুন) আমরা 
(এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পয়গন্ধরগণের অনুসরণ করব । 
( উত্তরে বলা হবে $ আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং ) 
তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের ক্ষারণেই ) ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) কসম খাওনি যে, তোমাদেরকে 
(দুনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? (অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলে এবং 
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কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা এ (পূর্ববর্তী) লোকদের বাসস্থানে বাস করতে, যারা 
(কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা (সংবাদ পর- 
শ্পরার মাধ্যমে ) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম । 
(অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা 
জানতে পারতে যে. অস্বীকার করা গযবের কারণ ৷ সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্য 
তাদের বাসস্থানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা স্মরণ করানোর কারণ হতে পারত । 
সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না।) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো 
(শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (অর্থাৎ 
এঁশী গ্রন্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টাত্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা 
এরূপ কর তবে তোমরাও গযবে পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে মাবে। অতএব প্রথমে 
সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টান্ত, 
অতঃপর হুশিয়ার করা---এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত 
অস্বীকার করলে?) এবং (আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের 
কারণে শাস্তি দিয়েছি,) তারা (সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে) নিজেদের সাধ্যানুখায়ী 
বড় বড় কুউকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের (এসব ) কুটকৌশল আল্লাহ্‌র সামনে 
ছিল। (তাঁর জানের পরিধির বাইরে ছিল না---থাকতে পারত না।) এবং বাস্তবিকই 
তাদের কূটকৌশল এমন ছিল যে, তদ্দারা পাহাড়ও (স্বস্থান থেকে) হটে যায়। (কিন্তু 
এতদসত্ত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কুটকৌশল ব্যথ হয়েছে। তান্না নিপাত 
হয়েছে। এ থেকেও জানা গেল যে, পয়গম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা 
আযাব ও গযবের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পথু দৃস্ত হওয়া জানা গেল.) অতএব 
(হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌ তা*আলাকে পয্গম্ধরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে 
করো না। (সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল 
তা পর্ণ হবে; যেমন উপরে বলা হয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, (এবং) 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী । (প্রতিশোধ গ্রহণে তাকে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং 
শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার 
আশংকা কোথায় £ এ প্রতিশোধ এ দিন নেবেন,) যেদিন পৃথিবী পরিবতিত হবে এই 
পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও (পরিবতিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। 
কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফু'কার কারণে সব ভূ-মণ্ডল ও নভোমগুল ভেঙ্গেচুরে খান খান 
হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বার নতুনভাবে ভূমণ্ল ও নভোমণুল স্জিত হবে) এবং 
সবাই এক (৩) পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। 
এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ) এবং ( এদিন হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তুমি অপরাধীদেরকে 


২৬২ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জামা কাতেরানের হবে। 
(অর্থাৎ সারা দেহ কাতেরান জড়ানো থাকবে, যাতে গত আনুন লাগে । কাতেরান? 
এক প্রকার রূক্ষ নিসৃত তৈল; মতান্তরে, আলকাতরা বা গন্ধক। ) এবং অভেন তাদের 
মুখমণ্ডলকে (3) আন্ত করবে (এসব প্রজন্য হবে) যাতে আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রত্যেক 
(অপরাধী ) ব্যক্তিক্ষে তার কৃতকর্ষের শাস্তি দেন। (এরূপ অপরাধী অগণিত হবে, কিন্তু ) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয়; কৈননা তিনি) 
দত হিসাব গ্রহণকারী ! (সবার বিচার আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন 1) এটা 
(কোরআন) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচার অর্থাৎ রসূলকে 
স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির ) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস 
করে যে,তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে। 


আনৃষঙ্জিক ভাতব্য বিশ্বয় 


সরা ইবরাহীমে পয়গম্বর ও তাদের সম্প্দায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, 
আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ্‌ পুননিমাণ করেন, তার সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সবপ্রক্ষার সুখ, 
শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন । তারই সন্তান-সন্ততি বনী- 
ইসরাইল পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্পুদায়। 
সর। ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুক্তে সার-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসী- 
দেরকেই পূর্ববর্তী সম্পুদায়সমূহের ইতিরৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে 
এবং এখনও চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন 
করা হয়েছে । 
প্রথম আয্লাতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে 
এবং জালিমকে কঠোর আযাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ 
তাআলা অবক্ষাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং 
এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞাত নন; বরং 
তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের 
তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন । 
লি তত গিরি 
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মনে করো না। এখানে বাহাত প্রত্যেক এ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার 
গাফলতি এবং শয়তান এ ধোকায় ফেলে রেখেছে । পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরহে শোনানো এবং হ'শিয়ার করা। 
কারণ রসূলুল্লাহ (সা)-র পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন। 


সূরা ইবরাহীম ২৬৩ 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালিমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসা তাদের 
জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের 
আযাবে ধৃত হয়ে যাবে । অতঃপর সূরায় শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং 
ভয়াবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে । 
চা A A 
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উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। 1৪ Eg as { ১5 2 অৰ্থাৎ অপলক 
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নেত্রে চেয়ে থাকবে «152 17 সা ওর হন 


এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার 
জাতিকে এ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপারক হয়ে 
বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরক্ষে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে 
কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং 
আপনার প্রেরিত পয়গন্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্‌, 
তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে ঃ এখন তোমরা একথা বলছ 
কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের 
পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে ? 
তোমরা পুনজীঁবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে । 
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এতে বাহ্যত আরবের ০7 সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন 
| [a wr গাগা 


করার জন্য রসলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ৬/৯ 0] ১১1১ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে 


তাদেরকে হু"শিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের 
জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা । আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। 
অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু 


২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন || পঞ্চম খর্ড 


অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন । এছাড়া 
আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক্ষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও 
তোমাদের টৈতন্যোদয় হল না। ্‌ 
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এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মৃসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্য সাধ্যমত কুটকৌশল 
করেছে। আল্লাহ্‌ তা*আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য ক্টকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। 
তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম । যদিও তাদের 
কুটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মুকাবিলায় পাহাড়ও স্স্থান থেকে অপ- 
সত হবে: কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এসব ক্টকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে । 


আয়াতে বণিত শন্তু তামূলক কুটকৌশলের অথ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের 

ক্টকৌশলও হতে পারে । উদাহরণত নমরুদ, ফেরাউন,,কওমে-আদ, কওমে-সামুদ 

ইত্যাদি । এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে 

যে, তারা রসলুল্লাহ্‌ (সা)-র মুকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কুটকৌশল 
করেছে ।”কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন । 
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বাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কুটকৌশল ও চালবাজি 
করেছে; কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। “পাহাড়” বলে 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের কোন চালবাজি এ 
মনোবলক্ষে বিন্দুমান্ত্ও টলাতে পারেনি । 


এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রস্লুল্লাহু সো)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধন, 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা রস্লগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার 
খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা“আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী । 
তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা 
পূর্ণ করবেন। 


সূরা ইবরাহীম ২৬৫ 


অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ॥ 
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9 ($811-_--অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। 


সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে। 


পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও 
আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, 
সগগ্র ভপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এত কোন গৃহের ও রক্ষের 
আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার 
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বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে 8 (21 2১ ৮৯4৮ 68, ৩) অর্থাৎ 


গুহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাক ঘুরে ঘুরে চলেছে । কোথাও 
উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে নাঃ বরং 
সব পরিক্ষার ময়দান হয়ে যাবে। 
ূ দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী 
এবং এই আক্কাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃম্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বণিত কিছুসংখ্যক 
হাদীস ছ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্ব।রা সম্তাগত পরিবর্তনের 
কথা জানা যায় । | | 

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা)- 
এর রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র উক্তি বর্ণনা ক্রেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক 
নতুন পৃথিবী । তার রং হবে রৌপোের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ্‌ বা অন্যায় খুনের 
দাগ থাকবে না। মসনদে-আহমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই 
বিষয়বন্তুচিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বণিত আছে। ---€ মাযহারী ) 

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিক্ষার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানব- 
জাতিকে পুনরুশ্িত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, রূক্ষ, পাহাড়, টিলা 
ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুলাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন! 

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াক্ষে যেভাবে টান দেওয়া হয় 
কিয়ামতের দিন পৃথিবীক্ষে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান $ 
হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত 
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২৬৬ তফসীরে মাআরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তাঁর দাড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে । এরপর 
সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর 
আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ ক্ষরব যেন 
তাদের হিসাব-কিতাব দত নিষ্পন্ন হয় । 

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন 
হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, রুক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। 
পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান 
স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সন্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে । 


বয়ানূল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রেহ) বলেন £ এতদুভয়ের 
মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্া ফু কার পর পৃথিবীর 
শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-ক্িতাবের জন্য মানুষে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত 
করা হবে। 
তফসীর মাযহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরামার উক্তি 
₹' ৰণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমখিত হয়। উক্তিটি এই এ পুথিবী কু চক্ষে 
যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য 
দাড় করানো হবে । না og 


মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েত বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো)-র 
নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল £ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ 
কোথায় থাকবে £ তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে । 


এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে 
অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এমর্মে একাধিক 
সাহাবীও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে 
পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব 
অবস্থা আল্লাহ্‌ তা"আলাই জানেন। এ ছাড়া বান্দার উপায় নাই যে, 


5১10505050৩ ০৪) 
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শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে । 
অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে 
বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশান্ক হবে আলকাতরার । এটি একটি দ্চত 
অগ্িগ্রাহী পদার্থ । CO | 

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে £ কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য, 
হচ্ছে মানুষকে হ'শিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা 
হচ্ছে একমান্তর আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও 
শিরক থেকে বিরত হয়। 


০8৯৮ 
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মন্কায় অবতীর্ণ আয়াত £ ৯৯।। কুক ১ ৬ 
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পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 
(১) আলিফ-লাম্স-রা ; এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত । (২) 
কোন সম্ময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমণ্কার হত, যদি তারা মুসলমান হত! 
(৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপ্ত 
থাকুক । অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। (8) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি ঃ কিন্তু 
তার নিদিষ্ট সময় লিখিত ছিল। | (৫) কোন সম্পূদায় তার নিদিষ্ট সময়ের অগ্রে যায়না 
এবং পশ্চাতে থাকে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আলিফ-লাম-রা (-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা*আলাই জানেন।) এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ 
ও সুস্পষ্ট ক্ষোরআনের আয়াত (অর্থাৎ এর দুই-ই গুণ রয়েছে---পরিপুণ গ্রন্থ হওয়াও 
এবং স্স্প্ট কোরআন হওয়াও । এ বাক্য দ্বারা কোরআন যে সত্য কালাম, তা প্রকাশ 
করার পর তাদের আক্ষেপ ও আযাব বণিত হয়েছে, যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন: 


ক 


করে না অথবা এর নির্দেশাবলী পালন করে না । বলা হয়েছে ৩34 ৪3 অর্থাৎ 


কিয়ামতের ময়দানে যখন নানা রকম আযাবে পতিত হবে: তখন ) কাফিররা বারবার 


২৬৮ তঞ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | পঞ্চম খণ্ড i 


আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা (দুনিয়াতে ) মুসলমান হত! (বারবার 
এজন্য যে, যখনই কোন নতুন বিপদ দেখবে, তখনই মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ নতুন 
হতে থাকবে ।) আপনি (দুনিয়াতে তাদের কুফরীর কারণে দুঃখ করবেন না এবং ) তাদেরকে 
তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন---তারা খুব খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং কল্িত, আশা 
তাদেরকে গাফিল করে রাখুক তারা অতি সত্বর (মৃত্যুর সাথে সাথেই ) প্রকৃত সত্য জেনে 
নিবে। (দুনিয়াতে তারা যে কুফর ও কুকর্মের তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না, এর কারণ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শাস্তির সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন । সে সময় এখনও আসেনি ।) 
এবং আমি যতগুলো জনপদ (কুফরীর কারণে ) ধ্বংস করেছি, তাদের সবার জন্য একটি 
নিদিষ্ট সময় লিখিত থাকত এবং (আমার নীতি এই যে, ) কোন উম্মত তার নিদিষ্ট সময়ের 
পূর্বে ধ্বংস হয়নি এবং পেছনে থাকেনি। (বরং নিদিষ্ট সময় ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে 
তাদের সময় যখন এসে যাবে, তাদেরক্ষেও শাস্তি দেওয়া হবে।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ASST A” ATT 


{$52 8) ১-_ থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল রূস্তি সাব্যস্ত করে 


নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভূলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকলনা 
প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে 
এবং পুরস্কার ও শান্তিতে বিশ্বাস করে না। মু’মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনা- 
নৃযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু 
ও পরকালকে ভূলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে 
এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসুলুল্লাহ সো) বলেনঃ 
চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ £ চক্ষু থেকে অশ্চু প্রবাহিত না হওয়া (অথাৎ গোনাহ্‌র কারণে 
অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা ), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের 
প্রতি আসক্ত হওয়া 1---(কুরতুবী ) 

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পর- 
কাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। --(কুরতুবী) ধমীয় উদ্দেশ্যের জন্য 
অথবা দেশ ও জাতির ভবিষাৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো 
এর অন্তভূক্ত নয়। কেননা, এগুলোও গরক্কাল চিন্তারই একটি অংশ । 

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন এ উম্মতের প্রথম -স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার 
নিলিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের 
কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । 

হযরত আবৃদ্দারদা থেকে বণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের 
মিষ্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ দামেশকবাসিগণ ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতা- 
কাঙক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত 
হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একন্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল 


সূরা হিজর ২৬৯ 


এবং সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিহ হয়ে গেছে । 
তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত 
হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অস্থাদি দ্বারা 
দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে ক্ষি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার 
কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয়? 

হযরত হাসান বসর্বী রে) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী 
করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায় ।---€ ক ) 


রি রর ররর 9৮9১ 05 9 6৮ 1 $? 
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(৬) তারা বলল £ হে এ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো 
একজন উন্মাদ । (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে 
আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাধিল করি । 
তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না। ্‌ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


sh 


( উন ও y ও ৯৯ বলে আযাবের ফয়সালা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন 


তফসীরবিদের মতে কোরআন অথবা রিসালাত বুঝানো হয়েছে। বয়ানুল কোরআনে 
প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অর্থটি হযরত হাসান বসরী থেকে বণিত আছে। 
আয়াতের তফসীর এই ৪) 

এবং (মক্কার) কাফিররা (রসূলুল্লাহ [সা]-কে) বলল £ হে গ্র ব্যক্তি, যার উপর 
(তার দাবী অনুযায়ী ) কোরআন নাধিল করা হয়েছে, আপনি (নাউযুবিল্লাহ ) একজন 
উন্মাদ (এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেন। নতুবা) যদি আপনি €এ দাবীতে সত্যবাদী 


হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (যারা আমাদের সামনে 
| ০৫ 8 ৯১৩৪৩ 
আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, fle ৯৩১ J J’ 189) 


0A রা ঠ পর্ণ ANI 
1}? 4} 824 ৬ $438১ আল্লাহ্‌ তা‘আলা উত্তর দেন £ ) আমি ফেরেশতাদেরকে 


২৭০ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(যেভাবে তারা চায়, ) একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাযিল করি এবং (যদি এমন হত) 
তখন তাদেরকে সময়ও দেওয়া হত না। বরং যখন তাদের আগমনের পরও বিশ্বাস স্থাপন 
করত না, যেমন তাদের অবস্থাদুষ্টে এটা নিশ্চিত, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হত; যেমন সুরা আন'আমের প্রথম রুকৃুর শেষ আয়াতগুলোতে এর কারণ 
বণিত হয়েছে। 


£4 1৫ 


2. পা (ছি ৫9৫5 52৫1৫ 
০১:১০ 40 ৬১০০১ ৬৯০ ৬) 


(৯) আমিস্তয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। 
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আমি কোরআন অবতারণ করেছি এবং € এটা প্রমাণহীন দাবী নয়; বরং এর 
অলৌকিকত্ব এর প্রমাণ। কোরআনের একটি অলৌকিকত্বের বর্ণনা অন্যান্য সূরায় দেওয়া 
হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় 
অলৌকিকত্ব এই যে,) আমি এর (কোরআনের) সংরক্ষক (ও পরিদর্শক। এতে কেউ 
বেশ-কম করতে পারে না, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পম্ট 
মু'জিযা যা সাধারণ ও বিশেষ নিবিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মুজিযা এই যে,কোরআনের 
বিশুদ্ধতা, ভাষালংকার ও সর্বব্যাপকতার মৃকাবিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিযাটি 
একমান্ত্র জানী ও বিদ্বান্রাই বুঝতে পারে। কিন্তু কমবেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো 
একজন অশিক্ষিত মৃর্খও দেখতে পারে ।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


মামূনের দরবারের একটি ঘটনা £ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুতাসিল সনদ দ্বারা 
খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে 
মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পকিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত 
হত! এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্তিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি 
ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্তিত আগমন করল । সে আক্ষার- 
আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার 
আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাজল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্সুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে 
ডেকে জিক্তেস করলেন £ আপনি কি ইহুদী £ সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে 
বললেনঃ আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমণ্কার ব্যবহার করব। 


সে উত্তরে বললঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই 
শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার 
দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তা 
ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন £$ আপনি 


সূরা হিজর ২৭১ 


কি এ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বললঃ হ্যা, আমি গর ব্যক্তিই। মামুন 
জিজ্ঞেস করলেন? তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর 
এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল ? 

সে বলল; এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম 
সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হত্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি 
লিখে উচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ 
করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম । 
কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ 
সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ 
করে লিখে খুস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খুস্টানরা খুব খাতির-যত্ত 
করে কপিগুলো আমার ক্ষাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায় আমি তাই 
করলাম । এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম । এবং নিজের পক্ষ থেকে 
কম-বেশ করে দিলাম! এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই 
প্রথমে আমার লেখা কপিটি নিভূ'ল কিনা, যাচাই করে দেখল । অতঃপর বেশক্ষম দেখে 
কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল । 


এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম । 
এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাষী ইয়াহইয়া ইবনে আক্তাম বলেনঃ ঘটনাক্রমে সে বছরই 
আমার হজ্জ্রব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয় । সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে 
ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম! তিনি বললেন $ নিঃসন্দেহে 
এরূপ হওয়াই বিধেয়! কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্‌- 
ইয়া ইবনে আকতাম জিক্তেস করলেন $ কোরআনের ক্ষোন আয়াতে আছে £ সুফিয়ান 
বললেন ঃ কোরআনে পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে £ 


Bl > (3০৬ ১ 1 5৪০৮০ { {৮ ইহুদী ও খৃস্টানদেরক্কে আল্লাহর 


গ্রন্থ তওরাত ও হের ভিতর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এ কারণেই যখন ইহুদী ও 
খুক্টানরা হিফাঘতের কর্তব্য পালন করেননি, তখন এ গ্রন্থদ্ধয় বিরুত.ও পরিবতিত হয়ে 


Cr a 


বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ক্ষোরআন পাক্ষ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ &) ১1 


শী নট পা জট 


৬ 915১ ৬) অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক । আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং এর হিফাঘত 


করার কারণে শত্র রা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও জবরে পার্থক্য 
আনতে পারেনি । রিসালতের আমলের পর আজ চৌদ্দ'শ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় 
ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক 


২৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে 
বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক-রদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের 
বক্ষ-পাজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে । কোন বড় থেকে বড় আলিমেরও 
সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-ব্লদ্ধ নিবিশেষে অনেক লোক 


তার ভূল ধরে ফেলবে । 


হাদীস সংরক্ষণ ও কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার অন্তভুজ্ঞ ৪ বিদ্বান মাত্রেই 
এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শুধু কোরআনী শব্দাবলীর নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্তারও 
কোরআন নয়; বরং শব্দাবলী ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমম্টিক্ষে কোরআন বলা হয়। 
কারণ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার এবং বিষয়বস্ত তো অন্যান্য প্রহেও বিদ্যমান আছে। 
বলতে কি, ইসলামী গ্রন্থাবলীতে সাধারণত কোরআনী বিষয়বন্তই থাকে । তাই বলে 
এগুলোকে কোরআন বলা হয় না। ক্ষেননা, এগুলোতে কোরআনের শব্দাবলী থাকে না। 
এমনিভাবে যদি ক্ষেউ কোরআনের বিচ্ছিন্ন শব্দ ও বাক্যাবলী নিয়ে একটি রচনা অথবা 
পুস্তিক্ষা লিখে দেয়, তবে একেও কোরআন বলা হবে নাঃ যদি এতে একটি শব্দও কোরআনের 
বাইরের না থাকে । এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন শুধুমাত্র এ এ আল্লাহ্‌র মসহাফ তথা 
গ্ৰন্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলী ও অর্ধ সম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে। 


এ থেক্ষে এ মাস'আলাটিও জানা গেল যে, উদ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় ক্ষোরআনের 
সুধু অনুবাদ প্রচ্ষাশ ক্ষরে তাকে উদু' অথবা ইংরেজি কোরআন নাম দেওয়ার যে প্রবণতা 
‘ প্রচলিত রয়েছে, এটা ক্ষিছুতেই জায়েয নয়। কেননা এটা কোরআন নয়। যখন প্রমাণ 
হয়ে গেল যে, কোরআন শুধু শব্দাবলীর নাম নয় বরং অর্থসস্তারও এর একটি অংশ, তখন 
আলোচ্য আয়াতে কোরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসস্ভার সংরক্ষণ তথা কোরআনকে 
যাবতীয় অর্থগত পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ 
করেছেন । 

বলা বাহুল্য, ক্ষোরআনে'র অর্থসপ্জার তা-ই, যা শিক্ষা দেওয়ার নি রসূলুল্লাহ (সা) 


& ৯০ পেজ রা uy 


প্রেরিত হয়েছেন। কোরআনে বলা হয়েছে ৪ iad এ 7 Le ১৩৪ ৩৬ অর্থাৎ 


আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে এ কালারের মর্ম বলে দেন, 
রি 


যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই £ reel 


Ah KA তি পা 


এ 2 ১১371 একারবেই রসূলুল্লাহ (সো) নিজে বলেছেন 80৬1০ 54453 0৬১ 1 


অর্থাৎ ভি নি প্রেরিত হয়েছি। রসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন কোরআনের অর্থ 
বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উ্মতক্ষে যেসব উত্তি 
ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেসব উক্তি ও কর্মের নামই হাদীস। 


সুরা হিজর ২৭৩ 


যে ব্যক্তিৎ রসূলের হাদীসকে ঢালাওভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনকেই 
অরক্ষিত বলে 8 আজকাল কিছুসংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এধরনের একটা 
বিভ্রান্তি স্থষ্টি করতে সচেম্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রস্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাগ্ার 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সময়কালের অনেক পরে সংগৃহীত 
ও সংকলিত হয়েছে। এ 
প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন 
ব্সূলুল্লাহ্‌ সো)-র আমলদারীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ 
করেছে মান্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের তফসীর ও যথার্থ মর্ম । এর 
সংরক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে 
সম্ভব যে, কোরআনের শুধু শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসস্তার (অর্থাৎ হাদীস ) 
বিনষ্ট হয়ে যাবে? 
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(১০) আমি আপনার পূর্বে পুববতী! সম্পুদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) 
ওদের কাছে এমন কোন রসূল আঙেন নি, যাদের দগাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রপ করতে থাকেনি । 
(১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) 
ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পুর্ববতীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি 
ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও 
করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটানো হয়েছে 
না---বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। 

Ir | 
শব্দার্থ ঃ ৫48 শব্দটি &*%.-এর বহুবচন । এর অর্থ কারও অনুসারী ও 





সাহায্যক্কারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে একমত্য পোষণকারী সম্পৃদায়ফেও-&*&% বলা 
হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি। 


eA OBA + A 
এখানে অব্যয়ের পরিবর্তে 5%) ঠ { ৫&৯ $১ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
৩৫--- রক SMa 


২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রত্যেক সম্পৃদায়ের রসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তার ওপর আস্থা 
রাখা লোক দের পক্ষে সহজ হয় এবং রসূল ও তাদের স্বভাব ও মেজায সম্পর্কে ওয়াকিফ- 
হাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং €হে মুহাম্মদ, আপনি তাদের মিথ্যারোপের কারণে দুঃখিত হবেন না । কেননা 
পয়গম্বরগণের সাথে এরূপ আচরণ চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেমতে ) আমি আপনার 
পূর্বেও পয়গস্করগণকে পূর্ববর্তী লোকদের অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম 
এবং ওদের অবস্থা ছিল এই যে) ওদের কাছে এরূপ কোন রসূল আগমন করেননি যাঁর সাথে 
ওরা ঠাট্রাবিদ্র.প করেনি । (এটা মিথ্যারোপের জঘন্যতম রূপ । সুতরাং তাদের অন্তরে 
যেমন ঠাট্টাবিদ্রপ সৃষ্টি হয়েছিল) এমনিভাবে আমি এ ঠাট্াবিদ্রপের প্রেরণা এই 
অপরাধীদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের ) অন্তরেও সৃষ্টি করে দিয়েছি, (যদ্দরুন ) ওরা 
কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে না আর এ রীতি (নতুন নম্ম ) পূর্ববতীদের থেকেই চলে 
আসছে (যে, তারা পয়গম্থরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এসেছে। অতএব আপনি দুঃখিত 
হবেন না।) এবং (ওদের হঠকারিতা এরূপ যে, আকাশ থেকে ফেরেশতাদের আগমন 
তো দূরের কথা, এ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে) যদি (স্বয়ং ওদেরকে আকাশে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়, এভাবে যে) আমি ওদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই; অতঃপর ওরা 
দিনভর (যখন তন্দ্রা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাক্ষে না) তা দিয়ে (অর্থাৎ দরজা দিয়ে ) আকাশে 
আরোহণ করে, তবুও বলবে যে, আমাদের দুষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। (ফলে আমরা 
নিজেদেরকে আকাশে আরোহণরত দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু বাস্তবে আরোহণ করছি না। 
পরন্ত দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর ব্যাপারে শুধু এ ঘটনার কথাই বলি কেন) বরং আমাদেরকে 
তো পুরোপুরি জাদু করা হয়েছে। ( যদি এর চাইতেও বড় কোন মু'জিযা আমাদেরকে 
দেখানো হয়, তাও বাস্তবে মু'জিযা হবে না।) 


বৃ সস 
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Nao Ne শার্ট” কা লাকা 
(১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য . 
সুশোভিত করে দিয়েছি । 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 

| (পূর্ববর্তী আয়়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও বিদ্বেষের উল্লেখ ছিল। 
আলোচ্য আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমুহে আল্লাহ, তা“আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জান, 
শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সৃষ্ট- 
বস্তুর চাক্ষুষ অবস্থা বণিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বলা হয়েছে ঃ ) নিশ্চয় আকাশে বড় বন্দ 


সুরা হিজর ২৭৫ 


নক্ষত্র স্থষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য আকাশকে (নক্ষন্তরপুজের দ্বারা ) সুশোভিত 
করে দিয়েছি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

€21? শব্দটি হে}? এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যব- 
হৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌, আবু সালেহ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে 657 এর 
তফসীরে “বৃহৎ নক্ষত্র’ উল্লেখ করেছেন ৷ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে র্বহৎ 


নক্ষত্ৰ সৃষ্টি করেছি। এখানে “আকাশ” বলে আকাশের শুন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, 
যাকে সাম্পুতিক কালের পরিভাষায় মহাশন্য বলা হয়। আকাশগোত্র এবং আকাশের 


অনেক নিচে অবস্থিত শুন্য পরিমণ্ডল---এই উভয় অর্থে ৪০৯, শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। 
কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে ৪৮৩৯ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। 


গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত 
আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্তানের 


শর ভারী ও পাল পর্ণ সী 
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(১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। 
(১৮) কিন্তু যেচুরি করে শুনে পালায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উ্কাপিণু ৷ 


টি 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি আকাশকে (নক্ষত্রপুজের সাহায্যে) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ 
করে দিয়েছি (অর্থাৎ ওরা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না) কিন্তু যে কেউ € ফেরেশতাদের) 
কোন কথা চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে একটি ভ্বলত্ত উল্কাপিশু। (এবং 
এর প্রভাবে চোর্ষরত্তিতে লিপ্ত উল্লিখিত শয়তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিংবা দিশেহারা 
হয়ে যায় )। 


২৭৬ তফ্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


উল্কাপিণ্ড £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা 
আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং 
আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা । 
তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না।. আদমের ও 
ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয্াতে 
বলা ১ 8 
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এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের পর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আক্ষাশের 
সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে hae) এতদ্বারা এটা জরুরী 


“A 32 রত 


হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। ss Ef ০ 985১ 


বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শুন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে 
সংবাদ শুনে নিত। এবাক্য থেকে আরও জানা ঘায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র আবির্ভাবের 
পূর্বেও জিন ও শয়তানদে'র প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শুন্য পর্যন্ত পৌছে 
তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসুল্ল্লাহ্‌ (সা)-র আবির্ভাবের পর ওহীর হিফা- 
যতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তান- 
দেরকে এ ছুরি থেকে নিরুত্ত রাখা হয়। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে 
থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত £ উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব 
আক্ষাশগান্র শব্দ শ্রুবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ 
কোন সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা 
সুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র এক হাদীস থেকে এ কথারই সমথন পাওয়া 
যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত 
এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর "আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে 
এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুরা জিনের 
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বিবরণ এস | 
আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড । ক্ষোরআন পাকের 
বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্ক্কা- 


পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরক্ষে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা 
ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে। 


স্রা হিজর ২৭৭ 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, শন্য পরিমণ্ডলে উ্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ 
(সা)-র আবির্ভাবের পর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করনা হত এবং পরেও এ ধারা 
অব্যাহত রয়েছে । এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 
নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্ল্কার সৃষ্টি ? 
এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমধিত হয়। তারা বলেন ঃ সূর্যের খরতাপে যেসব 
বাষ্প মাটি থেকে উথ্িত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থ ও বিদ্যমান থাকে। ওপরে পোছার 
পর এগুলোতে সূর্ষের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো 
প্রদ্তলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে । এটা 
আসলে তারকা নয়---উলকা। সাধারণের পরিভাষায় একে তারকা খসে যাওয়া” বলেই 


ব্যক্ত করা হয়। আরবী ভাষায়ও এর জন্য ৮৮5 5 ৮১ ৮29 1 (তারকা খসে যাওয়া ) 
শব্দ ব্যবহার করা হয় । 


উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উহ্থিত বাজ্প 
আ্রলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে ভ্রলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই 
সম্ভবপর। এমনটা সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত 
রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সো)-র আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন 
কাজ নেওয়া হতো না। তার আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশ- 
তাদের কথাবার্তা শুনতে যায় ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব ভ্রলন্ত অঙ্গার ব্যবহার 
করা হয়। 


আল্লামা আলুসী রে) তার রূছল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা 
করেন, হাদীসবিদ যুহ্‌রীক্ষে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (স')-র আবির্ভাবের প্ৰেও 
সি তারকা খসত £ তিনি বললেন ঃ হ্যা। অতঃপর প্রশ্নকারী সুরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি 
এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন £ উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ সো)-র 
আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা 
ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহাত হয়ে আসছে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ, 
(সা) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন । ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল । 
তিনি সাহাবীদেরকে জিডেস করলেন ঃ জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা 
তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেন £ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে 
কোন ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা ফোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। 
তিনি বললেন £ এটা অর্থহীন ধারণা । কারও জন্বমত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 
এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। : 


মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে 
এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব স্বলত্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয় । 
_ উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। 
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(১৯) আমি ভুপুজ্ভকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি 
এবং তাঁতে প্রত্যেক সত্তর সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য 
তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও ঘাদের অন্নদাতা তোমরা নও। 
(২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাতার রয়েছে। আহি নিদিষ্ট পরিমাণেই তা অব- 
তারণ করি। (২২) জামি স্জ্টিগর্ভ বাগ পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই । বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার 
নেই। (২৩) আমিই জীবনদান করি, স্থত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার 

অধিকারী । (৪) জমি জেনে রেখেছি তোখাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে 
রেখেছি পশ্চাৎগামীদেরকে | (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্র করে 
আনবেন! নিশ্চয় প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময় । 


নি ১১ 0 o_o থম মল ন সমর ন ন বর মর 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে ) ভারী ভারী পাহাড় 
স্থাপন করে দিয়েছি এবং তাতে সর্বপ্রকার প্রেয়োজনীগ়্ ফল-ফসল ) একটি নিদিষ্ট পরি- 
মাণে উৎপন্ন করেছি । এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে (ভূ-গৃষ্ঠে ) জীবিকার উপকরণ 
স্থচ্টি করেছি, (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণই এর অন্তর্ভক্ত। অর্থাৎ যেগুলো 
পানাহার, পরিধান ও বসবাসের সাথে সম্পর্ক রাখে । জীবিকার এসব উপকরণ ও জীবন- 
ধারণে প্রয়োজনীয় বস্তসামণ্রী শুধু তোমাদেরক্ষেই দেইনি, বরং) তাদেরকেও দিয়েছি, 
যাদেরকে তোমরা রুষী দাও না (অর্থাৎ এসব সৃষ্টজীব, যারা বাহ্যতও তোমাদের হাত 


সুরা হিজর ২৭৯ 


থেকে পানাহার ও জীবনধারণের উপকরণ পায় না। “বাহ্যত’ বলার কারণ এই যে, 
ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত পণ্ড যদিও প্রকৃতপক্ষে রুযী ও 
জীবিকার জরুরী উপকরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পায়, কিন্তু বাহ্যত তাদের পানাহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা মানুষের হাতে রয়েছে । এগুলো ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় স্থলজ ও জলজ 
জীব-জন্ত এবং পশু-পক্ষী ও হিংভ্র জানোয়ার এমন যে, এদের জীবিকার কোন মানুষের 
কর্ম-ইচ্ছার কোন দখল নেই। এগুলো এত অসংখ্য ও অগণিত যে, মানুষ সবগুলোকে চেনেও 
না এবং গণনা করতে পারে না।) আর (জৌবনধারণের প্রয়োজনীয় যত বস্ত রয়েছে) আমার 
কাছে সবগুলোর বিরাট ভাণ্ডার (পরিপূর্ণ ) রয়েছে এবং আমি [স্বীয় বিশেষ রহস্য অনুযায়ী 
সেগুলোকে) একটি নিদিষ্ট পরিমাণে অবতারণ করতে থাকি । আমি বাতাস প্রেরণ করি, 
যা মেঘমালাকে জলপূর্ণ করে দেয় । অতঃপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি । 
অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দেই । তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখতে পারতে না (যে, 
পরবর্তী রৃষ্টি পর্যন্ত ব্যবহার করবে ) এবং আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যুদান করি এবং 
(সবার মৃত্যুর পর ) আমিই অবশিষ্ট থাকব । আমিই জানি তোমাদের অগ্রগামীদেরক্কে 
এবং আমিই জানি তোমাদের পাশ্চাৎগামীদেরক্ষে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই তাদের 
সবাইকে (কিয়ামতে ) একত্র করবেন। (একথা বলার কারণ এই যে, ওপরে তওহীদ 
প্রমাণিত হয়েছে । এতে তওহীদ অবিশ্বাসীদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।) নিশ্চয় 
তিনি প্রজ্তাবান (প্রত্যেককে তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন ), সুবিজ্ত। (কে কি করে, তিনি 
পুরোপুরি জানেন । ) 


জানুহঙ্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 


Aus A 


আল্লাহ্‌র রহস্য, জীবিকার প্রয্পোজনাদিতে সমন্বস্ ও সাম্জস্যতা ঃ ১৪ ০ ৬৮ 


A IAS 
৩১] /০ "এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী 


প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবন- 
ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসূবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজ- 
নের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃম্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, 
যা মানুষ ও জন্তদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? 
এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না। 


এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভর- 
শীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ্‌ তা'আলার ছিল 
যে, প্রত্যেক্ষেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও 
বিরাট উদ্ব-স্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত । 
তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা . হয়েছে, যাতে তার মান ও মুল্য বজায় 
থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বস্ত না হয়। 


২৮০  তফসীরে মা'আক্লেফুল-ফোরআন ।॥। পঞ্চম খণ্ড 
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আল্লাহ তা'আলা একটি নার সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে 
তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও 
ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও 
সুন্দর দুশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে; কিন্ত এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা 
তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার । 


Ee) 
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ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসক্ষারী প্রত্যেক মানুষ, জীব- 
জন্ত, পণ্ডপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান 
করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল 
ধৌতক্ষরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন 
ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক 
ফোটা পানির মুল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও 
করা হয় না। 


আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে. আল্লাহ্‌র কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে 
ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সুক্টি 
করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু 
প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভতি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃ- 
পর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বন্ত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। 
এরপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছেঃ এই স্বয়ংক্রিয় 
উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে। 


এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্ত 
ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব 
পরিবর্তন সুষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন লবণাক্ত 
করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার উন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই ষে, পুথি- 
বীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্ত বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং 
পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে 
সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই 
পচে যেত--এর উৎকট দুর্ন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুক্ষর হয়ে 
যেত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এই গানিকে এমন এসিডযুস্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, 
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সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌছে ভস্ম ও নিশ্চিহ, হয়ে যায়। মোট কথা, বণিত রহস্যের 
ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং 
পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির 
যেসব উড়োজাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাগ্ডারই নয়, বরং মৌসুমী 
বায়ু উথ্িত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃ্ঠে বষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে 
বাহক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে 
তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সুরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। 
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পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রারুতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে 
সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি । 


সূরা ওয়াকেআয় বলা হয়েছে ঃ 
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পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, 
না আমি বর্ষণক্ষারী£ আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা 
. অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন 


এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা 
পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেঘমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌছিয়ে দিয়ে- 
ছেন! ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীব-জন্তও ঘরে বসে পানি 
পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলংঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই 
তাদের কাছে পানি পৌছে গেছে। 


কিন্ত মানুষ ও জীব-জন্তর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ 
পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যা'র চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের 
প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে 
প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হত। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু 
জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যে কি পরিমাণ ভ্রুটি দেখা দিত, তা অনুমান 
করা অভিজজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের 
অপরিসীম ক্ষতি হত এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হত। 


দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এইযে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হত 
যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জনা যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্ত এর জন্য প্রয়োজন 


Lane. 
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হত প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নিদিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হিফা- 
যত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা । 


চিন্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা 
থেকে যোগাড় করত, যে গুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা 
করে রাখা যায়! যদি কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া 
হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এই পানি দুগন্ধযুক্ত হয়ে 
পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহ্‌র কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং 
প্রয়াজনের মুহূর্তে সবত্র সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা 
এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই 
গাছপালা, ক্ষেত-খামার মানুষ ও জীব-জন্তকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি 
উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি 
বৃহৎ অংশকে বরফের ভ্ূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শুঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে 
ধুলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌছতে পারে না। যদি তা পানির মত তরল অবস্থায় 
থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধুলাবালি অথবা অন্য কোন দুষিত বস্ত সেখানে 
পৌছে যাওয়ার আশংকা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার 
আশংকা থাকত । ফলে পানি দুষিত হয়ে যেত। কিন্ত প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে 
পরিণত করে পাহাড়ের শন উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুইয়ে-ছুইয়ে 
পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সবন্ত্র পৌছে যায়। যেখানে 
ঝরনা নেই সেখানে মুত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনীর ন্যায় সবত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ 
খনন করলে পানি বের হয়ে আসে। 


মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো 
নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর 
মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বন্ন পৌছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে 
মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার 
স্যোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। অতঃপর এ পানিকে প্রয়োজনানুযায়ী সংরক্ষিত রাখার 
অটল ব্যবস্থা পঞ্চম নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ 
দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা 
lin পারে যদ্দরুন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কোরআন পাকের 
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সাহাবী ও তাবেয়ী তফ্ষসীরধিদদের পক্ষ থেকে শুর্*১১১/৯% ( অগ্রগামী দল) ও 


“hh Azad 


৮) ১৫০ (পশ্চাৎ্গামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বণিত রয়েছে। 


কাতাদাহ ও ইকফরিমা বলেন ঃ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাৎ্গামী | হয- 
রত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক বলেন ঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা 
জীবিত আছে, তারা পশ্চাৎগামী। মুজাহিদ বলেন £ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী 
এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাৎগামী। হাসান ও কাতাদাহ্‌ বলেনঃ ইবাদতক্ষারী 
ও সকর্মশীলরা অগ্রগামী, গোনাহ্গাররা পশ্চাৎগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে 
মসাইয়িব, কুরতুবী, শা*বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা 
জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব 
কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাৎগামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে 
মৌলিক ফোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সুম্তবপর। কেননা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীতে পরিব্যাপ্ত। 


কুরতুবী স্ত্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেনঃ এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে 
এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামাষ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসলুলাহ্‌ সো) বলেন ঃ যদি 
লোকেরা জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাড়ানোর ফযীলত কতটুকু, 
তবে সবাই প্রথম কাতারে দাড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকু- 
লান না হলে লটারী যোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত। 

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা"বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে 
এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায় । 
এ জন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম 
কাতারসমূহে আল্লাহ্‌র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার 
মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। 

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফযীলত নিহিত, যেমন কোরআন ও হাদীস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্ক্তি কোন কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক 
দিয়ে এক প্রক্ষকার শ্রেষ্তত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোন নেক বান্দার বরকতে 
তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাযের প্রথম কাতা- 
রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেচ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে । 
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(২৬) আম মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুক্ক ঠনগনে মাটি ছার সৃষ্টি 
করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সাজত করেছি। (২৮) 
আর আপনার পালনকর্তা ঘখন ফেরেশতাদেরকে বললেন £ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী 
বিশুক্ষ ঠনঠনে মাটি ছারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন 
তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আগার রূহ থেকে ফু ক দেব, তখন তোমরা তার 
সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো ॥ (৬০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল । (৩১) 
কিন্তু ইবলীস---সে সিজদাকারীদের অন্তভক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্‌ 
বললেন £ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তভ,ত্তৎ হলে না? 
(৩৩) বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি, 
পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুক্ষ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন (৩৪) আল্লাহ 
বললেন $ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত (৩৫) এবং তোমার 
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প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৬) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, 
আপনি আমাকে পুনরুখান দিবস পর্যস্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ. বললেন তোমাকে 
অবকাশ দেওয়া হল, (৩৮) দেই অবধারিত সময উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যস্ত। (৩৯) 
সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের 
সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্ঘে আরুম্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথন্রষ্ট করে দেব। 
(৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (8১) আল্লাহ্‌ বললেন £ এটা আমা পর্যন্ত 
সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু 
_পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে । (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান 
হচ্ছে জাহান্নাম। (88) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি 
পৃথক দল আছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মানবকে (অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতা আদমক্ষে) পচা কর্দম 
থেকে তৈরী বিশুক্ষ ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজ্টি করেছি। (অর্থাৎ প্রথমে কর্দমফ্ষে খুব 
গাজ করেছি ফলে তা থেকে গন্ধ আসতে থাকে। অতঃপর তা শুক্ষ হয়েছে । শু হওয়ার 
কারণে তা থেফে খন খন শব্দ হতে থাক্ষে ; যেমন মৃৎপান্রক্ষে আঙ্গুল দ্বারা টোক্ষা দিলে 
শব্দ হয়। অতঃপর এই বিশুক্ষ কর্দম দ্বারা আদমের পৃতুল তৈরী করেছি। এটা অত্যন্ত 
ক্ষমতার পরিচায়ক।) এবং জিন (অর্থাৎ জিন জাতির আদি পিতাকে) এর আগে 
(অর্থাৎ আদমের আগে) অগ্নি দ্বারা---( অত্যধিক সুক্ষ হওয়ার কারণে সেটা ছিল তপ্ত 
বাতাস---) সৃষ্টি করেছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নিতে ধোয়ার মিশ্রণ ছিল না। তাই 
সেটা বাতাসের মত দৃষ্টিগোচর হত। ক্ষেননা, গাঢ় অংশের মি ফলে অগ্নি দৃষ্টিগোচর 


ডে Aw ডে PA তা রগ ও কে 


হয়। অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ এ Uwe) ১ ৬ ৩ (1 ৯14 
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সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন £ আমি এক 
মানবে (অর্থাৎ তার পুতুলক্ষে) পচা হুর্দম থেকে তৈরী বিশুক্ষ ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা 
সুম্টি করব। অতএব যখন আমি একে ( অর্থাৎ এর দেহাবয়বকে ) সম্পূর্ণ বানিয়ে. নেই 
এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ ঢেলে দেই, তখন তোমরা সবাই তার সামনে 
সিজদায় পড়ে যাবে। অতঃপর (যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বানিয়ে নিলেন, তখন) সব 
ফেরেশতাই (আদমকে ) সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাক্রারীদের অন্তর্ভুক্ত 
হতে স্বীকৃত হল না (অর্থাৎ সিজদা করল না)। আল্লাহ বললেন $ হে ইবলীস, তোমার 
কি ব্যাপার যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তভূক্ত হলে নাঃ সে বলল £ আমি এরূপ নই 
যে মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে 
মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সে অধম ও নিরুষ্ট উপকরণ দ্বারা তৈরী । 
আর আমি জ্যোতির্ময় উপকরণ অগ্নি দ্বারা স্জিত হয়েছি । অতএব জ্যোতির্ময় হয়ে 

অন্ধকারময়কে কিরূপে সিজদা করি।) আল্লাহ, বললেন £ (আচ্ছা, তা*হলে আসমান 


২৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


থেকে) বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি এ কাণ্ড করে) বিতাড়িত হয়ে গেছো 
এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি (আমার) অভিসম্পাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । (যেমন, 
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অন্য আয়াতে আছে, 5285) ৮5814--অর্থাৎ কিয়ামত পর্যত্ত তুমি আমার রহমত 


থেকে দূরে থাকবে--তওবার তওফীক হবে না এবং প্রিয় ও দয়াপ্রাপ্ত হবে না। বলা 
বাহুল্য যে কিয়ামত পর্যন্ত দয়া পাবে না. তার কিয়ামতে দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই 
নেই! এখানে যে পর্যন্ত দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই পর্যন্ত দয়া নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। স্তরাং এরূপ সন্দেহ অমূলক্ষ যে, এতে তো সময় চাওয়ার পূর্বেই সময় দেওয়ার 
ওয়াদা করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা উদ্দেশ্য 
নয় বরং অর্থ এই যে, পাখিব জীবনে তুমি অভিশপ্ত, যদিও তা কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘা- 
য়িত হয়।) ইবলীস বলতে লাগল ঃ (আদমের কারণে যখন আমাক্ষে বিতাড়িতই করেছেন ) 
তাহলে আমাকে (মৃত্যুর কবল থেছে) ক্ষিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দিন (যাতে তার 
কাছ থেকে এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যথেচ্ছ প্রতিশোধ গ্রহণ করি।) আল্লাহ্‌ 
বললেনঃ (যখন অবসরই চাইলে ) তবে (যাও) তোমাকে নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত 
অবসর দেওয়া হল। সে বলতে লাগল £ হে আমার পালনকর্তা, যেহেতু আপনি আমাক্কে 
(সুন্টিগত বিধান অনুযায়ী) পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আমি কসম খাচ্ছি যে, দুনিয়াতে 
তাদের (অর্থাৎ আদম ও তার সন্তানদের) দৃষ্টিতে গোনাহ্‌কে সুশোভিত করে দেখাব 
এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করব আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে ছাড়া (অর্থাৎ আপনি 
তো তাদেরকে আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন ।) আল্লাহ্‌ বললেন ঃ$ (হ্যা) এটা ( অর্থাৎ 
মনোনীত হওয়া যার উপায় হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা ) একটা সরল 
পথ যা আমা পর্যন্ত পৌছে। (অর্থাৎ এ পথে চলে আমার নৈকট্যশীল হওয়া যায়। ) 
নিশ্চয় আমার (উল্লিখিত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না কিন্তু পথ- 
ভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমাদের পথে চলে (তারা চলবে)। এবং (যারা তোমার পথে 
চলবে) তাদের সবার ঠিকানা জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার 
জন্য (অর্থাৎ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য) তাদের পৃথক পৃথক অংশ আছে। (অর্থাৎ 
ফেউ এক দরজা দিয়ে এবং কেউ অন্য দরজা দিয়ে যাবে। ) 


আন্ষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সিজদাযোগ্য করা সম্পকে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা $ রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ-_-এ সম্পর্কে পণ্ডিত 
ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রউফ 
মানাভী বলেন £ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌছেছে, 
কিন্ত এগুলোর সবই অনুমান ভিত্তিক কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাষযালী, 
ইমাম রাখী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকের উক্তি এই যে, রাহ কোন যৌগিক 
পদার্থ নয়, বরং একটি সৃক্ষা মৌলিক পদার্থ। রাযী এমতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত 
করেছেন। 


সরা হিজ্র ২৮৭ 


কিন্তু মুসলিম সম্পৃদায়ের অধিকাংশ আলিমের মতে রূহ্‌ একটি সুক্ষ দেহবিশিম্ট 
বন্ত। £%$ শব্দের অর্থ ফুঁক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী 


রাহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্ত হয়ে থাকে, তবে সেটা ফু'কে দেওয়ার অনুকূল। তাই 
যদি রূহকে সুক্ষ পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রূহ্‌ ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার 
সম্পর্ক স্থাপন করা ।---(বয়ানুল-কো'রআন) 


রাহ ও নকুল সম্পর্কে কাষী সানাউল্লাহ (রহ)-র তথ্যান্সন্ধান ঃ এখানে দীর্ঘ 
আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাষী 
সানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 


কাষী সাহেব বলেনঃ রূহ্‌ দুই প্রকার $ স্বর্গজাত ও মর্তাজাত। স্বর্গজাত রূহ্‌ 
আল্লাহ্‌ তা*আলার একটি একক সুষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জেয়। অন্তর্দ ম্টিসম্পন্ন মনীষিগণ 
এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সুক্ষ 
_স্বর্গজাত রূহ অন্তদৃম্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই ঃ 


কল্ব, রূহ, সির, খফী, আখুফা---এগুলো রর সৃক্ষ তত্ব। এ আদেশ জগতের 
Aur A+ A JAS 
প্রতি কোরআনে st 2 |" cop J বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


মর্তজাত রূহ্‌ হচ্ছে এ সৃন্ষম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃতিক্ষা 
ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এই মর্ত্যজাত রূুহক্ষেই নফস বলা হয়। 


আল্লাহ্‌ তাআলা মর্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের 
আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকষে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক 
দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল 
হয় এবং তাতে সুর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়ে স্বালিয়ে দিতে পারে; তেমনি- 
ভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলি- 
কত্বের কারণে অনেক উধ্বরে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে । প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের 
গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব 
প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়। 


ম্যজাত রূহ তথা নফ্কস স্বর্গজাত রূহ্‌ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ 
সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে জম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও 
জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানাষর হাঁৎপিণ্ডে জীবন ও এ সব 
বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রাহ 
সমগ্র দেহে বিস্তৃত সুক্ষ শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি 
অংশে ছড়িয়ে পড়ে। 


মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াফেই ৮ 53€% তথা আত্মা ফু'কা 


বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে 
ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল । 


২৮৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলা রূহ্‌ক্ষে নিজের সাথে সম্রন্ধযুক্ত করে. ৬ 


& 


$৯2) বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ 


মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশই সৃষ্ট হয়েছে । এছাড়া তার মধ্যে 
আল্লাহ্‌র নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার 
মধ্যে নেই। | 


মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন পাকে মানব- 
সুন্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপক্ষরণ 
দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি স্ম্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ 
জগতের। স্ৃ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাত'স এবং পঞ্চম হচ্ছে 
এ চার থেকে স্ষ্ট সৃম্ম বাজ্প যাকে মর্তাজাত রাহ বা নফ্স বলা হয়। আদেশজগতের 

_ গীঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ কল্ব, রূহ, সির, খফী ও আখ্ফা। 


এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং 
মাপরিফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের ঘোগ্যপান্র বিবেচিত হয়েছে। এর 
ফলশ্রতি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসুলুল্লাহ, (সা) বলেন ঃ 
৬৮৯৮ 1 ৬০ ৫০ 0) 1 অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত 
করে। 

আল্লাহ্‌র দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহ্‌র রহস্য 


AST 


_ দাঁবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সিজদা করুক। আল্লাহ্‌ বলেনঃ 1০9 


A শা (লী 


unos (তারা সবাই তার প্রতি সিজদায় অবনত হলো ) 


ফেরেশতাগণ সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অনস্তভু ক্তু ধরা 


“JIA A ও তত এটি 


হয়েছে ৪ স্রা আ'রাফে ইবলীসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 8 ১3০) ) ৩ 1 ৮০৩ ৮ 


তি 2 Ah 
৬.০ 7০1 ১. -_-এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলীসকেও সিজদার 


আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ স্রার আয়াত থেক্ষে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদেরক্ে 
বিশেষভাবে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সিজ- 
দার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্ত ইবলীসও যেহেতু ফেরেশতাদের 


সূরা হিজ্র ২৮৯ 


মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সে-ও আদেশের অন্তভূক্ত ছিল। কেননা আদমের 
সম্মানার্থে যখন আল্লাহ্‌ তা*আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ 
কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সিজদা করার আদেশ দেওয়াই 


' হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কোরআন 
“INGA le 


পাকে ১০০৯ 1 31 (সে সিজদা করতে অস্বীকৃত হল) বলার পরিবর্তে 


পরা AI GA |e 


নি =! €* ৬ 524 1 ৮৫ 10সে সিজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্বীকৃত হল) 


রা ছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সিজদাফারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস 
যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুক্তিগতভাবে তারও সিজদাকারী ফেরেশতাদের 
সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বষিত 
হয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ৮ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ £ 


CAS ander পাতা পি 


এ) ১15 rae ৮৪) ১৪) us ৩ ৬০ ১--থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 


মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্ত বর্ণিত আদম 


কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত 
০996 পপর পান 


সফল হয়েছে। এমনিভ।বে সাহাবায়ে-কিরাম সম্পকে কোরআন বলে £ ৪ yl if 


AJ A 3 ASG 


[sts Ue AH ৩৮০০৮ আলে-এমরান ) । এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে- 


কিরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এক্ষেত্রে কার্খকর হয়েছে। 


তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না 
হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের, মন-মস্তিক্ষ ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য 
হয় না যে, তারা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি 
হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ করে ফেলেন । 

উল্লিখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা 
করেছিলেন এবং তা কব্লও হয়েছিল। সাহাবায়ে-কিরামও তওবা করেছিলেন এবং 
শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ, করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল। 


জাহান্নামের সাত দরজা 8 ৮১141 ৪৪ ৪) _-ইমাম আহ্‌মদ, ইবনে জরীর, 
৩৭--- 


২৯০ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নিচের স্তরের দিক 
দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত 
করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নিদি্ট থাকবে ।---(কুর- 
তুবী ৯ 


___________577 
(৮5059 LD bss ১%৬ 5৫ ০3314! 
রা রাহ 
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(8৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভীরুরা বাগান ও নিঝ'রিপীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবেঃ 
এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, 
আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) 
সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) 
আপনি আম্মার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু । (৫০) এবং 
ইহা ও যে, আমার শাস্তিই হন্তরণাদায়ক শাস্ত। 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুরা (অর্থাৎ উমানদাররা ) উদ্যান ও নির্বঝরিণীবহল স্থানসমূহে 
(বসবাস করতে) থাকবে । (যদি গোনাহ, না থাকে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে 
প্রথম থেকেই এবং গোনাহ্‌ থাকলে শান্তি ভোগের পর থেকে। তাদেরকে বলা হবেঃ) 
তোমরা এগুলোতে (অর্থাৎ উদ্যান ও নির্বরিণীবহুল স্থানসমৃহে )নিরাপত্ভা ও শান্তি সহকারে 
প্রবেশ কর। (অর্থাৎ বর্তমানেও প্রত্যেক অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে নিরাপত্তা আছে এবং 
ভবিষ্যতেও কোন অনিম্টের আশংক্কা নেই।) এবং (দুনিয়াতে স্থভাবগত তাগিদে) তাদের 
অন্তরে যে ঈর্ষা-দ্বেষ ছিল আমি তা (তাদের অন্তর থেকে) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই দুর 
করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো (ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে ) থাকবে, সিংহাসনে 
সামনা-সামনি বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে 
বহিষ্কত হবে না। (হে মুহাম্মদ ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াল। এবং (আরও) এই যে, আমার শাস্তি ও) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
(যাতে একথা জেনে তাদের মনে ঈমান ও আল্লাহভীতির প্রতি উৎসাহ এবং কৃফর ও 
গোনাহর প্রতি ভয় জন্মে )। | 


সূরা হিজর ২৯১ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ 
করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দু'টি নির্বরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্বরিণী 
থেকে পানি পান করতেই ত।দের অন্তর থেকে এসব পারস্পরিক শন্রতা বিধৌত হয়ে 
যাবে যা কোন সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত 
বিদ্যমান ছিল । অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্পীতি সৃষ্টি হয়ে 
যাবে। কেননা, পারস্পরিক শঞ্জতাও এক প্রকার কষ্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট 
থেকেই পবিত্র । 


সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরি- 
নাণও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ এ হিংসা ও 
শত তা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর কারণে 
সংশ্লিম্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে । মানব- 
সুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি আনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর 
অন্তভূক্ত নয়। এমনিভাবে এ শশ্ুতাও এর অন্তর্ভূক্ত নয়, যা কোন শরীয়ত সম্মত 
কারণের উপর ভিত্তিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শন্ত্ুতার কথাই বলা হয়েছে 
যে, জান্নাতীদের মন থেকে সব প্রকার হিংসা ও শহুতা দূর করে দেওয়া হবে। 


এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি আশা করি, আমি তালহা ও যুবা- 
য়ের এ লোকদের অন্তর্ভু ক্তু হব, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দুর 
করে দেওয়া হবে। এতে এ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত 
আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল । 
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দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কান ক্লাত্তি ও দু'বলতা অনুভব কত্পবে না। 
দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত । এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই; 
বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং 
দুর্বলতা অনুবভ করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক নাকেন। 


দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ গেলে তা চিরস্থায়ী 
হবে। এগুলো কোন সময় হাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কতও করা হবে 
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থকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত । এখানে ঘদি কেউ 
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কাউকে কোন বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশংকা লেগেই থাকে 
যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয় । 


একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জাম্না- 
তীক্ষে সেখান থেকে বেরও কর। হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি 
অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায় ! কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি 
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(৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) 
যখন তারা তার গৃহে আগমন করল এবং বলল £ সালাহ্ম। তিনি বললেন £ঃ আমরা তোমাদের 
ব্যাপারে ভীত। (৫৩) তারা বলল £ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞান- 
বান চেলেসসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন £$ তোমরা কি আমাকে এমতা- 
বস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? এখন কিসের সৃসংবাদ দিচ্ছ? 
(৫৫) তারা বললঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ 
হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন £ পালনকর্তার রহমত ₹থকে পথজষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ 
হয়? (৫৭) তিনি বললেন, অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ £ 
(৫৮) তারা বললঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদান্নের প্রতি প্রেরিত হয়েছি । (৫৯) কিন্তু 
ল্‌্তের পরিবার-পরিজন । আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে 
তার স্ত্রী । আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভূক্ত হবে। (৬১) অতঃপর 
যখন প্রেরিতরা লতের গ্রহে পগৌছল। (৬২) তিনি বললেন $ তোমরা তো অপরিচিত লোক। 
(৬৩) তারা বলল £ না, বরং আমরা আপনার কাছে এ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে 
তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষন্ন নিষ্মে এসেছি এবং 
আমরা সতাবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষ রাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান 
এবং আপান তাদের পশ্চাদন্সরণ করবেন এবং আপনাদের সধ্যে কেউ খেন পিছন ফিরে 
নাদেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান! (৬৬) আমি লৃতকে 
এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই ঘে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে। 
(৬৭) শহরবাসীরা আনন্দস্উল্লাস করতে করতে পৌঁছল । (৬৮) লূত বললেন $£ তারা 
আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর এবং আমার ইয্যত ন্চ্ট করো না। (৭০) তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে জগ- 
দ্রাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি । (৭১) তিনি বললেন £ যদি তোমরা একান্ত কিছু 
করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, 
তারা আপন নেশায় প্রশস্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড 
একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং 
তাদের উপর কংকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম । (৭৫) নিশ্চয় এতে চিত্তাশীলদের জন্য 
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নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে । (৭৭) নিশ্চয় 
এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে ॥ 


44) শি রুহী 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং (হে মুহাম্মদ ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের (কাহি- 
নীর)-ও সংবাদ দিন। (ঘটনাটি তখন ঘটেছিল ) যখন তারা [ মেহমানরা---যারা বাস্তবে 
ফেরেশতা ছিল এবং মানবাক্ৃতিতে আসার কারণে হযরত ইবরাহীম তাদেরকে মেহ্মান 
মনে করেন। তাঁর অর্থাৎ ইবরাহীম আ)-এর ] কাছে আগমন করল। অতঃপর এসে) 
তারা আসসালাম্‌ আলাইকুম বলল । [ইবরাহীম (আ) তাদেরকে মেহমান মনে করে 
তৎ্ক্ষণাত আহার্ষ প্রস্তুত করে আনলেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ফেরেশতা, তাই তারা 
আহার করল না। তখন] ইবরাহীম আট) মনে মনে ভয় পেলেন যে, তারা আহার করে 
না কেন ? তারা মানবাকৃতিতে ফেরেশতা ছিল বলে তিনি তাদেরকে মানবই মনে করলেন 
এবং আহার না করায় সন্দেহ করলেন যে তারা শন্্রু না হয়ে এবং) বলতে লাগলেন £ 
আমরা আপনাদের ব্যাপারে ভীত । তারা বলল £ আপনি ভয় করবেন না। কেননা, 
আমরা (ফেরেশতা । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছি এবং ) 
আপনাকে একটি পুন্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। সে অত্যন্ত জ্ঞানী হবে। [অর্থাৎ নবী 
হবে। কেননা, মানব জাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জানপ্রাপ্ত হন। পুন্ত্র সন্তান 
বলে হযরত ইসহাক (আট কে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে হযরত ইসহাকের 
সাথে ইয়াকুবের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে। ] ইবরাহীম (আ) বলতে লাগলেন £ আপনারা 
কি এমতাবস্থায় (পুত্রের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি ? অতএব 
(এমতাবস্থায় আমাকে ) কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? (উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাপারটি স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে বিস্ময়কর। এ অর্থ নয় যে, কুদরতের বাইরে।) তারা (ফেরেশতাগণ) বলল £ . 
আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি (অর্থাৎ সন্তানের জন্মগ্রহণ নিশ্চিতই' 
হবে)। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (অর্থাৎ নিজের বার্ধক্যের প্রতি দৃষ্টি দেবেন 
না। কারণ, প্রচলিত কার্ধ-কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নৈরাশ্যের চিহ, প্রবল হতে 
থাকে ।) ইবরাহীম আ) বললেন $ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট 
লোকদের ছাড়া? (অর্থাৎ আমি নবী হয়ে পথদ্রজ্টদের বিশেষণে কিরাপে বিশেষিত হতে 
পারি £ ব্যাপারটি যে বিচিত্র, আমার এ বক্তব্যের শুধু তাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য 
এবং আমি এ বিষয়ে আশাতীত বিশ্বাসী । এরপর নবুয়তের অন্তদষ্টি দ্বারা তিনি জানতে 
পারলেন যে, ফেরেশতাদের আগমনের উদ্দেশ্য আরও কোন গুরুতর ব্যাপার হবে। তাই) 
বলতে লাগলেন £ (যখন ইঙ্গিত দ্বারা আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের আগমনের 
আরও উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন বলুন) এখন আপনাদের সামনে কি গুরুদায়িত্ব আছে হে 
ফেরেশতাগণ! ফেরেশতাগণ বললঃ আমরা একটি অপরাধী সম্পৃদায়ের প্রতি (তাদেরকে 
শাস্তি দেওয়ার জন্য) প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ লুতের সম্পুদায় ) কিন্তু লূত (আ)-এর 
পরিবার-পরিজন ছাড়া। আমরা তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখব 


সূরা হিজ্র ্‌ ২৯৫ 


(অর্থাৎ তাদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি বলে দেব যে, অপরাধীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
যাও) তার (অর্থাৎ লৃতের) স্ত্রীকে ছাড়া। তার সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি 
যে, সে অবশ্যই অপরাধী সম্পূদায়ের মধ্যে থেকে যাবে (এবং তাদের সাথে আযাবে 
পতিত হবে )। অতঃপর যখন ফেরেশতারা লূত আ)-এর পরিবারের কাছে আগমন 
করল, (তখন যেহেতু তারা মানবাকৃতিতে ছিল, তাই লূত) বলতে লাগলেন £ মনে 
হয়) আপনারা অপরিচিত লোক (দেখুন, শহরবাসীরা আপনাদের সাথে কি ব্যবহার 
করে! কারণ, তারা অপরিচিতদেরকে উত্তক্ত করে থাকে ।) তারা বলল £ না আমরা 
মানুষ নই); বরং আমরা (ফেরেশতা ) আপনার কাছে এ বস্তু (অর্থাৎ এ আযাব) নিয়ে 
এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত আর আমরা আপনার কাছে অকাট্য বিষয় (অর্থাৎ 
আযাব) নিয়ে এসেছি এবং আমরা (এ সংবাদ প্রদানে) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। অতএব আপনি 
রাত্রির কোন অংশে পরিবারের সকলকে নিয়ে (এখান থেকে ) চলে যান এবং আপনি সবার 
পেছনে চলুন (যাতে কেউ থেকে না যায় অথবা ফিরে না যায় এবং আপনার ভয়ে কেউ পিছন 
ফিরে না তাকায়। কারণ পিছন ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷) এবং আপনাদের 
মধ্যে থেকেও কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় (অর্থাৎ সবাই দৃহত প্রস্থান করবে ) এবং 
যেখানে যাওয়ার জাদেশ প্রাপ্ত হন, সেখানে যাবেন। (তফসীর দুররে-মনসূরে সুদ্দীর বরাত 
দিয়ে বণিত রয়েছে যে, তাদেরকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। 
আমি (এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে ) লূত আ) এর কাছে নির্দেশ পাঠাই যে, ভোর হওয়া 
মাত্রই তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। 
ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা এ ঘটনার পরে হয়েছে, যা পরে বণিত হচ্ছে। কিন্তু আগ্রে উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য যাতে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে জানা হয়ে 
যায়। ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল অধাধ্যদের আযাব ও অনুগতদের মুক্তি ও সাফল্য 
ফুটিয়ে তোলা । পরবর্তী ঘটনা এই ) এবং শহরবাসীরা (লৃতের গৃহে সুদর্শন কয়েকজন 
কিশোরের আগমনের সংবাদ শুনে ) আনন্দ উল্লাস করতে করতে মেন্দ নিয়ত ও কু-ইচ্ছা 
সহকারে লুতের গৃহে) পৌছল। ল্ত[ (আ) এখন পর্যন্ত তাদেরকে মানব সন্তান ও মেহ- 
মানই মনে করছিলেন। তিনি শহরবাসীদের কু-মতলব টের পেয়ে ] বললেন ৪ তারা আমার 
মেহমান । ' (তাদেরকে উত্যক্ত করে) আমাকে (সাধারণের মধ্যে) লাঞ্ছিত করো না। 
(কেননা, মেহমানকে অপমান করলে মেজবানের অপমান হয়। যদি এই বিদেশীদের 
প্রতি তোমাদের করুণা নাও হয়, তবে কমপক্ষে আমার কথা চিন্তা কর। আমি তোমাদের 
এ জনপদেরই অধিবাসী । এছাড়া তোমরা যে মতলব নিয়ে এসেছো, তা আল্লাহ্‌র ক্রোধ 
ও গযবের কারণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে (মেহমানদের দৃষ্টিতে ) 
হেয় করো না। (কারণ মেহমানরা মনে করবে যে, নিজের জনপদের লোকদের মধ্যেও 
তার কোন মানমর্যাদা নেই।) তারা বলতে লাগল £ (এ অপমান আমাদের পক্ষ থেকে নয়। 
আপনি নিজেই তা উপার্জন করেছেন যে, তাদেরকে মেহমান করেছেন ৷) আমরা কি 
আপনাকে সারা দুনিয়ার. মানুষকে মেহমান করা থেকে বোর বার ) নিষেধ করিনি £ 
(আপনি তাদেরকে মেহমান না করলে এ অপমানের মুখ দেখতে হতো না।) লূত (আ) 
বললেন ঃ (আচ্ছা বল তো) এই ন্যক্কারজনক কাণ্ড করার কি প্রয়োজন, যে কারণে আমার 


২৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পক্ষে কাউকে মেহমান করারও অনুমতি দেওয়া হয় নাঃ স্বভাবগত কামপ্ররত্তি চরিতার্থ 
করার জন্য আমার এই বেউ) কন্যারা যারা তোমাদের গ্রহে আছে) বিদ্যমান রয়েছে। 
যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, (তবে ভদ্রোচিত গস্থায় নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মতলব 
পূর্ণ কর। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী ।) আপনার প্রাণের কসম তারা আপন 
নেশায় প্রমস্ত ছিল। অতএব সূর্যোদয় হতে হতে ভীষণ শব্দ তাদেরকে চেপে ধরল। 


(এহচ্ছে ৬৯১ 0 এর তরজমা । এর আগে 1১৮০৮ শব্দ বলা 


হয়েছে, যার অর্থ ‘ভোর হতে হতে”।- উভয় অর্থের সমন্বয় এভাবে সম্ভবপর যে, ভোর 
থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শেষ হয়েছে৷) অতঃপর (এই ভীষণ শব্দের পর ) আমি এই 
জনপদে (যমীন উল্টিয়ে তার) উপরিভাগকে নিচে (এবং নিচের ভাগকে উপরে ) করে 
দিলাম এবং তাদের উপর কংকর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এ ঘটনায় চক্ষুক্মানদের 
জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (যেমন প্রথমত মন্দ কাজের পরিণাম অবশেষে মন্দ হয়! কিছু 
দিনের অবকাশ পেলে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিতু নয়। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সুখ 
এবং ইষ্যত একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল । 
তৃতীয়ত, আল্লাহ্র কুদরতকে মানুষের শক্তি-সামর্থ্ের নিরিখে বিচার করে ধোকায় পড়া 
উচিত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন । তিনি বাহ্যিক কারণের বিপরীতেও 
যা ইচ্ছা করতে পারেন ।), 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
| 3A 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বিশেষ সম্মান ঃ ৩5 )০৯১--  রূহুল মা’আনীতে 
- রা টি লাল 
অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 5 )৯%)-। এর মধ্যে 


রসলুল্লাহ্‌ সো) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার আয়ুর কসম খেয়েছেন 
বায়হাকী দালায়েলু্নবওয়াত গ্রন্থে এবং আবু নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদ 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের 
মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা সো)-র চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন নি। 
এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন পয়গন্থর অথবা ফেরেশতার আসুর কসম খাননি। এবং 
আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-র আয়ুর কসম খেয়েছেন । এটা রসূলুল্লাহ €সা)-র 
প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়৷ 

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া ঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য ফোন 
কিছুর কসম খাওয়া কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা, কসম এমন জনের খাওয়া 
হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমান্র আল্লাহ্‌ তা- 
“আলাই হতে পারেন । 


রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহ্‌র কসমও তখনই খেতে পার যখন 
তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও ।---( আবূ দাউদ, নাসায়ী ) 


সুরা হিজ্র ২৯৭ 


বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে , একবার রস্লুল্লাহ্‌ (সা) হযরত ওমর রো)-কে পিতার 

কসম খেতে দেখে বললেন £৪ খবরদার, আল্লাহ্‌ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ 
করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে । 

---( কুরতুবী-মায়েদা ) 


কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃম্টজীবের জন্য । আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের 
মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তার বৈশিস্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ 
দিক দিয়ে এ বস্তর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা । যে কারণে সাধারণ মানুষকে 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কালামে এরূপ কোন সম্তাবনা নেই যে, তিনাীনজের কোন সৃষ্ট বস্তুক্ষে 
সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তার 
জন্য নির্দিষ্ট। 


রি বস্তির উপর আযাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা হৰ্ণ ক উচিত ঃ 
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তা‘আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিডির যাওয়ার পথে 
এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষক্সান ব্যক্তিদের 
জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির বিরাটা নদর্শনাবলী রয়েছে। 


হা ATG প. 


অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, JR) ৬" 5১০3 


AA পচে AS 
8515 1 (৯ ---অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার 


পর পৃনর্বার আবাদ হয়মি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা এ সব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য 
শিক্ষার উপকরণ করেছেন । 


এ কারণেই রসূলুল্লাহ সো) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে 
তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উউকে দ্চত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে 
যাওয়ার চেস্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লভ করেছে । তা এই 
যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা 
খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে 
পে ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তার আযাবের 
ভীতি সঞ্চার করতে হবে । 

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও 
আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্থে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট 
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নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে । এর একটি বিরাট পরিধিতে 
বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে । এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, 
ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে “ম্বত সাগর" ও 'ল্ত সাগর' নামে 
অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল 
জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্ত জীবিত থাকতে 
পারেনা। 


আজকাল প্রত্বতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ- থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা 
ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে 


পরিণত করে রেখেছে । তারা নিছক তামাশা হিসেবে এ সব এলাকা দেখার জন্য গমন 
A ডে 
কয়ে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে £ Eg i) 
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শী শালা 


মুমিনদের জন্য নি । একমাত্ৰ ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা 
এসব স্থানক্কে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়। 
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(৭৮) নিশ্চস্ন গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি 
তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয্নেছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত । 


(৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি 
' তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
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সূরা হিজর ২৯৯ 


(৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যষে তাদের 

উপর একটা শব্দ এসে আধাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা 
তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়নের মধ্যবর্তী 
যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি । কিয়ামত অবশ্যই আসবে । অতএব পরম 
ওদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন ৷ (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই 
স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ । 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 


বনের অধিবাসী ও হিজরের অধিবাসীদের কাহিনী ঃ$ এবং বনের অধিধাসীরা 
[ অর্থাৎ শোয়াইব €(আ)-এর উম্মতও ]. বড় যালিম ছিল! অতএব আমি তাদের 
কাছ থেকে ৫৩) প্রতিশোধ নিয়েছি (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি )। উভয় 
(সম্পূদায়ের ) জনপদ প্রকাশ্য সড়কের উপর (অবস্থিত ) রয়েছে। (সিরিয়া যাওয়ার পড়ে 
তা দুষ্টিগোচর হয় ।) এবং হিজরের অধিবাসীরা (ও) পয়গম্থরগণকে মিথ্যা বলেছে। 
1 কারণ, সালেহ্‌ (আ)-কে তারা মিথ্যা বলেছে আর যেহেতু সব পয়গম্ধরের ধর্ম এক, কাজেই 
তারা যেন সব পয়গম্বরকেই মিথ্যা বলে।] আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী " 
দিয়েছি যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র. একত্ব এবং সালেহ আ)-এব নবুয়ত প্রমাণিত হত। 
উদাহরণত তওহীদের প্রমাণাদি এবং সালেহ্‌ (আ)-এর মু'যিজা তথা উদ্ট্রা। ] অতঃপর তারা 
এগুলো (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পর্বত খোদাই ক্রে তাতে গৃহ 
নির্মাণ করত, যাতে (এগুলোতে বিপদাপদ থেকে ) শান্তিতে বসবাস ক্ররতে পারে। অতঃপর 
তাদেরকে প্রত্যষে (প্রত্যষের শুরুতে কিংবা সূর্যোদয়ের পর) বিকট শব্দ এসে পাকড়াও 
করল। অতঃপর তাদের (পার্থিব) নৈপুণ্য তাদের কোন কাজে লাগল না (মজবুত গৃহের মধ্যেই 
আযাব দ্বারা ধরাশায়ী হয়ে গেল এবং তাদের গৃহ এ বিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। 
তাদের বরং এরূপ বিপদ আসবে বলে কল্পনাই ছিল না। থাকলেও বাকি করতে পারত !) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

&58 1] ---শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন ঃ মাদইয়ানের 
সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদইয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে &58 1] । কেউ 
কেউ বলেন £ আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদইয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্পূদায় ॥ 
এক জম্পুদায় ধ্বংস হওয়ার পর শোয়াইব (আ) অন্য সম্পুদায়ের প্রতি প্রেরিত হন। 


তফসীর রূহল মা*আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফু 
হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
(৪)1 এ) ৩ &1 এ ৬ ০০1 এস 8 1 ৮১০০ 15 ৬৪ ০০ ৬ 1 


৮4 abl 5 ১85৪ 
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“হিজর” হিজা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকা বলা হয়। 
এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল । 


সুরার শুরুতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সন্ধার কাফিরদের তীব্র শত তা ও 
বিরোধিতা বণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্ত্বনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা 
হয়েছিল । এখন সূরার উপসংহারে উপরোক্ত শন্র,তা ও বিরোধিতা সম্প্ষে রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সান্ত্বনার বিস্তারিত বিষয়ব স্ত উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ 


অবশিষ্ট তফনসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং [হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তাদের শন্ু তার কারণে দুঃখিত হবেন না। 
কেননা এক দিন এর মীমাংসা হবে। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যার আগমন 
সম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি যে,] আমি নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তৃ- 
সমূহকে উপকারিতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি, (বরং এই উপক্ষারার্থে সৃষ্টি করেছি যে, 
এগুলোকে দেখে মানুষ বিশ্ব অস্টার অস্তিত্ব, একত্ব ও মহত্ত্ব সপ্রমাণ করবে এবং তার 
বিধি-বিধান পালন করবে। পক্ষান্তরে এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা এরূপ 
করবে না, তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে) এবং ছ্নিয়াতে সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না। ক্ষাজেই অন্য 
কোথাও হওয়া উচিত। এর জন্য কিয়ামত নিদিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ) অবশ/ই কিয়া- 
মত আগমন করবে। (সেখানে সবাইকে ভোগানো হবে। অতএব আপনি মোটেই 
দুঃখিত হবেন না; বরং ) উত্তম পন্থায় (তাদের অনাচার ) মার্জনা করুন। (মার্জনার 
উদ্দেশ্য এই যে, এ চিন্তায় পড়বেন না এবং এ ব্যাপারে ভাববেন না। উত্তম পন্থা এই যে, অভি- 
যোগও করবেন না। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা যেহেতু ) মহান শ্রজ্টা, € এ 
থেকে প্রমাণিত হয় যে) তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী (ও । সবার অবস্থা তিনি জানেন---আপনার 
সবরের এবং তাদের অনাচার উভয্নটিই। আর ওদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন ।) | 
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(৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন 
দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে এ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের সধ্যে 
কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না আর 
ঈমানদারদের জন্য স্বীয্ন বাহ নত করুন। (৮৯) আর বল্নঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক । 
(৯০) যেমন আমি নাখিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (৯১) যারা 
কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি 
অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পকে । (৯৪) 
অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের 
পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট । 
(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে 
নেবে। (৯৭) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) 
অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য মরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
ঘান। (৯৯) এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা 
নাআদসে। | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এবং (আপনি তাদের ব্যবহার দেখবেন না। কারণ, তা দুঃখের কারণ হয়। 
আমার ব্যবহার আপনার সাথে দেখুন যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কিরাপ কৃপা ও 
অনুকম্পা হয়েছে । সেমতে ) আমি আপনাকে (একটি বিরাট নিয়ামত অর্থাৎ) সাতটি 
আয়াত দিয়েছি, যা নামাষে) বার বার আবর্বত্তি করা হয় এবং (তা মহান বিষয়বস্তু সম্বলিত 
হওয়ার কারণে এ দেওয়াকে এরূপ বলা যেতে পারে খে, ) মহান কোরআন দিয়েছি । (এখানে 
সূরা ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। একটি মহান সূরা হওয়ার কারণে এর নাম উন্মূল কোরআনও 
অর্থাৎ কোরআনের মূল । সূতরাং এই নিয়ামত ও নিয়ামতদাতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, খাতে 
আপনার অন্তর প্রফুল্ল ও প্রশান্ত হয় । তাদের শল্রতা ও বিরোধিতার প্রতি জক্ষেপ করবেন না 
এবং) আপনি চক্ষু তুলেও এ বস্তর প্রতি দেখবেন না (না আফসোসের দৃষ্টিতে এবং না অসন্ত- 
স্টির দৃষ্টিতে ) ষা আমি বিভিন্ন প্রকার কাফিরদেরকে (যেমন ইহুদী , খৃস্টান, অগ্নিপূজারী 
ও মুশরিকদেরকে ) ভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি (এবং অতিশীঘ্ু তাদের হাত ছাড়া হয়ে 
ষাবে) এবং তাদের কুফুরী অবস্থার ) কারণে (মোটেই ) চিন্তা করবেন না। ( অসম্তুষ্টির 


৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র দুশমন বিধায় “বুগ্য ফিল্লাহ্‌” বশত রাগান্বিত 


AB 
হওয়া থে, এরূপ নিয়ামত তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এর জওয়াবের প্রতি Li 
বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে ষে, এটা কোন বিরাট ধনসম্পদ নয় থে, তাদের কাছে না থাকলে 
ভাল হত। এটা তো ধ্বংসশীল সম্পদ” অতি দত হাত ছাড়া হয়ে ধাবে। আফসোসের 
দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, আফসোস, এসব বস্তু তাদের ঈমানের পথে বাধা হয়ে রয়েছে 


এগুলো না থাকলে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। ' ৬১১ £-এ এর উত্তর 
রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই ষে, শন্লুতা এদের স্বভাবধর্ম। এদের কাছ থেকে কোন আশাই 
করা খায় না। আশার বিপরীত হলে চিন্তা করা হয়। ষখন আশাই নেই, তখন চিন্তা অনর্থক । 
আপনার পক্ষ থেকে লোভ-লালসার দৃষ্টিতে দেখার তো সম্ভাবনা নেই। মোটকথা, আপনি 
কোন দিক দিয়েই এ কাফিরদের চিন্তা-ভাবনায় পড়বেন না) এবং মুসলমানদের সাথে 
সদয় ব্যবহার করুন। (অর্থাৎ কল্যাণ চিন্তা ও দয়ার জন্য মুসলমানরা যথেষ্ট । এতে 
তাদের উপকারও রয়েছে ) এবং (কাফিরদের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে যেহেতু কোন ফল 
পাওয়া খাবে না, তাই তাদের প্রতি জক্ষেপও করবেন না। তবে প্রচার কাজ আপনার মহান 
দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং এতটুকু ) বলে দিন ঃ আমি (তোমাদের আল্লা- 
হর আযাবের) স্স্পঙ্ট ভীতিপ্রদর্শক। (এবং আমি আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একথা 
তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছি ষে, আমার পয়গম্বর ষে আহাবের ভয় দেখান, আমি কোন 
সময় তোমাদের উপর তা অবশ্যই নাধষিল করব ) ষেমন আমি (এই আবাব ) তাদের ওপর 
(বিভিন্ন সময়ে ) নাধিল করেছি, যারা (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান কে ) ভাগ-বাটোয়ারা করে 
রেখেছিল অর্থাৎ গ্রশীগ্রন্থের বিভিন্ন অংশ স্থির করেছিল (তন্মধ্যে যে অংশ মজিমাফিক 
হত তা মেনে নিত এবং মে অংশ মজির খিলাফ হত, তা অস্বীকার করত। এখানে পূর্ববর্তী 
ইহুদী ও খ্রদ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। গয়্গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের উপর 
বিভিন্ন আযাব অবতরণ __যেমন আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শ্করে পরিণত করা, 
জেল, হত্যা ইত্যাদি সৃবিদিত ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, আধাব নাষিল হওয়া অসম্ভব নয়। 
পূর্বেও নাধিল হয়েছে; তোমাদের উপরেও নাষিল হয়ে গেলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে-. 
দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে । উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল ষে, পূর্ববর্তীরা পয়গম্বর- 

গণের বিরোধিতার কারণে যেমন আযাবের যোগ্য হয়েছিল, তেমনি বর্তমান লোকেরাও 
আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে।) অতএব [হে ম্হাশ্মদ সো)] আপনার পালনকর্তার অর্থাৎ 
আমার নিজের ) কসম, আমি সবাই (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী )-কে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে 
(কিয়ামতের দিন ) অবশ্যই জিক্তাসাবাদ করব € অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি 
দেব।) মোটকথা, আপনাকেষে বিষয়ের (অর্থাৎ ষে বিষয় পৌছানোর ) আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
তা পরিক্ষার করে শুনিয়ে দিন এবং €ষদি তারা না মানে, তবে) মুশরিকদের (এ 
অবাধ্যতার মোটেই) পরওয়া করবেন না (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না, কেমন পূর্বে বলা হয়েছে 
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কেননা) এরা যারা (আপনার ও আল্লাহ্‌র দুশমন; অতএব আপনার সাথে) বিদ্রুপ 
করে (| এবং ) আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্য শরীক করে, তাদের (অনিষ্ট ও পীড়ন) 
থেকে। আপনার জন্য (অর্থাৎ আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য) আমিই যথেস্ট। অতএব তারা অতিসত্বর জানতে পারবে (যে, 
বিদ্রুপ ও শিরকের কি পরিণাম হয়। মোটকথা, আমি ষখন যথেষ্ট তখন ভয় কিসের £) 
এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যেসব (কুফুরী ও বিদ্র.পের ) কথাবার্তা বলে, তাতে 
আপনার মন ছোট হয়ে স্বায়। (এটা স্বাভাবিক) অতএব (এর প্রতিকার এই ষে, ) 
আপনি পালনকর্তার তসবীহ্‌ ও প্রশংসা পাঠ করতে থাকুন, নামাষ আর্দায়কারীদের মধ্যে 
থাকুন এবং আপন পালনকর্তার ইবাদতে লেগে থাকুন, যে পর্যন্ত (এ অবস্থার মধ্যেই) 
আপনার মৃত্যু না এসে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ষিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকুন। 
কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে পরকালের সওয়াব তো পাওয়াই খায়, এর ফলে 
দুনিয়ার কম্ট, চিন্তা এবং বিপদাপদও লাঘব হয়ে যায়।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম 8 আলোচ্য আয়াতসমূহে 
স্রা ফ্লাতিহাকে “মহান কোরআন” বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক 
দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন । কেননা, ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে। 


'হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? £ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা নিজ 
পবিল্ন সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন শে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তা লোককে অবশ্যই 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হুবে। ্‌ 

সাহাবায়ে কিরাম রস্লুল্লাহ (সো)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় 
সম্পর্কে হবেঃ তিনি বললেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে 
এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্য- 
ক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শুধু মৌখিক উচ্চারণ 
উদ্দেশ্য নম্ন। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান 
বসরী (রহ) বলেন, ঈমান কোন বিশেষ বেশভ্ষা ও আকার-আরুতি ধারণ করা দ্বারা 
এবং ধর্ম শু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না। বরং গর বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, ধা 
অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করেঃ ঘেমন যায়েদ ইবনে 
আরকাম বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ * উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাস্লুল্লাহ্‌ এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি£ তিনি বললেন ঃ 
খন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা 
আন্তরিকতা সহকারে হবে ।---( কুরতুবী ) 


টি: 34 AS Fed ATA 


প্রচারকার্ষে সাধ্যানুষান্সী ব্রমোন্নতি £ ১৮ কি ০০ 7৩ 


৩০৪ তফ্চসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আয়াত নাখিল হওয়ার পূবে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে ফিরাম গোপনে গোপনে ইবাদত 
ও তিলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন দুইজনের মধ্যে চালু ছিল। 
কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফিরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশংকা ছিল। এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ 
রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তিলাওয়াত, 
ইবাদত ও প্রচারকাধ শুরু হয় | 


৩৫) ৪ ১556 ৬ .__-বাক্যে ষাচ্দর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের 


জাল 


নেতা ছিল পাচ ব্যক্তি £ঃ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মৃত্তালিব, আসওয়াদ 
ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মূগীরা এবং হার্নিস ইবনে তালাতিলা। এই পাচ- 
জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। 
এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে,যে ক্ষেন্লে প্রকাশ্যভাবে 
সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্ত বস্তণর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা 
থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার 
শক্তি অজিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত। 


of AA ATT a” 
+ 


শত্র.র উৎ্পীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার £ ৮০ ১৯2 


আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ ঘি শল্ুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং 
হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা“আলার তসবীহ্‌ ও ইবাদতে 
মশগুল হয়ে যাওয়া । আল্লাহ্‌ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন। 


স.র। নাহল 
মক্কায় অবতীর্ণ, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু 
১৮9৮১ 
Ess EOS A LES SG 2 TT 
2০ ০৪1 EY 2 ৮ বর ৫ শু 0১ 
ost ৬ 3১20) Vi 16 


পরম করুণার SN 


(১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্য তাড়াছড়া করো না। 
ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিজ্র ও বহু উধ্র্বে। (২) তিনি 
স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশত।দেরকে এই মর্মে নাযিল 
করেন যে, হু শিকার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। 





ক 


nN 
৯ 





-. তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[এ স্রার নাম স্রা নাহল। এরাপ নামকরণের হেতু এই ষে, এস্রাক্স প্রকৃতির 
আশ্চর্যজনক কারিগরি বর্ণনা প্রসঙ্গে নাহল অর্থাৎ মধু-মক্ষিকা সম্পরকে আলোচনা করা 


গত 


হয়েছে। এর অপর নাম সূরা নিআমও —( কুরত্বী ) (৯) €(নিআম ) শব্দটি 


নিয়ামতের বহুবচন। কারণ এ সূরায় বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান নিয়ামত- 
সম্হ বণিত হয়েছে । ] 

আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ (অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় নিকটে ) এসে গেছে। 
অতএব তোমরা একে (অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ) দ্রুত কামনা করো না। (বরং তওহীদ 
অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র স্বরূপ শোন শে) তিনি লোকদের শিরক থেকে পবিক্ল ও 
উধ্বর্বে। তিনি ফেরেশতাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জাত তথা জিবরাঈলকে ) ওহী 
অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বান্দাদের মধ্যে বার প্রতি ইচ্ছা, (অর্থাৎ পয়গম্রের প্রতি) নাধিল করেন 


10) amp 





৩০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(এবংনির্দেশ এই )ষে, লোকদেরকে হুশিয়ার করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। 
অতএব আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, করলে 
শাস্তি হবে।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ সূরাকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরো- 
নামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মূহাশ্মদ ( সা) আমা- 
দেরকে কিয়ামত ও আমাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জয়ী করা 
এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে 
বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়া- 
হুড়া করো না। 


‘আল্লাহ্‌র নির্দেশ’ বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূল 
(সা)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শন্ু'দেরকে পরাভূত করা হবে এবং মৃসলমানরা বিজয়, 
সাহাঙ্গ্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলে- 
ছেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর 
দেখে নেবে। 


কেউ কেউ বলেন খে, এখানে ‘আল্লাহ্‌র নির্দেশ * বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। 
এর এসে খাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবতাঁ। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে 
দেখলে কিয়ামতের নিকটবতাঁ হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবতা বিষয় নয়। 
| --( বাহরে মুহীত ) 
পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য . 
এই যে, তারা ষে আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফুরী ও শিরক। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ থেকে পবিভ্র ।---€ বাহরে-ম্‌হীত ) 


একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। 
দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ' প্রমাণিত হয়েছে ষে, আদম (আট) থেকে 
শুরু করে শেষ নবী হযরত মৃহাম্মদ সো) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে 
ষে রস্লই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ 
বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। 
চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, খারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে 
এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন 
স্বভাবতই মানুষ একথা বূঝতে বাধ্য হয় ষে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের 
জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিও যথেষ্ট । | 


আয়াতে ০2) শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য 
তফ্সীরবিদের মতে হিদায়েত বোঝানো হয়েছে ।--(বাহ্র) এ আয়াতে তওহীদের 
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ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবতী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তি" 
গতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে। 
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(৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে 
শরীক করে তিনি তার বহু উধ্র্বে (8) তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি 
করেছেন। এতদসত্বেও সে প্রকাশ্য বিতগ্ডাকারী হয়ে গেছে। ৫৫) চতুষ্পদ জন্তকে 
তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্র উপকরণ আছে, আর অনেক 
উপকার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্থে পরিণত করে থাক। (৬) এদের 
দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে 
চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে 
নিম্নে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় 
তোমাদের প্রভ্‌ অত্যন্ত দয়াদ্র পরম দয়ালু । (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং 
শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সুম্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস 
সৃষ্টি করেন, ঘা তোমরা জান না। 
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শব্দার্থ ঃ (১ শব্দটি ৮০ $4১ থেকে উত্ভূ্ত। অর্থ ঝগড়াটে। (৯1 


GA” - | 
শব্দটি ** এর বহুবচন । এর অর্থ উট, ছাগল, গরু, ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্ত--- 


;  মেফরাদাত-রাগিব ) 


৮.5 ০. এর অর্থ উত্তাপ ও উত্তাপ লাভ করার বস্ত। অর্থাৎ পশম, ফ্দ্দ্বারা গরম 


* ৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বস্ত্র তৈরী করা হয়। ৬১ 531) শব্দটি (12) থেকে ৩ 32 শবটি ৫১৮ থেকে 
উদ্ভৃত। চতুষ্পদ জন্তর সকালবেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে 6 1) এবং বিকাল বেলায় 
গৃহে প্রত্যাবর্তনকে ₹ 12) বলা হয়। ৮/৪) 1 ৬৯- এর অর্থ প্রাণান্তকর পরিশ্রম । 


তফদীরের সার-্সংক্ষে প 


(আল্লাহ, তা'আলা ) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে রহস্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। 
তিনি ওদের শিরক থেকে পবিভ্র। তিনি মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 
সে প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহ্‌র জন্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ) তর্ক করতে লাগল । ( অর্থাৎ কিনু 
মানুষ এমনও হয়েছে। উদ্দেশ্য এই ষে, আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত আর মানুষের পক্ষ থেকে 
অরুতক্ততা ।) এবং তিনিই চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন । এগুলোতে তোমাদের শীতেরও 
উপকরণ আছে। (জন্তদের পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষের পরিধেয় পোশাক এবং কাপড় 
তৈরী হয়।) এবং আরও অনেক উপকারিতা আছে (দুধ দোহন, সওয়ারী করা, বোঝা পরি- 
বহন ইত্যা্দি।) এবং এগুলোর মধ্য থেকে (যেগুলো খাওয়ার যোগ্য, সেগুলোকে ) ভক্ষ ণও 
কর। এগুলো তোমাদের শোভাও, যখন বিকাল বেলায় (চারণ ভূমি থেকে গৃহে ) আন এবং 
যখন সকাল বেলায় (গৃহ থেকে চারণ ভূমিতে) ছেড়ে দাও। এগুলো তোমাদের বোঝাও 
(বহন করে,) এমন শহরে নিয়ে খায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছতে 
পার না। নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্মেহশীল, দয়ালু (তোমাঁদের সুখের জন্য 
তিনি কত কিছু সৃষ্টি করেছেন)। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা 
এগুলোয় সওয়ার হও এবং শোভার জন্যও। তিনি এমন এমন বস্তু (তোমাদের যানবাহন 
ইত্যাদির জন্য) সৃষ্টি করেন, যেগুলো তোমাদের জানাও নেই। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলী দ্বারা তওহীদ সপ্রমাণ 
করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবন্ত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ্‌ তা*আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত 


করেছেন। মানবের স্চনা যে এক ফোটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বণনা করার 
BAS I-23 ee ৃ 
পর বলা হয়েছেঃ ৬১৪4" (৮০১ 9৯ 1৩৩. ---অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল 


ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন 
করতে লাগল। র 


এরপর এসব বস্ত সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, ষেগুলৌ মানুষের উপকারার্থেই 
বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল । 
আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ 


weer # ACN 


জম্ত। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে $ Lalo ৮৯১১ 1১- 
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অতঃপর চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দুগটি উপকার 
SS A ‘A ৯৫ 


" বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক. ৪৮35 3185 ৮5----অর্থাৎ এসব জন্তর পশম 


দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল 
করে। 
তি তি 2 ৩ rH 
দুই. (5 545 45 19০ 2--অর্থাৎ মানুষ এসব জন্ত যবেহ, করে খোরাকও তৈরী 


করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। 
দুধ, দৈ, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য এর অন্তর্ভ ক্ত। 


see 


অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্য বলা হয়েছে ই : &$ ১০9 অর্থাৎ 


জন্তগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত 
রয়েছে। এ অস্প্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে এ সব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্জিত 
রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, উষধ ও ব্যবহার্ষ দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পধন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে। 


অতঃপর চতুষ্পদ জন্তগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামগ্রী; বিশেষত 
চতুষ্পদ জন্ত যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে: অথবা সকালে 
গোশালা থেকে চারণক্ষেত্রে গমন করে। কারণ, তখন চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা মালিকদের 
বিশেষ শান-শওকত ও জাকজমক ফুটে উচ্চে। 


পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্র দূর-দুরান্তের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়, যেখানে 
তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। 
উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাক্ষে। আজকাল 
রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, 
এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে গড়ে। 
এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তকে কাজে লাগায়। 
Br he 
(*১1----অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার 


পর এ সব জন্তর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে 
সওয়ারী ওবোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশ্তের সাথে মানুষের কোন উপকার 
সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে 
নিষিদ্ধ । বলা হয়েছেঃ 


৩১০  তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পা ACTA তা 
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খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও---বোঝা বহনের কথাও 
প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও 
এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ । এখানে ‘শোভা’ বলে এ শান-শওকত বোঝানো 
হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে । 


কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ £ সওয়ারীর তিনটি জন্ত ঘোড়া, খচ্চর 


ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত 
পা টানি শি EP NY Ad 


পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ ৩5০) তত 94৩২ ১- অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


তাআলা এসব বন্ত সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে এ সব নবাবিষ্কৃত 
যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, 
মটর, বিমান ইত্যাদি যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব 
যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো 
সর্বশক্তিমান শ্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে,বিজ্ঞানীরা 
প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্য প্ররুতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে 
বিভিন্ন কলকব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্ররুতিপ্রদত্ত বায়, পানি, অগ্নি ইত্যাদি 
থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্ররুতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে 
এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন 
লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু 
তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির 
স্থজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় 
আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার 
করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সুম্টিকর্তা গিয়া | 

তা‘আলারই সৃষ্টি । 


এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানষোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে ১ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাযন উল্লেখ 
করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে 5 বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে 


ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি এসব ম্বানবাহন সম্পকিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ 
করেনি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে! 
এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। 

ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর 
নামও উল্লেখ করতে পারতেন । কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ 
উল্লেখও করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিক্ষের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোন লাভ 


সূরা নাহ্‌ল ৩১১ 


হত না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। 
উপরোক্ত যানবাহন বোঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহাত হতনা। ফলে 
এগুলোর কোন অর্থই বোঝা যেত না। 

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত' মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের মুখে শুনেছি 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (র) বলতেন ঃ কোরআন পাকে 
রেলের উল্লেখ রয়েছে । তিনি এর প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন 
পর্যন্ত মোটর গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু 
রেলের কথাই বলতেন। 

মাস'আলা £ঃ কোরআন পাক প্রথমে el অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা 


উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণক্ষেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ- 


রি পাচ পাজি তা 


কারিতা সাব্যস্ত করেছে । এরপর পৃথকভাবে বলেছে ঃ 0৬4112০৯৯15 
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8৩ [১ ১---এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের 


কথা তো উল্লেখ হয়েছে ; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি । এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্ত হালাল নয়। হচ্চর ও গাধার গোশ্ত যে হারাম, এ বিষয়ে 
জমহর ফিকাহ্বিদগণ একমত । একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় 
বণিত হয়েছে ; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বণিত আছে। একটি 
দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। একারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌- 
বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম । 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে 
গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেন নি কিন্তু মাকরূহ বলোছন। 
---( আহ্‌ কামুল কোরআন--জাসসাস ) 
মাস'আলা £ এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও 
অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা 
আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য 
হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই 
থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের 


যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা---এটা হারাম। 
---( বয়ানুল কোরআন ) 
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৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


্‌ (৯) সরল পথ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও 
রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং (পূর্বাপর প্রমাণাদি দ্বারা ধর্মের যে) সরল পথ প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ 
করে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছে এবং কিছু (যেগুলো ধর্মের বিপরীত) বক্র পথও আছে 
(যে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। অতএব কেউ ক্ষেউ সরল পথে 
চলে এবং কেউ কেউ বক্র পথে ।) এবং যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে 


( মন্যিলে ) মকসুদে পর্যন্ত পৌছে দিতেন। ডা তিনি তাকেই টিটি যে সরল পথ 
33 RIG Aer 1A de FA U 


অন্বেষণ করে ৮1৮ rat Je) ug | রে > st ১ ০--_তাই প্রমাণাদি 


নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং সত্য অন্বেষণ চিনি তোমাদের কততব্য, যাতে তোমরা মন- 
যিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছতে পার।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আগ্নাতসমূহে আল্লাহ, তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তও- 
হীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত 
বণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি “মধ্যবর্তী বাক্য’ হিসাবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা পূর্ব ওয়াদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার 
দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথ সোজা আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছবে। এ কারণেই আল্লাহ্‌র 
অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। 


কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। 
তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে নাঃ বরং পথভ্রম্টতার 
আবর্তে ঘোরাফেরা করে । 


এরপর বলা হয়েছেঃ যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে 
স্বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিক্ষতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি 
না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় 
চলুক। সরল পথ আল্লাহ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে 
যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা 
বেছে নিতে পারে । ্‌ 
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(১০) তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বষণ করেছেন। এই পানি খেকে 
তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর । (১১) 
এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তন, খেজুর আঙ্গুর ও সবপ্রকার 
ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে । (১২) তিনিই তোমাদের কাজে 
নিয়োজিত করেছেন রান্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তারই বিধানে কর্মে 
নিয়োজিত রয়েছে । নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
(১৩) তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে 
নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের 
করতে পার পরিধেয় অলংকার । তুমি তাতে জলযানসম্গহকে পানি চিরে চলতে দেখবে 
এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র ক্্‌পা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। 
(১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে 
নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদশিত 
হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ সৃন্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও 
মানুষ পথের নির্দেশ পায়। 
০০৯১৫০১০০24 PCE 


৩১৪ তফসীরে মা'আ রফুল-কফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 

তিনি (আল্লাহ্‌) এমন, যিনি তোমাদের (উপকারের ) জন্য আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং যদ্দ্বারা বক্ষ € উৎপন্ন ) হয়, যার মধ্যে 
তোমরা (গৃহপালিত জন্তদেরকে) চরাও (এবং) এই পনি দ্বারা তোমাদের (উপকারের ) 
জন্য ফসল যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল (মাটি থেকে) উৎপাদন করেন । 
নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে) চিন্তাশীলদের জনা (তেওহীদের) প্রমাণ 
(বিদ্যমান) আছে এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের (উপকারের) জন্য রান্র, দিবস, সূর্য 
ও চন্দ্রক্ষে (স্বীয় কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) তারকারাজি 
(ও) তার নির্দেশে (কুদরতের ) অনুবর্তী। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও ) বুদ্ধি- 
মানদের জন্য (তওহীদের) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান ) রয়েছে এবং (এমনিভাবে) এসব 
বস্তকেও (কুদরতের ) অনুবতী করেছেন, যেগুলোকে তোমাদের (উপকারার্থে) বিভিন্ন 
প্রকারে (অর্থাৎ জাতে, শ্রেণীতে ও রকমে) স্থ্টি করেছেন (সব জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ 
একক ও মিশ্রিত বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। নিশ্চয় এতে (অৰ্থাৎ উল্লিখিত 
বিষয়েও) সমঝদারদের জন্য ( তওহীদের ) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে । এবং তিনি 
(আল্লাহ্‌) এমন যে,তিনি সমুদ্রকে (-ও কুদরতের ) অনুবর্তী করেছেন, যাতে এ থেকে তাজা 
তাজা গোশত (অর্থাৎ মাছ শিকার করে) খাও এবং (যাতে) এ থেকে (মোতির ) 
অলংকার বের কর, যা তোমরা (নারী-পুরুষ সবাই ) পরিধান কর এবং (হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি, সমুদ্রের আরও একটি উপকার এই যে) তুমি নৌকাসম্হক্ষে (ছোট কিংবা বড় 
জাহাজ হোক) এতে অর্থাৎ সমুদ্রে ) পানি.চিরে চলে যেতে দেখ এবং (এ ছাড়া সমুদ্রকে 
এজন্য কুদরতের অনুবর্তী করেছেন) যাতে তোমরা (এতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর কর 
এবং এর মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র দেওয়া রুষী. অন্বেষণ কর এবং যাতে (এসব উপকার 
দেখে তাঁর) কৃতক্ততা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা 
(অর্থাৎ পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত (ও টলটলায়মান ) না হয় এবং তিনি 
(ছোট ছোট) নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে (এসব পথের সাহায্যে) মন্ধিলে মকসুদ 
পর্যন্ত পৌছতে পার এবং (পথের পরিচয়ের জন্য) বহু চিহ্ন রেখেছেন (যেমন পাহাড়, 
রক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা রাস্তা চেনা যায়। নতুবা ভূপৃষ্ঠ যদি 
একইরূপ সমতল হত তবে পথ চিনা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।) এবং তারকারাজি দ্বারাও 
মানুষ রাস্তার পরিচয় লাভ করে। € এটা বর্ণনাসাপেক্ষ ও অজানা নয় )। 
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৬ 5০৮) ৪৪১ 02 এর ১) শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহাত হয়, যা 
কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তকেও চি 


বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভক্ত থাকে। আলোচ্য 
আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরেই জন্তদের চরার কথা বলা হয়েছে। 
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ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক ৬ ০০ শব্দটি ৯.৮! থেকে উদ্ভৃত। 


এর অর্থ জন্তকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া। 
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wy [ ৪৪ ১ 5 ১ ৩1---এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 


নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্‌ তা"'আলার তওহীদ 
যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার 
বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তা- 
শীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও রুক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের 
যে সম্পর্ক আল্লাহ্‌ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার 
দাবী রাখে বৈকি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আটি মাটির নিচে 
ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং 
তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর 
কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে 
যে, দিবারান্ত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা 
হয়েছে ৪ ্‌ 
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৬ 3a f 1 ৩ y Et J ৪ এ. অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বৃদ্ধিমানদের 


জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইত আছে যে, এসব বস্ত যে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশের অনুবতী, তা বুঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও 
বুদ্ধি আছে, সে বুঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তো কিছু না 
কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই। | 
এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে ঃ 
₹ 855৯ & ৫৮০৫ প1৫ পপ | A 


৬ 275 58 রি 52 &8 ০ 315 ৬ 51. অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ 


রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য নানা এক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন 
নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জান্কুল্যমান সত্য । কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা 
এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এ দিকে লক্ষ্যই 
না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে? 


Ars AG Jeg 


31990150591 ৪) 3 রানি ও দিবসকে অনুবতাঁ করার অর্থ এই 


যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবতী করে দিয়েছেন। 


৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ 
প্রশস্ত করে । এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রানি ও দিবস মানুষের নির্দেশ 
মনে চলবে । 


‘AIJIAT “AFA eG A 
155 লিন? | 738০ ১৪ ১) 1 4৮. নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং 


এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য 
কিকি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশত লাভ করে। 


AJA 859 8৩ 
UL ye (4৯) the 1 515 ক বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে 


আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া ঘি যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত 
নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত । 


৮ * টিক ওলা PA 3A AS ক পাতার 


ঞ 5৯ ৪21০ She ' তিনি রগ 5 ---এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। 


ডুবুরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান তলার সামগ্রী বের করে আনে। &/:৯.এর 
শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য । এখানে এ রত্বরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমূদ্র- 
গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলংকার তৈরী করে গলায় অথবা অন্যান্য 
পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলংকার মহিলারা পরিধান করে থাকে ; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ 


পরা তে টিপানিণা 


শব্দ ব্যবহার করে 6৪) ?৯5১ বলেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলংকার 


পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রক্কৃত- 
পক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলংকার পরিধান করতে 
বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুস্তা ব্যবহার করতে পারে । 


A“ A AJA A #/ # AJA 
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1 ou 


উপকার। ১ শব্দের অর্থ নৌকা । )৯ 15 শব্দটি ৪ fe Le এর বহুবচন । 73০- 


এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ এসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ 
করে পথ অতিক্রম করে। ৃ 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দুরান্তের দেশে সফর করার 
' ব্লাস্তা করেছেন এবং দুর-দুরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করা 
সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপাজনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। 
কেননা, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক । 


সুরা নাহল ৩১৭ 


AS পি ৩ Nee 18৮৮ ৪ 
(৪১৬০৩1০15১5) এ ৪) 1 ১-7৬% 1 9) শব্দটি et) 
এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। ৪০ শব্দটি ১ থেকে উদ্তৃত। এর 


অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা । 


আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় 
ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং 
কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থির- 
ভাবে আন্দোলিত হওয়া । সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক 
কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে 
করা হোক---উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা 
_ এবং পুথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের 
ওজন স্থাপন করেন---যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী 
অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাঞ্ষারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে 
ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের 
অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজানীরা সবাই এ ব্যাপারে 
একমত ৷ নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের 
সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের 
ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে। 


3 AGB রি 
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বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, 
যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনধিলে মকসুদে পৌছার জন্য 


জগ ree 


ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণুলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে £ ৩৬ ৮ অর্থাৎ আমি 
টি 


পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক 
চিহ* স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহত্বিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ 
কোন গন্তব্যস্থানে 778 কতই না ঘুরপাক খেত। 


A রিনি AY 


১.০ ১৪৪ (৯ লি ! ১. অর্থাৎ পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহেদর দ্বারা 


রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ 
বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল UU EE 
হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা। 


১৩০) HY ২ ৪, 24 STI EE ডি 


৩১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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(১৭) যিনি স্থৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য ঘে সুঙ্টি করতে পারে না £ 
তোমরা কি চিন্তা করবে নাঃ (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে 
না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ্‌ জানেন ঘা তোমরা গোপন কর এবং 
হা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো 
কোন বস্তই সৃষ্টি করে নাঃ বরং ওরা নিজেরাই স্থজিত। (২১) তারা স্থত-_প্রাণহীন 
এবং কবে পুনরুথিত হবে, জানে না। (২২) তোমাদের ইলাহ্‌ একক ইলাহ। অনস্তর 
যারা গরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন 
করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত 
নিশ্চিতই তিনি অহংকারাঁদের পছন্দ করেন না। 


৯ ৯ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত বন্তসমূহের সৃষ্টিকর্তা 
এবং তিনি একক তখন) যিনি সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) তিনি কি তার সমতুল্য 
হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করতে পারে না? (যে তোমরা উভয়কে উপাস্য মনে করতে থাকবে। 
এতে করে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, এভাবে তাঁকে মুতি-বিগ্রহের 
সমতুল্য করে দেওয়া হয়।) অতঃপর তোমরা কি (এতটুকুও ) বোঝ না? (আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, তাতেই 
নিয়ামত শেষ নয়; বরং তা, এত অজস্র যে) যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে 
(কখনও ) গণনা করতে পারবে না। (কিন্তু মুশরিকরা শোকর ও কদর করে না। এটা 
এমন গুরুতর অপরাধ ছিল যে, ক্ষমা করলেও ক্ষমা হতো না এবং এ অবস্থা বিদ্যমান 
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থাকলে পরবর্তীকালে এসব নিয়ামত দেওয়া যেত না। কিন্তু) বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন 
এবং না করলেও জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না।) এবং (হ্যা, নিয়ামত চালু 
থাকার কারণে কারও এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, কখনও শাস্তি হবে না; বরং পরকালে 
শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য---সব 
অবস্থাই জানেন। (সুতরাং তদনুযায়ী শাস্তি দেবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে স্রষ্টা 
ও নিয়ামত দাতা---এ বিষয়ের বর্ণনা । ) এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, 
তারা কোন বস্ত সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্বয়ং সৃজিত (উপরে সামগ্রিক নীতি 
বণিত হয়েছে যে, যে স্রষ্টা নয় এবং যে স্রষ্টা এ দু’সত্তা সমান হতে পারে না। অতএব 
এরা কিরূপে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? এবং ) তারা ( মিথ্যা উপাস্যরা ) মৃত, 
[ নিষ্প্রাণ---যেমন মৃতি চিরকাল তা প্রাণহীন থাকে, না হয় বর্তমানে যারা মরে গেছে 
তাদের মতন, না হয় যারা ভবিষ্যতে মৃত হবে যেমন জিন ও ঈসা তো) প্রমুখ তাদের 
মতন---তারা ] জীবিত নয়! (অতএব স্রষ্টা হবে ক্িরপে?) এবং তাদের (অর্থাৎ 
মিথ্যা উপাস্যদের এতট্রকুও ) খবর নেই যে, (কিয়ামতে ) স্বৃতরা কখন উথ্থিত হবে (কেউ 
কেউ তো জানই রাখে না এবং কেউ কেউ নিদিষ্ট করে জানেও না। অথচ উপাস্যের সর্ব- 
ব্যাপী জান থাকা আবশ্যক; বিশেষত কিয়ামতের। কেননা, এতে ইবাদত করা না করার 
প্রতিদান হবে। অতএব উপাস্যের জন্য এর জ্ঞান থাকা খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং জানে 
আল্লাহ্‌র সমতুল্য কিরূপে হবে £ এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে ) তোমাদের সত্য উপাস্য 
একই উপাস্য। অতএব (এ সত্য উদ্‌ঘাটনের পরও ) যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে 
না। € এবং এ কারণেই তারা ভীত হয়ে তওহীদ কবৃল করে না; জানা গেল যে,) তাদের 
অন্তর €-ই এমন অযোগ্য যে, যুক্তিযুক্ত কথা ) অস্বীকার করছে.এবং (জানা গেল যে) তারা 
সত্য গ্রহাণ অহংকার করছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সত্যি কথা আল্লাহ. তাআলা 
তাদের সবার গোপন ও প্রক্কাশ্য অবস্থা জানেন বং এটাও) নিশ্চিত যে, তিনি অহংকারী- 
দেরকে পছন্দ করেন না। (সুতরাং তাদের অহংকার যখন জানা আছে. তখন তাদেরকেও 
অপছন্দ করবেন এবং শাস্তি দেবেন। ) 
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পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এবং জগত সৃষ্টির কথা বিস্তারিত 
উল্লেখ করার পর এসব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে 
হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তাই আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বলা হয়েছে £ যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌ তা*আলাই এককভাবে ব্রভো- 
মণ্ডল ও ভূ-মগ্ডল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্ত সৃষ্টি 
করেছেন এবং ব্ক্ষলতা ও এর ফল-ফুল সৃষ্টি করেছেন, তখন এ পবিত্র সত্তা, যিনি 
এগুলোর শ্রষ্টা তিনি কি মৃতি-বিগ্রহের সমতুল্য হয়ে যাবেন, যারা কোন কিছুই স্থষ্টি করতে 
পারে না? অতএব তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না? 
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(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় £ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাখিল করেছেন? 
তারা বলেঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী। (২৫) ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণ মাত্রায় 
বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞাত 
হেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিরুষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) 
নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পৃর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের চক্রান্তের ইমারতের 
ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধনে পড়ে 
গেছে এবং তাদের উপর আঘাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। (২৭) 
অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাচ্ছিত করবেন এবং বলবেন $ আমার অংশী- 
দাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা জানপ্রাপ্ত 
হয়েছিল, তারা বলবে $ নিশ্চয়ই আজকের দিনে লান্ছনা ও দুর্গতি কাফিরদের জন্য, 
(২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে ঘে, তারা নিজেদের উপর জুলুম 
করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম 
না। হ্যা, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবগত. আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব 
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জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। জার অহংকারীদের 
আবাসস্থল কতই নিক্ুষ্ট! 
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তফসীরের সার-সংক্ষেগ 
যখন তাদেরকে বলা হয় ( অর্থাৎ কোন অক ব্যক্তি জানার জন্য কিংবা ওয়াকিফ- 
হাল ব্যক্তি, পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিক্তেস করে ঃ) তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল 
করেছেন? [ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) কোরআন সম্পর্কে যা বলেন সেটা আল্লাহ কর্ত ক 
অবতীর্ণ---এ কথা কি সত্য? ] তখন তারা বলে £ (আরে সেটা পালনকর্তা কর্ত ক অবতীর্ণ 
কোথায়, সেটা তো) ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বণিত হয়ে) চলে 
আসছে। (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব থেকে তওহীদ, নবুয়ত ও পরকালের দাবী 
করে আসছে। তাদের কাছ থেকেই সে-ও বর্ণনা করতে শুরু করেছে। এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
বাণী নয়।) এর ফল (অর্থাৎ এরূপ বলার ফল) হবে এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন 
নিজেদের গোনাহ্র পূর্ণ বোঝা এবং যাদেরকে তারা তাদের অক্ততাবশত বিপথগামী করছে, 
তাদের গোনাহেরও কিছু বোঝা বহন করতে হবে।- (“পূর্ববতীদের কল্পকাহিনী” বলাই 
বিপথগামী করার অর্থ। কেননা, এতে অন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কাউকে বিপথ- 
গার্মী করে---বিপথগামিতার কারণ হওয়ার দরুন সেও সমানভাবে গোনাহ্গার হবে । 
_ গোনাহ্‌র এই কারণজনিত অংশকে “কিছু পাপভার' বলা হয়েছে। নিজের গোনাহ্‌ পুরোপুরি 
বহন করার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ) খুব মনে রেখ, যে বোঝা তারা বহন করছে, তা 
মন্দ বোঝা । (অন্যদেরকে এ ধরনের কথা বলে বিপথগামী করার যে কৌশল তারা বের 
করেছে, তা সত্যের মুকাবিলায় কার্যকরী হবে না, বরং এর অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ঘাড়েই 
_-চাপবে। সেমতে ) যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা ( পয়গম্বরগণের মুকাবিলা 
ও বিরোধিতায় ) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (চক্রান্তের) 
তৈরী গৃহ সমূলে ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর (তারা এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যেন ) 
উপর থেকে তাদের মাথায় (এঁ গৃহের ) ছাদ ধসে পড়েছে (অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়ার কারণে 
যেমন সবাই চাপা পড়ে যায়, এমনিভাবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে । ) এবং ব্যর্থতা 
ছাড়াও ) তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এমনভাবে এসেছে যে, তাদের ধারণাও ছিল না। 
(কেননা, তারা চক্রান্তে সফল হওয়ার আশায় ছিল। আশাতীতভাবে তাদের উপর ব্যর্থতা 
ছাড়াও আযাব এমনভাবে এসে গেছে যে, তাদের মস্তিষ্কে অনেক দূর পর্যন্তও এ ধারণা ছিল 
না। পূর্ববর্তী কাফিরদের উপর আযাব আসা সুবিদিত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা । ) 
অতঃপর কিয়ামতের দিন (তাদের অবস্থা হবে এই যে, ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে লাম্ছিত 
করবেন এবং (একটি লান্ছনা হবে এই যে, তাদেরকে ) বলবেন ঃ তোমরা যে) আমার 
অংশীদার, (ঠাওরে রেখেছিলে ) যাদের সম্পর্কে তোমরা (পয়গম্বর ও মুমিনদের সাথে) 
জগড়া-বিবাদ করতে, (তারা এখন ) কোথায় £ (এ অবস্থা দেখে সত্যের) জান প্রাপ্তরা 
বলবে ঃ আজ পূর্ণ লাল্ছনা ও আযাব কাফিরদের উপর বর্তাবে, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা 


ON 


৩২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কুফরী অবস্থায় কবজ করেছিল। ( অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাফির ছিল। কাফিরদের 
ললান্ছনা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে হবে, একথা বোঝানোর জন্য সম্ভবত জ্ঞানীদের উক্তি 
মাঝখানে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতঃপর কাফিররা (শরীকদের জওয়াবে ) সন্ধির প্রস্তাব 
রাখবে এবং বলবে যে, শিরক নিকুষ্টতর মন্দ কাজ এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার বিরুদ্ধাচরণ। 
আমাদের কি সাধ্য যে, তা করি! আমরা তো কোন খারাপ কাজ (যাতে আল্লাহ্‌র 
সামান্যও বিরুদ্ধাচরণ হয়) করতাম না। (একি সন্ধির বিষয়বস্তু বলার কারণ এই যে, 
শিরক যা একটি নিশ্চিত বিরুদ্ধাচরণ, দুনিয়াতে তারা খুব জোরেশোরে এর স্বীকারোক্তি 


AM ভগ 


“A 3 পা জিত 
করত। যেমন, ৩০)০1৬ 4155) শিরকের স্বীকারোক্তি মানেই বিরুদ্ধা- 


চরণের স্বীকারোক্তি, বিশেষত পয়গম্বরগণের সাথে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতার দাবীদার 
ছিল। কিয়ামতে এই শিরক অস্বীকার করে বিরোধিতা অস্বীকার করবে। তাই একে 


সন্ধি বলা হয়েছে! তাদের এই অস্বীকার এমন, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 4 15 


AS G3 পপ 


‘a 
৬ ১০ 5৮03১ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তি খণ্ডন করে বলবেন $) হ্যা 


(বাস্তবিকই তোমরা বিরুদ্ধাচরণের কাজ করেছ) নিশ্চয়ই আল্লোহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম 
সম্পর্কে সুবিজ। অতএব জাহান্নামের দরজায় (অর্থাৎ দরজা দিয়ে জাহান্নামে ) প্রবেশ 
কর (এবং) তাতে চিরকাল বাস কর। অতএব (সত্য থেকে) অহংকার (বিরোধিতা ও 
মুকাবিলা )-কারীদের আবাস কতই না মন্দ! (এ হচ্ছে পরকালীন আযাবের বর্ণনা । 
অতএব আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তোমরা পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষতি, ইহকাল ও 
পরকালের আযাবের অবস্থা শুনেছ। এমনিভাবে সত্যধর্মের মুকাবিলায় তোমরা যে চক্রান্ত 
করছ এবং মানুষকে বিপথগামী করছ, তোমাদের পরিণাম তাই হবে। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামতরাজি এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর 
একক হওয়ার কথা বর্ণনা করে মুশরিফদের নিজেদের বিপথগামিতা বণিত হয়েছিল৷ 
আলোচ্য আয়াতসমূহে অপরকে বিপথগামী করা ও তার শাস্তির বর্ণনা রয়েছে! এর 
পূর্বে কোরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নটি এখানে মুশরিকদেরকে করা হয়েছে 
এবং তাদেরই মৃর্থতাসুলভ উত্তর এখানে উল্লেখ করে তজ্জন্য শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করা হয়েছে। পাঁচ আয়াত পরে এ প্রশ্নটিই ঈমানদার পরহিযগারদেরকে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছে এবং তাদের উত্তর ও তজ্জন্য পুরস্কারের ওয়াদা বণিত হয়েছে। 


কোরআন পাক এ কথা প্রকাশ করেনি যে, প্রশ্নকারী কেছিল । তাই এ সম্পর্কে 
তক্ষসীরবিদদের উজ্ভি, বিভিন্ন রূপ। কেউ কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী চাওরিয়েছেন এবং 
.ক্ষেউ মু'মিনদেরকে । .কেউ এক প্রশ্ন মুশরিকদের এবং অপর প্রশ্ন মুমিনদের সাব্যস্ত 


সূরা নাহল . ৩২৩ 


করেছেন। কিন্তু কোরআন পাক একে অস্পষ্ট রেখে ইঙ্গিত করেছে যে, এ আলোচনায় 
যাওয়ার প্রয়োজনই বাকি? জওয়াব ও তার ফলাফল দেখা দরকার। কোরআন স্বয়ং 
তা বর্ণনা করে দিয়েছে। 


মুশরিকদের পক্ষ থেকে জওয়াবের সারমর্ম এই যে, তারা একথাই স্বীকার করেনি 
যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষোন কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং তারা কোরআনকে পুর্ব- 
বাঁ লোকদের কল্পকাহিনী সাব্যস্ত করেছে । কোরআন পাক এজন্য তাদেরকে শাস্তির 
সতর্কবাণী শুনিয়েছে যে, জালিমরা কোরআনকে কিস্সা-কাহিনী সাবাস্ত করে অপরকেও 
বিপথগামী করে। তাদেরকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 
তাদের গোনাহ্‌্র শাস্তি তো তাদের ওপর পড়বেই, অধিকন্তু যাদেরকে তারা বিপথগামী 
করেছে, তাদের কিছু শাস্তিও তাদের উপর বর্তাবে। এরপর বলা হয়েছে 8 গোনাহ্‌র খে 
বোঝা তারা আপন পিঠে বহন করেছে, তা অতান্ত মন্দ বোঝা । 
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(৩০) পরহিষগারদেরকে বলা হয় £ তোমাদের পালনকর্তা কি নাধিল করেছেন ? 
তারা বলে £ মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে 
- এবং পরকালের গুহ আরও উত্তম। পরহিযগারদের গৃহ কি চমৎকার ? (৩১) সর্বদা 
বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে! এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত 
হয়। তাদের জন্য তাতে তা'ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন 
আাল্লাহ্‌ পরহিষযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র 


৩২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খওড 


থাকা অবস্থায় । ফেরেশতারা বলে £ তোমাদের প্রতি শীস্তি বষিত হোক। তোমারা ঘা 
করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফিররা কি এখন অপেক্ষা করছে 
যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তীর নির্দেশ পৌছবে £ 
তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ, তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু 
তারা দ্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি 
তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা ঘে ঠাটটা-বিদ্র.প করত, তাই উল্টে তাদের 
ওপর পড়েছে। 


২ 7777 — — 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 


যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে (যখন কোরআন সম্পর্কে) বলা হয় $ 
তোমাদের পালনকর্তা কি বস্তু নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ খুবই উত্তম (ও বরকতের 
বস্তু) নাযিল করেছেন। যারা সৎকাজ করেছে (উপরোক্ত উক্তি ও যাবতীয় সৎকর্ম 
এর অন্তর্ভ ক্ত ) তাদের জন্য (এ দুনিয়াতেও) মঙ্গল রয়েছে (এ মঙ্গল হচ্ছে সওয়াবের 
ওয়াদা ও সুসংবাদ) এবং পরজগ তো (সেখানে এ ওয়াদা বাস্তবায়নের কারণে ) অধিক 
উত্তম (ও আনন্দদায়ক)। নিশ্চয়ই সেটা শিরক থেকে আত্মরক্ষা কারীদের উত্তম গৃহ। (সে 
গৃহ হলো) চিরকাল বসবাসের উদ্যান, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এসব উদ্যানের 
(রক্ষ ও দালান-কোঠার ) পাদদেশে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদের মনে যা 
চাইবে, সেখানে তারা তা পাবে। (যাদের উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরই বা 
কি বৈশিষ্ট্য বরং) এ ধরনের প্রতিদান আল্লাহ্‌ তা'আলা সব শিরক থেকে আত্মরক্ষা কা- 
রীকে দেবেন, যাদের রূহ ফেরেশতারা এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা (শিরক থেকে) 
পবিত্র (ও স্বচ্ছ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওহীদের উপর কায়েম থাকে 
এবং) তারা (ফেরেশতারা ) বলতে থাকে £ আসসালামু আলাইকুম। তোমরা (রূহ্‌ কব- 
জের পর) জান্নাতে চলে যেয়ো নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। তারা (যে কুফর, হঠকারিতা 
ও মর্খতাকে আকড়ে রয়েছে এবং সত্যের প্রমাণাদি দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও 
বিশ্বাস স্থাপন করছে না, মনে হয় যে, তারা শুধু ) এ বিষয়ের অপেক্ষা করছে যে, তাদের 
কাছে (মৃত্যুর ) ফেরেশতা এসে যাক কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত ) 
এসে যাক। (অর্থাৎ তারা কি মৃত্যুর সময় কিংবা কিয়ামতের দিন বিশ্বাস স্থাপন করবে £ 
যখন ঈমান কবুল হবে না, যদিও সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে তখন সব কাফির 
তওবা করবে। তারা যেমন কুফরকে আকড়ে রয়েছে) তেমনি তাদের পূর্বে যারা ছিল, 
তারাও করেছিল (কুফরকে আকড়ে ধরেছিল) এবং (আকড়ে ধরার কারণে শক্তি পেয়ে 
ছিল। অতএব) আল্লাহ. তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের 
প্রতি অবিচার করেছিল। (অর্থাৎ জেনে শুনে শান্তির কাজ করত।) অবশেষে তাদের : 
কুকর্মের শাস্তি তারা পেয়েছে এবং যে আযাবের (খবর পাওয়ার ) প্রতি তারা হাসি-ঠাট্টা 
করত, তাদেরকেই তাই (অর্থাৎ আযাব) এসে ঘিরে ফেলেছে। (তাই তোমাদের অবস্থাও 
তদ্র'পই হবে। ) 
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(৩৫) মুশরিকরা বলল £ যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও 
ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করত না এবং তীর নির্দেশ ছাড়া কোন 
বন্তই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববতীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব 
তো শুধুমান্তর সুস্পষ্ট বাণী পৌহিয়ে দেওয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই 
রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে 
নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হিদায়ত করেছেন 
এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথি- 
বীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি ৷ 
তাদেরকে সূপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্‌ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে 
. পথ দেখান না এবং তাদের কোন দাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহর নামে 
. কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই 
এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি 
পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা 
খায় এবং যাতে কাফিরেরা জেনে নেয় ঘে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন 
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কিছু করার ইচ্ছা করিঃ তখন তাঁকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং 
তা হয়ে যায়। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


মুশরিকরা বলেঃ যদি আল্লাহ্‌ তা“তানা (জশুহিট হিসাবে) চাইতেন (যে, আমরা 
অন্যের ইবাদত না করি, যা আমাদের তরিকার মূলনীতি এবং কোন কোন বস্ত হারাম 
না করি, যা আমাদের তরিকার শাখাগত নীতি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমাদের বর্তমান মূলনীতি ও শাখাগত নীতি অপছন্দ করতেন ) তবে আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
কিছুর ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপদাদারাও করত না এবং তার 
(আদেশ) ছাড়া আমরা কোন বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম না। { এতে বোঝা যায় যে, 
আল্লাহ, তা'আলা আমাদের তরিকা পছন্দ করেন। নতুবা আমাদেরকে কেন এরূপ 
করতে দিতেন? হে মুহাম্মদ (সা) আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, এই অনর্থক 
তর্ক নতুন ব্যাপার নয়ঃ বরং] যেসব (কাফির ) তাদের পূর্বে ছিল, তারাও এরূপ কাণ্ড 
করেছিল (অর্থাৎ পয়গম্বরদের সাথে অনর্থক তক করেছিল!) অতএব পয়গন্বরদের 
(তাতে কি ক্ষতি হয়েছে এবং যে পথের দিকে তাঁরা ডাকেন তারই বা কি অনিষ্ট হয়েছে। 
তাদের ) দায়িত্ব শুধু (বিধি-বিধান) পরিষ্কারভাবে পৌছিয়ে দেওয়া । (‘পরিষ্কারভাবে 
এর অর্থ এই যে, দাবী স্পষ্ট এবং প্রমাণ বিশুদ্ধ হতে হবে। এমনিভাবে আপনার 
দায়িত্বও এ কাজ ছিল, যা আপনি করছেন। যদি হঠকারিতাবশত দাবী ও প্রমাণের 
ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করে, তবে আপনার কি দোষ!) এবং (তাদের ব্যবহার আপনার 
সাথে অর্থাৎ তর্ক করা যেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়, তেমনি আপনার ব্যবহার তাদের 
সাথে অর্থাৎ তওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে আহবান করা কোন নতুন ব্যাপার নয়। 
বরং এ শিক্ষা প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। সেমতে ) আমি প্রত্যেক উম্মতে 
(পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) কোন না কোন পয়গম্বর (এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ) প্রেরণ করেছি 
যে, তোমরা ( বিশেষভাবে ) আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান (এর পথ) থেকে (অর্থাৎ 
শিরক ও কুফর থেকে) বেঁচে থাক। (এতে কোন কোন বস্তুকে হারাম করাও এসে গেছে, 
যা মুশরিকরা নিজেদের মতে করত । কেননা, এটা শিরক ও কুফরের শাখা ছিল। ) অতএব 
তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকক্ষে আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেছেন (কারণ তারা সত্যকে কবুল 
করেছে) এবং কিছু সংখ্যক্ষের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। 


(উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও পয়গন্থরগণের মধ্যে এ ব্যবহার এমনিভাবে চলে আসছে 
এবং পথ প্রদর্শন ও পথন্রষ্টকরণ সম্পকিত আল্লাহ্‌র ব্যবহারও চিরকাল থেকে এমনি 
অব্যাহত রয়েছে। কাফিরদের তর্কবিতর্কও প্রাচীন, পয়গম্বরগণের শিক্ষাও প্রাচীন এবং 
সবার সৎুপথ না পাওয়াও প্রাচীন। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন কেন£ এ পর্যন্ত সান্ত্বনা 
দেওয়া হয়েছে। এতে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়ে তাদের সন্দেহের জওয়াবও সংক্ষেপে হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ এরূপ কথাবার্তা বলা পথভ্রচ্টতা । পরবর্তী আয়াতে এর সমর্থন ও 
'জওয়াবের ব্যাখ্যা বণিত হয়েছে । অর্থাৎ পয়গম্থরগণের সাথে তর্ক করা যে পথভ্রল্টতা, 
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তাষদি তোমাদের জানা না থাকে তবে) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর (ধ্বংসাব- 
শেষের সাহায্যে) দেখ যে, (পয়গম্বরগণের প্রতি ) মিথ্যারোপকারীদের কেমন (শোচনীয়) 
পরিণাম হয়েছে। (অতএব এ তারা যদি বিপথগামী না হত, তবে আযাবে কেন পতিত 
হল? এগুলোকে আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। কারণ, এগুলো অভ্যাসের বিপরীতে 
হয়েছে, পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী, পরে হয়েছে এবং ঈমানদাররা এগুলো থেকে মুস্তঃ 
রূয়েছে। এরপন্পও এটা যে আযাব, এতে সন্দেহ থাকতে পারেছি? উম্মতের কোন একজন 
বিপথগামী হলেও রস্লুল্লাহ্‌ সো) ভীষণ মর্মাহত হতেন, তাই এরপর আবার তাঁকে সম্বোধন 
করা হয়েছে যে, যেমন পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে 
গিয়েছিল, এমনিভাবে তারাও। অতএব) তাদের সৎপথে আনার বাসনা যদি আপনার 
থাকে, তবে (কোন লাভ নেই; কারণ) আল্লাহ হিদায়ত করেন না, যাকে (তার হঠকারি- 
তার কারণে ) বিপথগামী করেন। (তবে সে হঠকারিতা ত্যাগ করলে হিদায়ত করে দেন। 
কিন্ত তারা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না। ফলে তাদের হিদায়তও হবে না।) এবং €(বিপথ- 
গামিতা ও আযাব সম্পর্কে যদি তাদের এরাপ ধারণা থাকে যে, তাদের উপাস্যরা এ অবস্থায়ও 
আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে তারা বোঝে নিক যে, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় ) তাদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। (এ পর্যন্ত তাঁদের প্রথম সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে । অতঃপর 
দ্বিতীয় সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) তারা খুব জোরেশোরে আল্লাহ্‌র কসম খায় 
যে, যে ব্যক্তি মরে যাঁয়, আল্লাহ্‌ তাকে পুনর্বার জীবিত করবেন না ( এবং কিয়ামত আসবে 
না। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) কেন জীবিত করবেন না? (অর্থাৎ অবশ্যই জীবিত 
করবেন!) এ ওয়াদাকে আল্লাহ্‌ তা*আলা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে রেখেছেন; কিন্তু 
অধিকাংশ লোক (বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (পুনর্বারন 
জীবিত করার কারণ) যাতে (ধর্ম সম্পর্কে) যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ 
করত (এবং পয়গম্বরদের ফয়সালা শুনে পথে আসত না) তাদের সানে তা (অর্থাৎ 
তার স্বরূপ চাক্ষুস ) প্রক্ষাশ করে দেন এবং যাতে (এ স্বরূপ প্রকাশের সময় ) কাফিররা 
(পুরোপুরি ) জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (এবং পয়গম্বর ও মু'মিনরা সত্যবাদী 
ছিল। অতএব কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং আযাব দ্বারা ফয়সালা হওয়া জরুরী 
FAS 
এ হচ্ছে 41 ১৯৪১} বাক্যের জওয়াব। তারা যে কিয়ামতক্ষে অস্বীকার করত, 


' এর কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কারও সাধ্যে ছিল না। 
. তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি প্রমাণ করে এ সন্দেহের জওয়াব 
দিচ্ছেন যে, আমার শক্তি এত বিরাট যে,) আমি যে বস্তু (সৃষ্টি করতে ) চাই; (তাতে 
আমার কোনরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।) তাকে আমার পক্ষ থেকে শুধু 
এতটুকুই বলা (যথেষ্ট) হয় যে, তুমি সৃষ্ট) হয়ে যাও, ব্যস তা মেওজুদ) হয়ে যায়। 
(সুতরাং এমন অপার শক্তির সামনে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করা মোটেই 

কঠিন নয়, যেমন প্রথমবার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন উভয় সন্দেহের পূর্ণ 


৬ 
জওয়াব হয়ে গেছে। ১০৯) 45.) 
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 আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাফিরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের কুফর, শিরক 
ও অবৈধ কাজকম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন! 


এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরি- 
বর্তে শুধু রসূলুল্লাহ. সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে 
আপনি দুঃখিত হবেন না। জন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ. তা“আলা যে 
মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ 
ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে 
আল্লাহ্‌র আনুগাত্য প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে ই 
অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্তি। যদি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাও- 
যার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক্ষ ছিল না। ফলে মানুষকে 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । সুতরাং এখন কাফিরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত 
আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দ নাহলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন ---একটি বোকামি ও 
হঠকারিতাপ্রসৃত প্রশ্ন বৈ নয়। 
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উপসমহাদেশেও আল্লাহ্র কোন রসূল আগমন কতা কি ?$ ds el ui 98) 
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থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন । তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না 


হয় অন্য ডা ৮ হবেন এবং তাঁর. প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। 
লা hee AS 


অপর পক্ষে 13" LE ত টি আয়াত মক বারা রা ন 


লুল্লাহ্‌ (সা) যে বি কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তার পূর্বে কোন রসূল 
আগমন করেননি । এর উত্তর এরূপ হতে পারে ষে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে 
বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ সো)-র নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। 
তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর কোন পয়গম্থরের আগমন হয়নি । এজন্যই 


এ পাঠ ৬৬১ 
কোরআন পাকে তাদেরকে ৬৪৬ 1 নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্ষ 


গু জগ 


হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ সো)-র পুর্বে কোন পয়গম্বর আসেন নি। 
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(৪১) ধারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য হি করেছে, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো দর্বাধিকঃ হায়! 
ঘদি তারা জানত। (৪২) খার দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাঁদের পালনকর্তার উপর ভরসা 
করেছেন। ৯ 








তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আল্লাহ্র জন্য স্বদেশ (মক্কা) ত্যাগ করেছে (এবং আবিসিনিয়ায় চলে 
গেছে) তাদের উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) নির্যাতন হওয়ার পর (কারণ এমন 
অপার অবস্থায় দেশ ত্যাগ করা খুবই মনোকম্টের কারণ হয়) আমি অবশ্যই তাদেরকে 
দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব। (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনায় পৌছিয়ে খুব শান্তি ও সুখ 
দেব। সেমতে কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাআলা তারেদকে মদীনায় পৌছিয়ে দেন 
এবং একেই আসল দেশ করে দেন। তাই একে আবাস বলা হয়েছে। তারা সেখানে 


সর্ব প্রক্ষার উন্নতি লাভ করেন। তাই একে ৯৯৯ তথা উত্তম বলা হয়েছে । আবি- 


সিনিয়ায় তাদের অবস্থান ছিল সাময়িক। তাই একে আবাস বলা হয়নি) এবং পর- 
কালের পুরস্কার (এর চাইতে ) অনেক গুণে বড় (কারণ, যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী )। 
আফসোস ! যদি (পরকালের এই প্রতিদান) তারা (অর্থাৎ অক্ত কাফিররা ) জানত! 
(এবং তা অর্জন করার আগ্রহে মুসলমান হয়ে যেত!) তারা (অর্থাৎ হিজরতকারীরা 
এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এজন্য যে, তারা ) এমন, যারা € অপ্রিয় ঘটনাবলীতে ) 
সবর করে। (সেমতে দেশ ত্যাগ করা যদিও তাদের কাছে অপ্রিয়, কিন্তু এছাড়া ধর্ম- 
পালন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্মের খাতিরে তারা দেশ ছেড়েছে এবং সবর 
করেছে।) এবং (তারা সর্বাবস্থায় ) পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। € দেশ ত্যাগ 
করার সময় চিন্তা করে না যে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোগ্েকে £) 


জ্ঞানুঘনিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
Led 7h ৫ 


শব্দার্থ ও ব্যাথ্যা £ 115৩ on 9) এটি ৪ ১2৯ থেকে উদ্ভুত। এর আভি- 


ধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ কর।। আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় 


৩৩০ তফসীরে মাণ“আরেফুল-কোরআন।॥। পঞ্চম খণ্ড 


ইবাদত ৷ রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 88145 ৬১ ৬ ৬ ( ১৪) ৪ 9288) --অর্থাৎ হিজ- 
রতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্‌ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়। 


হিজরত ফোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মৌস্তা- 
হাব ও উত্তম হয়ে থাকে । এর বিস্তারিত বিধান সুরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত 
“A AY শটে পা রা রি INTNITKN | 
taxi 191৯ 68 Iams &| 05) 1 ৬৪) 0) এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে 
শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমুহ বর্ণিত হবে। 
হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কিঃঃ আলোচ্য আগ্লাতদ্বয়ে 
কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই 
উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবের । দুনিয়াতে উত্তম 
ঠিকানা” এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ এবং সং প্রতিবেশী 
পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শন্্ুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের 
মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্যত ও 
গৌরর পাওয়া---সবই এর অন্তর্ভুক্ত ।---( কুরতুবী ) 


আয়াতের শানে নুযূল মূলত এ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কিরাম আবিসি- 
নিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং 
পরবর্তীকালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তভূক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন 
যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে গর সাহাবায়ে কিরামের জন্য, ষারা আবিসিনিয়ায় কিংবা 
মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই 
তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা 
করেছিলেন ! উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তারা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী 
পেয়েছিলেন। তাঁরা শন্লদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্যলাভ করেছিলেন। হিজরতের 
পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া 
হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন 
দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু -মিত্র 
নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অসামান্য ইযযত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয় । পরকালের ওয়াদা 
পর্ণ হওয়াও অবশ্যস্তাবী। কিন্ত তফসীরে বাহরে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন £ ্‌ 


৪) 3 10508) 1336 ৮ 056 ৩৪৭ (৪০) 151 ৩12 0নি ও ৩৭ ৯০ 
ঠি পাপা Wr 


১৯১৯1) অর্থাৎ 127 ৩৩ ৯ ০১ আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে 


ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না ক্কেন। তাই প্রথম 
যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই 
এর অন্তভূক্ত। 


সূরা নাহল ৩৩১ 


সাধারণ তফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুষূল বিশেষ ঘটনা 
ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের 
এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত । উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের 
ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্ধ ব্যাপার। 


এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত 
হয়েছে $ 
রে V3 AA A KN EN 
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এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং 
হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এসব 
মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রাথিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে। 


তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে 41 ১৪অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাল্র 


আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পাথিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি 
এবং প্রররত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত 


ASI পপ KATA 
হওয়া; যেমন বলা হয়েছে ঃ 1১০১ lw a তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও 


ASI. পে 


বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে ঃ [sys wt HN 


চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্র 
ওপর রাখা; অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরাপ্র বিশ্বাস রাখা যে, ব্জিয় ও “সাফল্য একমাত্র 
তারই হাতে; যেমন বলা হয়েছেঃ (১ 28561 । ps sk; 


এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কচ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই 
থাকে । এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি ক্ষোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা 
না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও 
কর্মের উৎকর্ষ যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই 
করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে জুটি 
রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে। 


__ দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান £ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত 
ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 
পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলঃ 


কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন $ দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ 


৩৩২ তফসীরে মা'আগ্পেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


করা কোন সময় কোন বস্ত থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন 
বস্তুর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার ঃ 


প্রথম. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া । এ প্রকার সফর রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-র আমলেও ফরয ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি-সামর্য্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল 
কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। 
এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে। 


দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেনঃ আমি ইমাম 
মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, 
যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধত করে ইবনে 
আরাবী লিখেন £ এটা সম্পূর্ণ নির্ভ.ল। কেননা, যদি তুমি ফোন গছিত কাজ বন্ধ করতে 
না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরী ॥ যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন £ দা 78-১৮ : 


and a add “la পলা ad A PES EA AEA 


ae PACU GS uss on dost 


তৃতীয় যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া । কেননা হালাল 
অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। : 


চতুর্থ. দৈহিক নিৰ্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয ; 
বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত যেস্থানে শন্দের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের 
আশংকা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম 
হযরত ইবরাহীম (আ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি 


9 #23 Aw 
লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন £ ১৯ (৪ ১ 


[ 


| 
১) ১%1 তারপর হযরত মৃসা আ) এমনি এক সফর মিসর থেকে 


9৮49 ০০ উন A ভগ ওল ও জলি 


মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে £ ৮১.) ৬৬ Gh cI 


পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশংকা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। 
ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়ঃ যেমন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কয়েকজন রাখালকে মদীনার 
বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের 
অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রো) আবু ওবায়দাকে রাজধানী 
জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে 
আবহাওয়া দূষিত নয় । ্‌ ্‌ 


কিন্তু এটা তখন, যখন কোন স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে 
যেখানে কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে 


সূরা নাহল ৩৩৩ 


বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে 
রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রা) এরূপ 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছার পর জানতে পারেন 
যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ 
করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিরাম 
পরামর্শের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। 
হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ 
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যখন কোন ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে 
সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে 
পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না।---(তিরমিযী) 


খলীফা ওমর রো) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের 
আদেশ দেন। 

কোন কোন আলিম বলেন ঃ হাদীসের এই নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই 
যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর 
জীবাণু থাকার সন্তাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবেষে বাক্তির 
মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার 
লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই ইহা হাদীসের বিজজনোচিত ফয়সালা । 


ষষ্ঠ ধনসম্পদ হিফাযতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব 
দেখলে সেম্তান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধনসম্পাদও 
তার জানের ন্যায় সম্মানাহ। এই ছয় প্রকার তো ছিল এ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে 
পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোন বস্তর অন্বেষণে যে সফর 
করা হস, তা নয় ভাগে বিভক্ত । 

(১) শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতি- 
সম্হের অবস্থা সরেষমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা৷ 
কোরআন পাক এরাপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে ঃ 
A +A Led rw TAT A JIN ৪১০৪৯ AIA Afr 
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A Ar 
804 হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলিমের মতে এ ধরনের 


সফর ছিল। কেউ কেউ বলেনঃ তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার 
উদ্দেশ্যে ছিল। 


৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত। 


(৩) জিহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তঈ সব 
মুসলমানের জানা রয়েছে । 


(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর । স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ধ 
সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপারহার্য। 


(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য 
সফর করা । শরীয়তে এটাও জায়েষ। আল্লাহবলেন £ 
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(কৃপা অন্বেষণ ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্জের সফরেও 
বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম- 
রূপে বৈধ হবে। 


(৬) জান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরী, ততটুকু 
জান অর্জনের জন্য সফর করা ফরষে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরঘে কেফায়া। 


(৭) কোন স্থানকে পবিভ্র মনে করে সৈদিকে সফর করা । তিনটি মসজিদ 
_ ব্যতীত এরাপ সফর বৈধ নয় £ মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) 
এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর 


অভিমত। অন্যান্য আলিমের মতে সাধারণ পবিভ্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও 
জায়েষা। ---(মোঃ শফী) 


(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর । একে “রিবাত' বলা হয়। বহু 
হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে। . 


(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে 
সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত 
রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার 


সন্ভষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। ৮০141) 
২৬৫৫০১২২০০০ 
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সূরা নাহল ৩৩৫ 


(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করে- 
ছিলাম। অতএব জানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (88) প্রেরণ 
করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ প্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মর- 
ণিকা অবতীর্ণ করেছি, ঘাতে আপনি লোকদের সামনে এ সব বিষয় বিরত করেন, যেগুলো 
তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। 





তহ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (অবিশ্বাসীরা আপনার রিসালত ও নবুয়ত এ কারণে স্বীকার করে না 
যে, আপনি মানব। তাদের মতে রসূল মানব না হওয়া উচিত। এটা তাদের মুর্খতা- 
প্রসৃত ধারণা । কেননা) আমি আপনার পূর্বেও শুধু মানবকেই রসূল করে মু'জিযা 
ও গ্রস্থাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি। আমি তাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করতাম। অতএব 
(হে মক্কার অধিবাসীরা ) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যারা জানে, তাদের 
কাছে জিজেস করে দেখ (অর্থাৎ এমন লোকদেরকে জিক্তেস কর, যারা পূর্ববর্তী পয়গ- 
স্বরগণের অবস্থা জানে এবং তোমাদের ধারণা মতেও তারা মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব না 
করে । এমনিভাবে আপনাকেও রস্ল করে) আপনার প্রতিও এ কোরআন নাযিল 
করেছি, যাতে (আপনার মাধ্যমে) যে হিদায়ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে 
আপনি সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


রাহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আযলাত নাযিল হওয়ার পর মঙ্কার মুশরিকরা 
মদীনার ইহুদীদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইল 
যে, বাস্তবিকই পূর্বেও সব পয়গম্বর মানব জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন কি না। 


JA 


১2 ৯ { 0৯1 -__-শব্দটি গ্ন্থধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বোঝায় ; 


কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুষ্ট হতে পারত । 
কারণ তারা স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বর্ণনায় সন্তষ্ট ছিলনা । এমতাবস্থায় মুসলমানদের 


Fad 


বর্ণনা তারা কিরপে মানতে পারত । 9 3 1 02 105১ শব্দটি একাধিক অর্থে 


ব্যবহাত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জান। এ পি সাথে সম্পর্ক রেখে কোরআন পাকে 
তওরাতকে 15১ বলা হয়েছেঃ .. 


চি A চে ae 
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৩৩৬ তফসীরে মা"আরেঞফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


টা ARAN 


A N 
দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন এর পরের আয়াতে SISSY বলে 


কোরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব )+ 4) 105 1-এর শাব্দিক অর্থ দীড়াল বিদ্বান, 


জানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে গ্রন্থধারী ইহুদী ও খ্ুস্টান পণ্ডিতদেরকে 
বোঝানো হয়েছে । ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদী প্রমুখ তাই বলেছেন । কেউ কেউ 


এখানেও 15 $-এর অর্থ কোরআন ধরে 59১1 ৯ 1-এর তফসীরে “কোরআনধারী' 
বলেছেন। এ ব্যাপারে বাধ্যাব ও মাযহারীর বক্তব্য অধিক স্পঙ্ট। তারা বলেন £ 
১৬ ৬০ 0368) ০০10০210৬১1 ০ 0৮৫551 ০৯৪ ১17০)1 
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এ ভাষ্য অনুষায়ী গ্রস্থধারী ও কোরআনধারী সবাই 5 5) 10৯ 1-এর অন্তভূক্ত। 
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৩১ 0381--এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। 3) 


} 


© 
শব্দটি আসলে ৪১1) এর বহবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড; যেমন এক জায়গায় 


a eA LF aA a3 1 , 
বলা হয়েছে, ১% ১০১ 103) ০9 5) 1---খশুসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্ক 


এ SA গঠিত ৃ 
রেখে লেখাকে 72) বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে 310 ও 351) বলা হয়। এখানে 
35 
38) বলে তওরাত, ইজীল, যবুর ও কোরআনসহ এশীগ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। 

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা জন্যদের উপর ওয়াজিব ঃ আলোচ্য আয়াতের . 
পি ৯ ঠঠত ত ASIA KAN Aes ৫৪৫ AI TNM ৃঁ 
০2৮৮5 8 (5 ৩17 ১১1 0% 12৩ বাকাটি যদিও বিশেষ বিষয়বন্ত 


সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্ত ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল 
করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্জির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত 
বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজেস 
করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই 
তকলীদ (অনুসরণ ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ 
পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের 
যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে 
আসছে । যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা 
আলিম নয়, তারা আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলিমরা 


সূরা নাহল ৩৩৭ 


যদি অজ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে 
আলিমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে । কারণ, তাদের মধ্যে প্রম্মাণাদিকে 
বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায় £ জানীদের উপর আস্থ' রেখে কোন নির্দেশকে 
শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যেবৈধ 
বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলিম কোরআন, 
হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্ৰসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তকলীদ না করে এমন 
বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন . 
ও হাদীসে পরিক্ষারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমদের 
মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে 
উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর 
বিরোধিতা দুষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত 
কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়- 
রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে “মুজতাহাদ ফিহ মাসআলা" বলে। নিজে 
মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলিমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোন একজন 
মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী । ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত 
কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কি হাদীসকে 
অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়। 


এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিক্ষার উল্লেখ নেই, সেগুলো 
কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়ত- 
সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সুন্নাহ্‌ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং 
আল্লাহ্ভীতি ও পরহিযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিজ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম 
আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাণ্ধল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্লাইস 
প্রমুখ। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ী- 
গণের সংসগের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং 
বর্ণিত বিধানের ওপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার 
অসাধারণ দক্ষতা-দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাস'আলায় সাধারণ আলিম- 
দের পক্ষেও কোন না কোন একজন ম্ৃজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য । 
মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল। 

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম 
গায্যালী, রাখী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হস ম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর 
আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবতী আলিম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর 
পাঙিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ 
ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া 
দেওয়াকে বৈধ মনে করেন নি। 


FY Nah 


৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তবে উল্লিখিত মনীষীরন্দ জান ও আল্লাহ্ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধি- 
কারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন 
ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোর- 
আন ও সুন্নতের অধিক নিকটবতী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন । 
(কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার 
করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তক্ষলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই। 


এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও 
আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে । এমন 
পরিস্থিতিতে যদি কোন মাস‘আলায় যে-কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য 
মাস‘আলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যস্তাবী 
পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্ররৃতির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের 
উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ- করবে। 
বলা বাহুল্য; এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও 
প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত” গ্রন্থে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সন্ত্বেও ইবনে 
তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ 
কারণে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের ওপর 
ফোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই 
ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্ররুতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর 
উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্ররত্তির অনুসরণ 
থেকে বাঁচিয়ে রাখা । হযরত উসমান গনী রো)-র একটি কীর্তি হবহ এর দৃষ্টান্ত । 
তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কির“আতের 
মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কির'আতেই রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-র বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহিবিশ্বে 
প্রচারিত হওয়ার পর সাত কিরআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের 
আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কির“আতে কোরআন 
লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা) সেই এক 
কিরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ 
পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য 
কিরআত সঠিক ছিল না। বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হিফাযতের 
কারণে একটি মাত্র কির'আত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই 
সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ 
নয় যে,যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের 
যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ 
করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে। ্‌ 


সূরা নাহল ৩৩৯ 


উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার 
জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক 
ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস ক্করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে 
জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন 
একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না 
যে, অন্য ডাক্তার পারদশী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না। 


মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতি- 
ভ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেওয়া এবং 
পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য স্থষ্টিতে মেতে ওঠা দীনের -কাজ নয় এবং অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন 
আলিমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেন নি। কোন কোন আলিমের আলোচনা 
পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভ্তসনার সীমা পর্যন্ত পৌছে 
যায়। এরপর মৃর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত 
ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ হয়ে গেছে । অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই 
আমাদের অভিযোগ । (85) 1515) 1 4 0818550909৯ 85 
বিশেষ দ্রষ্টব্য £$ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, 
তা এ বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 
পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা 
শাতেবীকৃত ‘কিতাবুল মুয়াফাকাত’ ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন 
আমেদীক্ৃত ‘আহক্ামূল আহকাম’ ওয় খণ্ড, শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 
‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা’ ও ‘ইকদুল জীদ’ এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীরুত 
“আল ইসতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 


কোরজান বোঝার জন্য হাদী জরুরী; হাদীস অস্বীকার কোরজান অস্থীকারের 


90... ৩ শর AW পরত cade 
নামান্তর 2৮০4 ৯3 75০১1 ৮) 1 971 5এ আয়াতে ১০3 এর অর্থ 
সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, 
আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্ট- 
রূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভু লভাবে বোঝা 
রসূলুল্লাহ, (সা)-র বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও 
সাহিত্যের জান-লাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে 
সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ সো)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ 
থাকত না। 

আল্লামা শাতেবী “মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস 
আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ্‌ (সো) সম্পর্কে বলেছে , 
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৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 60178) | ৪815 ৬ এর সারমর্ম এই যে, রসলুল্লাহ্‌ সো) 


থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি 
বাহ্যত কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলিমরা জানেন এবং কোন 
কোনটি বাহ্যত কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র অন্তরে তা ওহী হিসাবে 
প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে ফোরআনই । কেননা, কোরআনের বর্ণনা 
অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে 


1 AB GALS “3 A Les পাটি টা পাশা 
ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত। ১০৯৭ এ 4৯5 এ | ৯ ৩ 1 ১৪59) ১০ 8৮৪ ৮3 


এতে জানা গেল যে. রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুস্থতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ 
দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন 
ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুস্থতি। ্‌ | 

মোটকথা এই যে,. আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূল্ল্লাহ্‌ 
(সা)-র নবৃয়তের লক্ষ্য সাবাস্ত করেছে; যেমন সরা জুম'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় 
আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে । 


অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত 
প্রতিভাধর মনীষীরন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হিফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল 
ভাগার আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। তারা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন 
ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের 
দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পান নি, সেগুলোক্ষে পৃথক করে 
এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা 
নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। 


যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছু'তায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যা 
য়িত করে, তবে এর পরিক্ষার অর্থ এই যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) কোরআনী নির্দেশ অমান্য 
করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন নি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা 
অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত 
রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা একথা বলে গ্রহণ করে- 
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পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্ৰকৃতপক্ষে 
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(8৫) হারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ভ্গর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা 
তাদের ধারণাতীত £ (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, 
তারা তো তা ব্যথ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও 
করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু | 








তফসীরের লার-সংক্ষেপ 


যারা (সত্য ধর্মকে পযু'দত্ত করার জন্য) জঘন্য চক্রান্ত করে (কোথাও অমূলক 
সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে এবং সত্যক্ষে অস্বীকার করে; এটা নিজেদের বিপথ- 
গামিতা এবং কোথাও অপর লোকদেরকে বাধা দান করে; এটা অপরকে বিপথগামী 
করা।) তারা কি (কুফরের এসব কর্মকাণ্ড করে) এ বিষয় থেকে নিশ্চিন্তে (বসে). 
রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে (কুফরের শান্তিতে) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন 
কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে যে, তারা কল্পনাও করেতে পারবে 
না (যেমন বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে তারা মার খেয়েছে। অথচ তারা 
ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত না যে, এরা জয়ী হয়ে যাবে ।) কিংবা তাদেরকে 
, চলাফেরার মধ্যে কোন বিপদ দ্বারা ) পাকড়াও করবে (যেমন অকস্মাৎ কোন রোগ 
আক্রমণ করে বসে) অতএব (এগুলোর মধ্যে যদি কোনটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে) 
তারা আল্লাহ্‌কে পরাভূত (-ও) করতে পারবে না কিংবা তাদেরকে ক্রমহাস করত 
পাকড়াও করে ফেলবে (যেমন দ্ুভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে অর্থাৎ তাদের নিশ্চিন্ত না হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ সবই করতে পারেন, কিন্ত 
তিনি অবক।শ দিয়ে রেখেছেন? ) অতএব এর কারণ এই যে) তোমাদের পালনকর্তা 
অত্যন্ত স্লেহশীল, পরম দয়ালু। € তাই সময় দিয়েছেন যে, এখনও তোমাদের সুমতি 
ফিরে আসুক এবং তোমরা সাফল্য ও মুক্তির পথ অবলম্বন কর। ) 


জানুষঙ্জিক জাতব্য বিষয় ্‌ 
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পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা রাহ আলোচা আয়াতসমূহে তাদেরকে ভূয় 


৩৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র আযাব তোমা- 
দেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির ওপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই 
তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে 
তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসঙ্জিত বীরযোদ্ধা 
কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে 
পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার 
হয়ে যাও; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা 
উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টন্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত 
হতে পার কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, 
স্বাস্থ্য এবং সৃখ-স্থাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে 
হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 


আয়াতে ব্যবহৃত ৮ $ 93৮) শব্দটি ৮১ ৯----ভয় করা থেকে উত্ভূত। এ অর্থের 


দিক দিয়ে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, একদলকে আযাবে ফেলে অপর দলকে ভয় 
প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আযাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত- 
সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ হয়ে যাবে। 

কিন্তু তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস. মুজাহিদ প্রমুখ এখানে ৮55৩5 এর 
অর্থ নিয়েছেন ০8 অর্থাৎ হাস পাওয়া । এদিক দিয়েই ক্রমহ্থাসপ্রাপ্তি তরজমা 
করা হয়েছে 


হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ হযরত উমর ফারুক (রা)-ও ৮১ 55৩ 
শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হন নি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহা বীগণকে জিজেস 
করেন ঃ আপনারা ৮৪ 53) শব্দের কি অর্থ বুঝেছেন? সবাই নিশ্ঢুপ, কিন্ত হযায়ল 
গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল £ আমীরুল মুর্খমনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা । 
আমাদের ভাষায় এর অর্থ 1১8) অর্থাৎ আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়।। খলীফা 


জিক্তেস করলেন ঃ আরব কাব্যে এই শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? জবাবে 
বলা হল ঃ হ্যা। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবু কবীর হযায়লীর একটি কবিতা 


পেশ করলেন। তাতে ১55) শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহাত হয়েছিল। 


তখন খলীফা বললেন ঃ তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পর্কে জানার্জন কর। কারণ, 
তা দ্বারা কোরআনের তফসীর ও তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়। 


কোরআন বোঝার জন্য ঘেনতেন আরবী জানা যথেন্ট নয়ঃ এ থেকে প্রথমত 
জানা গেল যে, আরবী ভাষা বলা ও লেখার মামুলী যোগ্যতা কোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট 
নয়; বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যদ্দ্বারা প্রাচীন যুগের আরবদের 
কবিতাও পুরোপুরি বোঝা যায়। কেননা, কোরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই 
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বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে । কাজেই এঁ স্তরের আরবী সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের 
জন্যে অপরিহার্য । ্‌ 

আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েয ; 
যদিও তাঁতে অশ্লীল কথাবার্তা আছেঃ এ থেকে আরও জানা গৈল যে, কোরআন বোঝার 
জন্য অন্ধকার যুগের আরবী সাহিত্য পাঠ করা জায়েয এবং সেই যুগের শব্দার্থ ও পড়ানো 
জায়েয; যদিও একথা সুপরিক্তাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুূলভ আচরণবিধি এবং 
ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে । কিন্তু কোরআন বোঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া 
ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে। 


দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত £ আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন 


HA চি ঠ ঠিকপা *5ঠগেত se 
আযাব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে (৬৯) ৮997) ৮9551 এতে 
প্রথমে ৮১) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার 
আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের সহক্ষাররে আল্লাহ্‌র দয়ালু 


হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার 
কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফিল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়। 
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(৪৮) তারা কি আল্লাহ্র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত- 
ভাবে সিজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝাঁকে গড়ে। (৪৯) আল্লাহকে সিজদা 
করে যা কিছু নভোমগুলে আছে এবং যাঁ কিছু ভূমগুলে আছে এবং ফিরিশতাগণ ; তারা 
অহংকার করে না। ৫০) তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তীকে 
ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা 
দুই উপাস্য গ্রহণ করো না ---উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভগ্ন কর। 
(৫২) খা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তীরই এবং তারই ইবাদত করা শাশ্বত 
কর্তব্য । তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে 
যে মস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-ক্টে 
পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি করদ। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের 
কষ্ট দৃরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার 
সাব্যস্ত করতে থাকে, (৫৫) যাতে এ নিয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে 
দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও---সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা 
আমার দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, খাদের 
কোন খবরই তারা রাখে না! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে 
সম্পকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ 
করে---তিনি পবিত্র 'সহি্মাদ্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায় 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা ফি আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখেনি, (এবং দেখে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন 
করেনি) যাদের ছায়া কখনও একদিকে, কখনও অন্যদিকে এমতাবস্থায় ঝ.কে পড়ে 
যে, তারা আল্লাহ্র (আদেশের সম্পূর্ণ) অধীন £ (অর্থাৎ ছায়ার কারণসমূহ, যেমন 
সূর্যের উজ্্বল্য ও ছায়াবিশিষ্ট দেহের ঘনত্ব এবং ছায়ার গতির কারণ অর্থাৎ সূর্যের 
গতি, এরপর ছায়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এগুলো সব অল্লাহ্‌র আক্তাধীন) এবং €ছোয়াবিশিষ্ট ) 
সেসব বস্তও (আল্লাহ্‌র সামনে) অক্ষম (ও তাঁরই আক্তাবহ)। এবং (উল্লিখিত বস্ত- 
সমূহের গতিবিধি তাদের ইচ্ছাধীন নয়। 616 শব্দের দিকে) £$৯48-এর এ ২/,০ | 


থেকে তা বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছাগত গতিশীল বস্তর মধ্যে ছায়ার গতি স্বয়ং সে 
বস্তর গতি থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্ত যেমন আল্লাহ্‌র আজ্তাধীন, তেমনি ) আল্লাহ্‌ 
তা“আলারই আজ্তাধীন ইচ্ছায়) চলমান যত বস্ত আকাশসমূহে € যেমন, ফেরেশতা ) 
এবং পৃথিবীতে (যেমন, জীবজন্ত ) বিদ্যমান রয়েছে এবং (বিশেষভাবে ) ফেরেশতারা । 
বস্তুত তারা (ফেরেশতারা ) উচ্চ স্থান ও উচ্চ মর্তবায় (অধিচ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র 
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আনুগত্যের ব্যাপারে ) অহংকার করে না (এবং একারণেই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ 
eH 


করা হয়েছে, যদিও তারা 15৬৮1 ১ ৩-এর অন্তত ছিল।) তারা স্বীয় 


পালনকর্তাকে ভয় করে, যিনি সর্বোপরি এবং তাদেরকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেক্ষে) যে আদেশ 
দেওয়া হয় তারা তা পালন করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা (সবাইকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ১ 
বলেছেন, দুই (অথবা অধিক) উপাস্য সাব্যস্ত করো না। অতএব একজনই উপাস্য। 
(কাজেই) তোমরা বিশেষভাবে আমাকেই ভ্বয় কর (কারণ, আমিই যখন বিশেষভাবে 
উপাস্য, তখন এর যেসব অত্যাবশ্যক্কীয় শর্ত রয়েছে---যেমন, অপার শক্তির অধিকারী 
হওয়া ইত্যাদি, সেগুলোও আমারই বৈশিষ্ট্য হবে। সুতরাং প্রতিশোধ ইত্যাদির ভয় 
আঙ্মার প্রতিই করা উচিত। শিরক প্রতিশোধস্পৃহার উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং শিরক থেকে 
বেঁচে থাক্ষা উচিত।) এবং তাঁরই (মালিকানায়) রয়েছে যাবতীয় বস্তনি5য়, যা নভো- : 
মণ্ডল ও ভূমগ্ডলে রয়েছে এবং অবশ্যস্তাবীরূপে আনুগত্য তারই প্রাপ্য ( অর্থাৎ তিনিই 
যোগ্য যে, সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। যখন একথা প্রমাণিত) অতঃপর তবুও কি 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? (এবং অপরকে ভয় করে তার পূজা করছ £) 
এবং (ভয়ের যোগ্য যেমন আল্মাহ্‌ ব্যতীত ক্ষেউ নেই, তেমনি নিয়ামতদাতা ও আশার 
যোগ্য আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ নেই। সেমতে ) তোমাদের কাছে ঘা কিছু (এবং যেকোন 
প্রকার) নিয়ামত রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে । অতঃপর তোমরা 
যখন সোমান্য) ক্ষষ্ট পাও, তখন (তা দূরীভূত হওয়ার জন্য) তার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) 
কাছেই ফরিয়াদ কর (তখন কোন বিগ্রহ-প্রতিমার কথা মনে থাকে না)। (সে. 
সময় তোমাদের কর্মজনিত স্বীকারোজির দ্বারাও জানা যায় যে, তওহীদই সত্য। কিন্তু) 
এরপর যখন (আল্লাহ ) তোমাদের উপর থেকে কষ্টকে অপসারিত করেন, তখন 
তোমাদের এক (বড়) দল পালনকর্তার সাথে (পূর্ববৎ) শিরক করতে থাকে । (এর 
সারমর্ম এই যে) আমার দেওয়া নিয়ামতের (অর্থাৎ কম্ট অপসারণের) নাশোকরী করে। 
(এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ।) যাক, ক্ষণিক মজা লুটে নাও (দেখ) অতিসত্বর (মৃত্যুর 
পরই ) তোমরা জানতে পারবে । €“একদল" বলার কারণ এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এ 
অবস্থা স্মরণে রেখে তাওহীদ ও ঈমানের ওপর কায়েম হয়ে যায় যেমন” বলা হয়েছে £ 
Boas ads WHA ASF Ur Br 


১১০৪৩ ple? J { ৪ { |p 1 ৩১১ এবং (তারা যেসব শিরক করে, 


চি 


তন্মধ্যে একটি এই যে) তারা আমার দেওয়া বন্তসমূহের মধ্যে তাদের (অর্থাৎ উপাস্য- 


দের) অংশ স্থির করে, যাদের (উপাস্য হওয়া ) সম্পর্কে তাদের কোন জান (এবং 
ATI‘ 


প্রমাণ ও সনদ) নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ ৮ম পারার তৃতীয় রুকুতে ঞ খুনী 5 


আয়াতে বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহর কসম, তোমাদের এসব মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে 
(কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (তাদের অপর একটি শিরক এই যে) 


এন্ড FPL 


৩৪৬ তফসীরে মা‘আরেফুল ক্ষোরআন ৷৷ পঞ্চম খণ্ড 


তারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। (সোবহানাল্লাহ, কেমন বাজে কথা)! এবং 
(উপরোক্ত ) নিজেদের পছন্দসই ( অর্থাৎ পুন্র পছন্দ করে )। 
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(৫৮) ঘখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ 
কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্রিষ্ট হতে থাকে । (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের 
দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে । নে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে 
থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে গতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই 
নিক্ুষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিরুষ্ট এবং আল্লাহ্‌র 
উদাহরণই মহান, তিনি পারক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়! 





তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের অর্থাৎ কন্যা জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, 
(যা তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে) তখন (এতই অসন্তষ্ট হয় যে,) সারা দিন তার 
মুখ বিবর্ণ হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে জ্বলতে থাকে এবং যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া 
হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা জন্মগ্রহণ) তার লজ্জায় মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে 
(এবং মনে মনে কিংকর্তব্যবিমূত় হয় যে) তাকে (নবজাতকে ) অপমান সহ্য করে রেখে 
দেবে, না (জীবিত অবস্থায় অথবা মেরে) মাটিতে প্‌তে ফেলবে । মনে রেখো, তাদের 
এ ফয়সালা খুবই মন্দ। (প্রথমত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা---এটা কতই না 
: মন্দ! এরপর সন্তানও কোন্টি£ যাকে তারা নিজেদের জন্য এতটুকু লজ্জা ও অপ- 
মানের বিষয় বলে মনে করে ।) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভ্যাস সন্দ 
(দুনিয়াতেও---কারণ, তারা এ ধরনের মূখতায় লিপ্ত রয়েছে এবং পরকালেও---কারণ, 
এজন্য তাদেরকে শাস্তি ও অপমানে পতিত হতে হবে।) এবং আল্লাহ্র জন্য সর্বোচ্চ 
গুণাবলী প্রমাণিত রয়েছে (মুশরিকরা যা বলে তা নয়) এবং তিনি পরাক্রমশালী (যদি : 
তাদেরকে দুনিয়াতে শিরকের শাস্তি দিতে চান, তবে তার পক্ষে মোটেই তা কঠিন নয়, কিন্তু 


সূরা নাহল ৩৪৭ 


সাথে সাথেই) প্রজ্ঞাময় (-ও বটে। তাঁর অপরিমেয় প্রক্তাহেতু তিনি মৃত্যুর পর পমন্ত 
শাস্তি পিছিয়ে দিয়েছেন )'। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। 
প্রথম. তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্বগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় 
মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের 
কারণে তার যে বেইয্যতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ 
করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ কররে! উপরন্ত মূর্খতা এই যে,যে সন্তানকে তারা নিজেদের 
জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কন্যা। EE 
“ AISA oe পাশা 
দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ৩ 5? ৮ = ০} 1{  তফসীরে 
বাহ্রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদ অভ্যাসকে 
সাব্যস্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি 
ও বেইয্যতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বন্তকে তারা নিজেদের জন্য বেইষ্যতি মনে করে, 
তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে । ্‌ 


টং SA পি পাঠিত 


তৃতীয় আয়াতের শেষে re 132 yl $৯5 বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে 


যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা আল্লাহ্‌র 
রহস্যের মুকাবিলা করার নামাস্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত 
প্র্তাপূর্ণ বিধি ।---(রূহল বয়ান ) 


মাস'আলা £ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের 
জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফিরদের কাজ। তফসীর 
রাহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ 
প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা 
হয়েছে, এ Bb পুখাময়ী, যার টন গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কোরআন পাকের 
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অগ্রে উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম। 


অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, 
অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই 
সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দাড়াবে ।---রোহুল বয়ান) 


৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহিলিয়্াত যুগের কুপ্রথা। এ 
থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহ্‌র ওয়াদায় মুসলমানদের 
আনন্দিত ও সন্তষ্ট থানা কতব্য। 
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(৬১) যদি আল্লাহ্‌ লোকদেরকে তাদের অন্যান কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূ-পুচ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশনিত সময় পর্যন্ত 
তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের স্বত্যু এসে যাবে, 
তখন এক মুহর্তঙ বিলছ্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের 

মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্‌ র জন্য সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে 
যে, তাদের জন্য রয়েছ কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং 
তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্র কসম, জামি আপনার পূবে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাঁদেরকে কর্মসমূহ শোডনীয় 
করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্্রণাদায়ক 
শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ 
প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে 





স্রা নাহল ৩৪৯ 


বং ঈশ্মানদারকে ক্ষমা করার জন্য। (৬৫) আল্লাহ্‌, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, 
রা ভি করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন 


রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। 
১ শী রী Eল=ৎ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যদি আল্লাহ তা'আলা (অন্যায়ক্কারী) লোকদেরকে তাদের অন্যায়, কর্মের (শিরক 
ও কুফরের ) কারণে (তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে পুরোপুরি ) পাকড়াও করতেন, তবে 
ভ-পুষ্ঠের উপর (চেতনাশীল ও ) চলমান কাউকে ছাড়তেন না (বরং সবাইকে ধ্বংস 
করে দিতেন) কিন্তু (তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না বরং) একটি নির্দিষ্ট 
মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তা করতে পারে )। 
অতঃপর যখন তাদের (এ) নির্দিষ্ট সময় (নিকটে ) এসে যাবে, তখন এক মুহ্র্তও (তা 
থেকে ) পিছু সরতে পারবে না এবং এগিয়ে আসতেও পারবে না (বরং তৎক্ষণাৎ শাস্তি 
হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহ্‌র জন্য সেসব বিষয় সাব্যস্ত করে যেগুলো স্বয়ং (নিজেদের জন্য ) 


ee NAN NMSA 


“ 
অপছন্দ করে---(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ৩ 0৯3] 48 ৩ ১৯৫2) এবং মুখে 


মিথ্যা দারী করতে থাকে যে, তাদের (অর্থাৎ আমাদের ) জন্য যদি কিয়ামত হবে বলে 
ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতে সর্বপ্রকার মল (নিহিত) রয়েছে । (আল্লাহ্‌ বলেন, মঙ্গল 
আসবে কোথেকে? বরং) অনিবার্য কথা এই যে, কিয়ামতের দিন। তাদের জন্য. 
রয়েছে দোযখ এবং নিশ্চয়ই তারা (দোষখে ) সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা)! 
আপনি তাদের কুফর ও মুর্খতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, 
আপনার (যুগের ) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের কাছেও আমি রসূল প্রেরণ করেছিলাম, 
(যেমন আপনাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি) অতঃপর (এরা যেমন নিজেদের কুফরী 
কর্মসম্হকে পছন্দ করে এগুলোকে আকড়ে রয়েছে, তেমনি) শয়তানও তাদেরকে 
তাদের (কুফরী ) কাজকর্ম শোভনীয় করে দেখিয়েছে। সুতরাং সে-ই (শয়তানই )) আজ 
তাদের সহচর (যেমন দুনিয়াতে সহচর ছিল এবং তাদেরকে বিপথগামী করত। এ হচ্ছে 
তাদের দুনিয়ার ক্ষতি) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
(মোট কথা এই পরবর্তীরাও পূর্ববর্তীদের মত কুফর করছে এবং তাদের মতই এদেরও 
শাস্তি হবে। আপনি কেন চিন্তা করবেন £) আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরআন 
এজন্য নাথিল করিনি যে, সবাইকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব হবে; যাতে কেউ 
কেউ সৎ্পথে না আসলে আপনি দুঃখিত হবেন; বরং) শুধু এজন্য নাযিল করেছি, 
_ যাতে যে (ধর্মীয়) বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে (যেমন, তওহীদ, পরকাল ও হালাল- 
হারামের বিষয়) তা আপনি (সাধারণ ) লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেন। (কোর- 
আনের এ উপকারটি ব্যাপক।) এবং বিশ্বাসীদের (বিশেষ ) হিদায়ত ও রহমতের 
জন্য (নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ফযলে এসব বিষয় অর্জিত হয়েছে।) আল্লাহ্‌, 
তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্দ্বারা যমীনকে মস্ত হওয়ার 


৩৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ শুক্ষ হয়ে তার উৎপাদন শক্তি দুর্বল হওয়ার পর তাকে 
সতেজ করেছেন।) এতে (উল্লিখিত বিষয়ে) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামতদাতা 
হওয়ার ) বড় প্রমাণ রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে এসব কথাবার্তা ) শ্রবণ করে। 
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(৬৬) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যে চিন্তা করার জবকাশ রয়েছে। জমি 
তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তসমৃহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত 
দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেক্স । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (এছাড়া ) চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার ৷ 
(দেখ) তাদের পেটে যে গোবর ও রক্ত (অর্থাৎ রক্তের উপকরণ) রয়েছে, তার 
মাঝখান দিয়ে (দুধের উপকরণ, যা রক্তেরই এক অংশ---হজমের পর পৃথক করে স্তনের 
প্ৰকৃতি অনুযায়ী বড় পরিবর্তন করে, তাকে) পরিক্ষার ও সহজে গলাধঃকরণযোগ্য দুধ 
(করে) আমি তোমাদেরকে গান করতে দেই। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
8১ 5৮8 শব্দের সর্বনামটি (১ (৯) 1 কে বোঝায়। [| বহবচন, আীলিঙ্গ হওয়ার 
ec ASS NIA AS 


কক কি. 


কারণে (95, ৮: বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সুরা মু'মিনুনে এভাবেই 


e ASSIA | ঢ ৬ 
৪১ $৮১ 3১ (৩% বলা হয়েছে। 


কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন £ সূরা মু’মিনুনে বহুচবনের অর্থের দিকে 
_ লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সুরা নাহলে বহবচনের রেয়াত 
করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরি ভূরি 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে। 


গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিক্ষার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস বলেন £ জন্তর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী 
তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ 


সূরা নাহল ৩৫১ 


উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত । এরপর যকত এই তিন প্রকার বস্তুকে 
পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ 
গৃথক করে জন্তর স্তনে পৌছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর 
হয়ে বের হয়ে আসে । ্‌ . 

শ্নাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্থাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার 
করা দীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে 
এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী রে.) তাই 
বলেছেন।---( কুরতুবী ) 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে---- 
989 ar Aue ee A e BIL পা 


১৪০ 10৬৯ ৩৮৮12 এড ৩১০) [8১1 অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে 


এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন £ দুধ 


টি পান A পাপী & 03৬ 
পান করার সময় এরাপ দোয়া করবে-- ৮০ 0 ১) 5 ৮ ১০5৪ ১ ৪ (৪১ 1----অর্থাৎ 
হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে 
উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন 
খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা 
মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে ।---( কুরতুবী ) . 
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(৬৭) এবং খেজুর বক্ষ ও আলুর ফল থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী 
করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (এছাড়া ) খেজুর ও আঙ্গুরের (ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, এসব ) ফল- 
সমূহ থেকে তোমরা নেশাকর দ্রব্যাদি ও উত্তম খাদ্যসামগ্রী (যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ 
শরবত ও সির্কা ইত্যাদি ) তৈরী করে থাক ৷ নিঃসন্দেহে এতে ও তওহীদ এবং তাঁর, 
মহান ও উদার হওয়া সম্পর্কে ) সে সব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা (সুস্থ ) 
বোধশক্তিসম্পন্ন । 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের 
খাদ্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহ্‌র নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। 


৩৫২ তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর 
উদরুস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ- 
পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন 


ASIA AS ১ 


হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে (৮০১৯১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আ 


দুধ পান করিয়েছি । 


এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ 
তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর 
্রস্থতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই 
দ্রুধরনের দ্রব্সামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো---মাদক দ্রব্য, যাকে 
, দ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো-উদ্ভম জীবনোপকরণ 
অর্থাৎ উত্তম রিষিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা 
যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ 
 তা"আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেডুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা 
' খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন । এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, 
কি প্রস্তুত করবে---মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নম্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে 
শক্তি অর্জন করবে ? 
এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার 
" কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং 
সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত ; 
যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ । অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ 
গন্থায়ও ব্যবহার করে । কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়া মতের পর্যায় থেকে তা 
বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্‌ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্টি হারাম, তা 
বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই । এতদসত্বেও এখানে ৮৮-এর বিপরীত ৬৯৮৯ 3]) ্‌ 
আনার কারণে জানা গেছে যে, 7» ভাল রিষিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের 
মতে )%*--এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃস্টি করে । ---( রুহুল মা'আনী, কুরতুবী, 
জাস্সাস) 

কোন কোন আলিমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে 
না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ) 


্‌ আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ । মদের নিষেধাজা এর পরে 
মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাঘিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা 
সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মদ্যপান 


' সূরা নাহ্ল ৩৫৩ 


ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্প্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কোরআনে 
বিধি-বিধান অবর্তীর্ণ হয় ।---(জাস্সাস, কুরতুবী--সংক্ষেপিত ) 
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(৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুক্ষিকাকে আদেশ দিলেন £ প্বতগাত্রে, বক্ষ এবং 
উচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন 
আপন পালনকর্তার উল্মুস্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের 
পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার । নিশ্চয় এতে চিন্তা- 
শীল সম্পৃদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। 








তফনসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (এ বিষটিও প্রণিধানযোগ্য যে, ) আপনার পালনকর্তা মৌমাছির মনে একথা 
ঢেলে দিলেন যে, তুমি পাহাড়সমূহে গৃহ (অর্থাৎ মধুচক্র ) তৈরী করে নাও এবং বুক্ষ- 
সমূহে (ও) এবং লোকেরা যে, দালানকোঠা নির্মাণ করে, তাতে ও চাক বানিয়ে নাও। 
' সেমতে মৌমাছি এসব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে ।) অতঃপর সর্বপ্রকার ( বিভিন্ন ) 
ফল থেকে যো তোমার পছন্দসই হয়) চুষে খাও। এরপর চুষে চাকের দিকে ফিরে 
আসার জন্য) স্বীয় পালনকর্তার পথসমূহে চল, যা (তোমার জন্য চলার ও মনে রাখার 
_ দিক দিয়ে) সহজ । (সেমতে মৌমাছি অনেক অনেক দূর থেকে রাস্তা না ভুলে চাকে 
ফিরে আসে । রস চুষে যখন চাকের দিকে ফিরে আসে, তখন ) তার পেট থেকে এক- 
প্রকার পানীয় (অর্থাৎ মধু ) নির্গত হয় যার রঙ বিভিন্ন। তাতে মানুষের (অনেক রোগের ) 
জন্য প্রতিষেধক রয়েছে । এতে (-ও) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামত দাতা হওয়ার ) 
বড় প্রমাণ আছে যারা চিন্তা করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
la 
১৪৯ 9 1- এখানে ৬৬৯5 শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে 
ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া 
যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে । 


Fe 


৩৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


TAT 
&=4)[---জঞান, তীক্ষু বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তর মধ্যে 
বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে 
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করেছেন। অন্য জন্তদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসাবে 81৩, ৫৯ 45১৮০ 1 
bs 


] ৮ "A ele tna 
৬৪ ১৪ ১ বলেছেন, কিন্ত এই ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ০9) ৬৯১ 
বলেছেন । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও 
বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । 


মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে 
অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির 
সাথে চমৎকার খাপ খায় । সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে 
এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক । তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে 
গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে । তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও 
অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্থয়ং 
এই ‘রাণী মৌমাছি” তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম 
দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌম্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের 
হয়ে থাকে । সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে । 
তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে 
প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হিফাযত করে । কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা 
করে । তাদের নিমিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে । কেউ কেউ 
মোম সংগ্রহ করে স্তূপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে । তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ 
নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে 
মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান থাকে । 
ফোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে । এই রস 
তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় । মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের 
খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্থাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র । 
মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং 
সম্সাজীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্ধ করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি 
আবর্জনার ভূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান, 
করে এবং সম্্রাজীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা 
ও হুর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ।---€( আল জাওয়াহের ) 


সুরা নাহল ৩৫৫ 


৮ ASIF ee | Ae 
১ 581---53) ৬৯ 9 1---বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তল্মধ্যে এটা 
হচ্ছে প্রথম নির্দেশ । এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে । এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই 
যে, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্ত অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্ত মৌমাছিদেরকে এমন 
গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কিঃ এছাড়া এখানে শব্দও ৬০১ ৯7 
ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে । এতে প্রথমত 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরী করতে হবে। এর জনা প্রথম থেকেই 
তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে 
গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের গৃহের মত হবে না, বরং তার গঠন ও 
নির্মাণ হবে অনন্যসাধারণ । সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের গৃহ থেকে 
ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায় । তাদের গৃহ ছয় 
কোণাকৃতির হয়ে থাকে । স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও 
_ পার্থক্য ধরা পড়ে না। ক্ষোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোন আকৃতি যেমন চতুভজ ও পঞ্চভূজ 
ইত্যাদি আকুতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোন কোন বাহু অকেজো 
থেকে যায় । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা মৌমাছিদেরকে শুধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের 
অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোন উচ্চস্থানে হওয়া উচিত। কারণ, উ'চুস্থানে 
মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে । এছাড়া ভাঙনের 
আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকে । বলা হয়েছেঃ 


HN ORE ew 


৬ রা yA রর 5) ৬০১ এ us ৩০ *----অর্থাৎ এসব গৃহ পাহাড়ে, 


বৃক্ষে এবং সুউচ্চ tS নিমিত হওয়া উচিত, সাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরী 
হতে পারে। 
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৩)৬2)1 0 ০ 542 ১---এটা দ্বিতীয় নিৰ্দেশ । এতে বলা হয়েছে যে, 


পর্ণ ও 


নিজেদের পছন্দমত ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও । ৩ jel ০ ৩ দ্বারা 


বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বোঝানো হয়নি, বরং ৰ ফল ও ফুল পর্যস্ত তারা 


অনায়াসে পৌছাতে পারে, সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে । সাবার রাণীর ঘটনায়ও Jo 
| ০9১৮৩৮58৯১০ 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ০ 0০ ৮৯০ ৬০৬) 2 1১-_+বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা 


> 


বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, যদ্দরুন রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি 
থাকাও জরুরী হয়ে পড়ে । বরং তখনকার সব রকমারি জিনিসপত্র বোঝানো হয়েছে । 


৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 

টি পি ৩১ | A 
এখানেও ৩১1 7৮9 1025 ৬০ বলে'তাই বোঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব 
সুক্ষ ও মূল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈক্তানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও 


এরূপ নির্যাস বের করা সম্ভবপর নয় । 


৫ 0 ud 3) A IAT ll ll 
&) ১ ৮53 ) 0৯৮ ৮5 1 [5১___-_-এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অথাৎ 


শী 


স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও । মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার 
জন্য গৃহ থেকে দুর-দুরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা 
সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ, তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। 
সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনরূপ ভূল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা, ভূপৃষ্ঠের আকাবাকা পথে 
বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে । আল্লাহ্‌ তাআলা শুন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য 
অনুবর্তী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে। 
এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রতি বর্ণনা করা হয়েছে 8 
89 5 ০ ACI ae তে পি ঠ প্রন নি A IAT 
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তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয় । এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক 
রয়েছে । খাদ্য ও খতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে ৷ এ কারণেই 
কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার 
প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই 
একে পানীয় বলা হয়েছে । এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ . 
বিদ্মান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্থাদু পানীয় বের হয় ! 
অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত । বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিফই আল্লাহ 
তাআলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক 
কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তর দুধ খাত ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে 
হয় না, কিন্ত মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে । 


A. 


Sw | . 
ur 130) ৪1৪9 ৬৪১----মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও 
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... তস্তিদায়ক, তেমবিরোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র । কেন হবে না, স্রষ্টার 
ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত 
গৃহে সঞ্চিত রাখে । যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে 
এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? ক্ফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে 
অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহাত হয়। চিকিৎসকরা মাতুন তৈরী করতে 
গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তভভক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও 
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নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই 
হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে' এলকোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে 
আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক । রসূলুল্পাহ্‌ (সা )-র 
কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান 
করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন £ অসুখ পূর্ববৎ 
বহাল রয়েছে । তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল 


যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন £ 23 ৩১ ১৩ 2 4) 1০০ 
২ 1-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের মিথ্যাবাদী । 


উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই । রোগীর বিশেষ মেযাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ 
করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধূ পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে । 


আলোচ্য আয়াতে ৪ ৪৯ শব্দটি ৬৬ (১ 2 1 ৩৮১ ৪ }$১----এতে মধু যে 


প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু ৮1%৯ শব্দের ৩৪ 27১ যা pi 

এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র 
ধরনের । কিছুসংখ্যক আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, খারা মধু সববরোগের 
প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই 
এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে 
করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) সম্পর্কে বণিত আছে 
যে, তাঁর শরীরে ফোড়া বের হলেও তিনি. তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন । 
এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে 


Dug 


বলেননি যে, ১১ ৪ (9১, 8 _-কেরতুবী) | 


A ee লী 


বান্দার সাথে আল্লাহ্‌ তদ্র,প ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে £ (5 ৮৪ ০৫৮ ৮৪০ 5৪ ও 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


বলেন ঃ বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি (অর্থাৎ 


ধারণার অনুরূপ করে দেই )। 
পাঠিকা ঈ ৩8৮০1 ত 1 1 SB 


৩) 2 15838 চর 8১ ৮53 ১ 5১ ৬ [---আল্লাহ, তা'আলা স্বীয় অপার 


শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার আহবান 
জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আল্লাহ 
মৃত যমীনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর 
মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত জিত | 
তিনি আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, ফদ্দ্বারা তোমরা সুস্বাদু শরবত ও 
মোরব্বা তৈরী কর। তিনি এক্ষটি ছোট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের/জন্য মুখ- 


/ 
/ 


৩৫৮ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


রোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন । এরপরও কি তোমরা 
দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও 
মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মৃতিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে 
বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোন অন্ধ, 
বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, 
জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীতি এবং বুদ্ধি-বিবেক্ের এই চমৎকার ফয়সালা 
উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা---অদ্বিতীয় ও প্রজাময় শ্রস্টা। তিনিই 
ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদ্রণকারী এবং শোকর ও হামদ তার 
জন্যই শোভনীয়। 


কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় 8 (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বদ্ধি-বিবেক 
5 ১ |) n “Aw A Pd 
ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। 4৯ ক ৯ ০০ ০1 12 
A পি 
£ ১০৪ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ । এ কারণেই 
| a এটি 
সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে । উন্মাদনার কারণে যদি 
মানুষের বৃদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রার্ণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় 


থেকে অব্যাহতি লাভ করে। 


কটি 


(২) মৌমাছির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসে 
বণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ & ৮s ) 001 5১6৪5 ৬৬ ১) 
0251) 1 1) ৮5 1 0৪ -_অর্থাৎ অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় a সব প্রকারও 


জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামীদের আযাবের হাতিয়ার করা হবে, কিন্তু মৌমাছি 
জাহান্নামে যাবে না ।---কেরতুবী) অন্য এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) মৌমাছিকে মারতে 
নিষেধ করেছেন ।---(আব্‌ দাউদ) 


(৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির 
বিষ্ঠা, না মুখের লালা । দার্শনিক এরিষ্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে 
তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন । এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ 
করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের অভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার 
একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অভ্যন্তরভাগ পূর্ণরাপে আবৃত না হওয়া পযন্ত 
কাজই শুরু করেনি । | . 


হযরত আলী (রা) দুনিয়ার নিকুষ্টতার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ 
flo) EAT 3 8 8 BABES), ১ Ww pol sh or WE 
অর্থাৎ মানুষের সর্বোত্তম বস্ত্র রেশম হচ্ছে একটি ছোট কীটের থুথু এবং সর্বোৎকৃষ্ট 
ও সুস্বাদু পানীয় হচ্ছে মৌমাছির বিষ্ঠা 


সূরা নাহল ৩৫৯ 


০ le 82 ভর আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, 


ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা একে নিয়ামত 
হিসাবে উল্লেখ করেছেন | 


2০ Done পি তা 1 ১54 323০ 


অন্যন্ত বলা হয়েছে ঃ ৯৯১১/৩৭ ৮০5৯ ৩৬ 1 dyes 


“A ১ 788 


৬০১+০ 3১ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। 


কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেনঃ আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব£ তিনি 
বললেন $ হ্যা, রোগের চিকিৎসা করবে । কারণ আল্লাহ্‌ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি 
করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন । তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই । সাহাবীরা 
প্রশ্ন করলেন £৪ সেটি কোন্‌ রোগ? তিনি বললেন $ বার্ধক্য ।---€আব্‌ দাউদ, কুরতুবী ) 


এক রেওয়ায়েতে হযরত খ্যায়মা (রা) বলেনঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ সা)-কে 
জিজেস করলাম ঃ আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ 
ধরনের আত্মরক্ষা ও হিফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তকদীরকে পাজ্টে দিতে পারে কফি? 
তিনি বললেন £ এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ । 


মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ এ বিষয়ে সকল আলিমই . 
একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের 
পরিবারে কাউকে বিচ্ছ দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ ) পান করানো 
হত এবং ঝাড়-ফু"ক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাপুনির রোগীকে দাগ 
লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন । ্‌ ---( কুরতুবী ) 

কোন কোন সুফী বুযুর্গ সম্পর্কে বণিত আছে যে, তারা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। 
সাহাবীগণের মধ্যেও কারও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে 
মসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজেস 
করেন £ঃ আপনার অসখটা কিঃ তিনি উত্তর দিলেন £ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। 
হযরত উসমান রো) বললেন £ তাহলে কি চান? উত্তর হল 8 আমি পালনকর্তার রহমত 
প্রার্থনা করি। হযরত উসমান রো) বললেনঃ আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে 
আনি। তিনি উত্তর দিলেন 8 চিফিৎসকই তো আমাকে শহ্যাশায়ী করেছেন। € এখানে 
রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে )। 


কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরূহ্‌ মনে করতেন। 
সম্ভবত এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেন নি। এটা 
প্রবল আল্লাহ্ভীতি ও 'আল্লাহ্প্রেমে মস্ত থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মান্র। 
কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরাহ্‌ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে দীড় করানো যায় 


৩৬০ তফসীরে ম্বাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


না। হযরত উসমান রো) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা 
বৈধ হওয়ার প্রমাণ। বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায় । 


২০০০০০০০০৯৯ সি 
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(৭০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃজ্টি করেছেন এরপর তোমাদের স্বত্যুদান করেন। 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ গেছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা 
জানত সে সম্পর্কে তারা সক্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (নিজ অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য যে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে (প্রথম) 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (বয়স শেষ হয়ে গেলে) তোমাদের জান কবজ করেন 
(তন্মধ্যে কেউ কেউ তো পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ চৈতন্যসহ সে অবস্থায় কাৰ্যক্ষম হাত-পা নিয়ে 
বিদায় হয়ে ঘায়) এবং তোমাদের কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছে যায় (তার মধ্যে 
শারীরিক ও জানগত শক্তি বলতে কিছুই থাকে না) এর ফলে যে কোন বিষয় সম্পর্কে 
স্ভান হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন, কোন কোন ব্বদ্ধকে দেখা যায় যে, কোন কথা 
বলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তা ভূলে যায় এবং সে সম্পকে পুনরায় জিক্তেস করতে 
থাকে ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত শক্তিমান ( জান দ্বারা প্রত্যেকটি 
উপযোগিতা জেনে নেন এবং শক্তিবলে তদ্র.পই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা 
বিভিন্নরাপ করে দিয়েছেন । এটাও তওহীদের একটি প্রমাণ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে 
স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তার নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত 
করেছেন। এখন আলোচ্য আয্মাতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্ক চিন্তা-ভাবনা 
করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের 
সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত 
খতম করে দেন। কোন ক্ষোন লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌছে দেন 
যে, তাদের জানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা 
ফোন বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই 
পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, যিনি স্রচ্টা ও প্রভূ, তাঁর ভাণ্ডারেই যাবতীয় জান ও শক্তি 
সংরক্ষিত । 


সূরা নাহ্‌ল ৩৬১ 
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৩১2৩০ (৮০০ 5__ এখানে ১৯ ৬৮ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 


পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীন্তার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। 
সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরাপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল 
না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তুষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা 
করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা 
ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বাধক্যের স্তরে পৌছে দেন। এ স্তরে 
তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের এ সীমায় প্রত্যাবতিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল। 
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ol ৩ ১)1 বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক 
ও রা শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে । রসূলুল্লাহ (সা) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করে বলতেন £ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক 
রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 

3০০10 5)17এর নিদিষ্ট। কোন সংজ্ঞা নেই । তবে উল্লিখিত সংজাটি অগ্রগণ্য 
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মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি us 0০ ৬৭ (৭ বলে ইঙ্গিত করেছে। 


অর্থাৎ যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাক্ষে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়। 


33a 2 i ৪৮ 
J! এ 3 $1 ---এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বণিত রয়েছে! কেউ 


৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সক্কে 7৯) 1 এ ১)1 বলেছেন। হযরত 
আলী (রো) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বণিত আছে।---( মাহহারী ) 
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মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাক্ষে না। ফলে সে এক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার 
পর পুনরায় অক্ত হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত ঈমূতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত 
শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ 
যেব্ত্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না। 
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8 99 oe abl ও}---নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান 


দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে 


OU 


৩৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শক্তিশালী যুবক্ষের ওপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে 
এক শ' বছরের বয়োরদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন । এসবই লা-শরীক 
সত্তার ক্ষমতাধীন। 
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(৭১) আল্লাহ্‌ তা'আলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস- 
দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান 
হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করে? 





 তফ্ষসীরের সার-সংক্ষে প OO 

এবং তেওহীদ প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে শোন,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় 
(অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে ) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং অনেকের 
উপর কর্ত-ত্ব দান করেছেন, তার হাতে তার অধীনস্ত লোকেরা রিযিক প্রাপ্ত হয় । আবার 
অন্যজনকে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। সে কর্তাব্যক্তির হাত দিয়েই রিযিক পায়। পক্ষান্তরে 
কাউকে এমন ধনী করেন নি যে, অধীনস্থ বা_ অসহায়দের দিতে পারে এবং অসহায় 
অধিনস্থও করেন নি যে, সে কোন কত ত্বকারীর হাত থেকে পাবে) অতএব যাদেরকে 
(জীবিকার বিশেষ) শ্রেম্তত্ব দান করা হয়েছে (যে, তাদের কাছে ধন ও অধীনস্থ লোক 
সবই আছে) তারা স্বীয় অংশের ধন অধীনদেরকে এভাবে কখনও দেয় না যে, তারা 
(ধনবান ও নির্ধন ) সবাই এতে সমান হয়ে যায় । (কেননা, যদি কোন দাসকে দাসত্ব 
বজায় রেখে ধন দেয়, তবে সে দাস ধনের মালিকই হবে না বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক 
থাকবে । পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর সমতা সম্ভবপর, কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা ও দাসত্ব সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে প্রতিমা বিগ্রহ ইত্যাদি 
যখন মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তাআলার মালিকানাধীন দাস, তখন 
দাস হওয়া সত্ত্বেও উপাস্যতায় আল্লাহ্‌র সমতুল্য কেমন করে হয়ে যাবে ? এতে শিরকের 
চরম দোষ বণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের দাস রিযিকে তোমাদের অংশীদার হতে পারে 
না, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার দাস উপাস্যতায় তার অংশিদার কিরূপে হতে পারবে 2) 
এরপর (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তু শোনার পরও ) কি (তারা আল্লাহ্‌র শিরক করে, হযদ্দরুন 
যুক্তিগতভাবে জরুরী হয়ে পড়ে যে, তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নিসা 
দিয়েছেন বলেই) অস্বীকার করে ? 


সূরা নাহল ৩৬৩ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ 
প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি 
বর্ণনা করেছেন । এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জানবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোন সৃষ্ট বস্তকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীতে অংশীদার মেনে নিতে 
পারে না। আলোচ্য আয়াতে তওহীদের এ বিষয়বস্তরকেই একটি পারস্পরিক আদান- 
প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশেষ তাৎপর্য বশতই মানুষের উপকারার্ধে জীবিকার ক্ষেন্ত্রে সব মানুষকে সমান করেন নি, 
বরং একজনক্ষে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন । কাউকে 
এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধি- 
কারী । নিজেও ইচ্ছামত ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নকররাও তার হাত থেকে 
রিযিক পায় । অপরপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন। সে 
অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের বায়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌. তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মত ধনীও 
নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত নিঃস্বও নয়। 


এই প্রাকৃতিক বন্টনের ফলশ্ুতি সবার চোখের সামনে । যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে 
ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনও এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও 
_ খাদেমের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে। 


এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা 
ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌ তাগআলার সৃজিত ও মালিকানধীন, তখন তারা এটা 
কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু শ্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে 
যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্ত শুনেও আল্লাহ্‌র সাথে-কাউকে শরীক 
ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্ধ পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা, তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার দান, স্বকপ্সিত প্রতিমা অথবা কোন মানুষ ও জ্বিনের কোন 
হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ. তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত £ 

এ বিষয়বস্তই সূরা রমের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে $ 
0 WA IAA Jad sn LITT” 
০৮০ ০! ৫০ ৩০1৪0৮1০৪০৮ ঘন সি তা 


See A ASAT AS aT AH ry 


515৮ ৬ ০০ ৩ (6350) ৩৪১ 5 57৯ 


তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের 
মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিযিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা 
তাতে তাদের সমান হয়ে যাও? 


৩৬৪ তঙ্কসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেম- 
দেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ, তা'আলার জন্য 
কিরূপে পছন্দ কর যে, তীর স্থজিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে। 


জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমতত্বরূপ £ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট- 
ভাবে এ কথা বলা হয়েছে ষে, দারিদ্র্য, ধনাত্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক 
ঘটনা নয়, বরং এটা আল্লাহ্‌র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব 
জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে 
যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ভ্রটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি 
স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন্‌ সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে 
সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবেকিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে জুটি ও অনর্থ দৃষ্টি- 
গোচর হবে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান 
রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি 
হিসাবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বান্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও 
যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিক্ষে অযোগ্যের 
সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে 
অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্ধ দ্ধ 
করবে? এর অনিবার্ষ পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে। 


সম্পদ পূঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান 8 তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে 
বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে 
রিযিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও, প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্ৰসমূহ যেন কতিপয়. ব্যক্তি 
অথবা বিশেষ শ্ৰেণীর অধিক্ষারভূক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির 
কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জান- 
বৃদ্ধি হাঁটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সুরা হাশরে বলে $ 
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আইন এজন্য তৈরী করেছি, যাতে ধনসম্পদ প.জিপতিদের হাতে পু্জীভূত না হয়ে গড়ে। 

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা 
এই আল্লাহ্‌র আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্ুতি। একদিকে রয়েছে প.জিবাদী অর্থনৈতিক 
ব)বস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা 
গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব 
স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরী 


স্রা নাহল ্‌ ্‌ ৩৬৫ 


ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তারা যোগাতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা 
রাখতে পারে না। . ৃ 


পজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পরস্পর 
বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সবস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা । 
গজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছু- 
দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা । 
অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য, অনাহার 
ও উপবাস সন্ত্বেগ একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার 
মালিক ছিল। কম্যনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় 
মেশিনের কলকব্জার চাইতে অধিক মানুষের কোন মূল্য নেই। এতে কোন সম্পত্তির 
মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এইযে, সে কোন কিছুর 
মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়ঃ বরং সবই রাষ্ট্ররাপী মেশিনের 
কল-কব্জা। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের ক্কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। কল্পিত রাস্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোন বিবেক আর না আছে 
কোন বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রষন্ত্ের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ 
আহঃ করাও প্রাণদগ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও ধর্মের 
বিরোধিতা এবং খাটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিত্তন্ত 


ফোন সর্মাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণ- 
ধারদের গ্রন্থাবলী এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত 
করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। 


কোরআন পাক. উৎপীড়নমলক প্'জিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা- 
মাঝি, স্বল্পতা ও বহুল্য বিবজিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান. করেছে। এতে রিষিক ও 
অর্থ-সম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে 
গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং রুত্ত্িম দুর্মূল্য ও দুভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। 
সূদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুজি সঞ্চয়ের ভিত্তি ভূমিস্যাৎ করে দেওয়া 
হয়েছে । অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে . 
তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে । এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পা- 
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এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে 
বন্টন করে সম্পদ পুজীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, 
পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে ওশা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। এগুলোতে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা 
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বৈধ নয়। কিন্তু গজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তর উপর গৃ'জিপতিদের মালিকানা স্বীকার 
করা হয়। 


 জানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা 
উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল । তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও 
যথার্থ তাৎপর্যের তাকাদা। সামান্যতম জ্ঞানবৃদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার 
করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবী 
পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য 
হয়েছে। 


তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের 
সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল £ 


“আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী । আমরা 
মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার 
প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এইযে, সমাজে 
সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে ।”---(সোভিয়েট 
---ওয়া্ড, ৩৪৬ পৃঃ) 


অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধামে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই 
সবার চোখে ধরা পড়েছিল! কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান 
সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে। 


লিউন শিডো লিখেন £ 


“এমন কোন উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার 
ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।” 

A AR 2A? ¢ Be ডু রঙ 
উ্িখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে (৮5৯ 92, 412 


9) 3 3015 এ ১০ Fr আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে। 


} ১) Le Jay ঞ& 4-_--আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য 


ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক 
উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর. সম্পদ বন্টনে ইসলামী মূলনীতি এবং 
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(৭২) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং 

তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পোন্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম 
জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭৩) তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, 
যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুষী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং 
শক্তিও রাখে না। (৭8) অতএব আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন 
এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন 
গোলামের, যে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ 
থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি । অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি 
সম্মান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহর কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্‌ আরেকটি 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্জিদর একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। নে মালি- 
কের ওপর বোঝা । ঘে দিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আন্সে না। সেকি 
সমান হবে এ ব্যক্তির, যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে £ 
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তফলসীরের সার-্সংক্ষে প 


এবং কেদিরতের প্রমাণাদি ও বিভিন্ন প্রকার নিয়়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত 
ও আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব 
যে,) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ তোমাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে ) 
তোমাদের জন্য স্ত্রী তৈরী করেছেন এবং (অতঃপর ) স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পোল্র 
পয়দা করেছেন (কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্ব) এবং তোমাদেরকে ভাল 
ভাল বন্ত খেতে (ও পান করতে) দিয়েছেন। এটা ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব । যেহেতু স্থায়িত্ব 
অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল , তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে।, ) তারা কি 
(এসব প্রমাণ ও নিয়ামত সম্পর্কে শুনে) তবুও অমূলক বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা 
ইত্যাদির প্রতি, যাদের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই, বরং না হওয়ারই প্রমাণ রয়েছে ---) 
ঈমান রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরী (তথা অবমূল্যায়ন) করতে থাকবে £ 
এবং (এই না-শোকরীর অর্থ এই যে,) আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তসমূহের ইবাদত করতে 
থাকবে, যারা তাদেরকে না আসমান থেকে রুষী পৌছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না যমিন 
থেকে। (অর্থাৎ না তারা রুম্টি বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং না মাটি থেকে কিছু পয়দা 
করার) এবং তারা ক্ষেমতা লাভেরও ) শক্তি রাখে না। ( এই না বোধক বাক্য দ্বারা বিষয়- 
বস্তু আরও জোরদার হয়ে গেছে। কেননা, মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কাৰ্যত 
ক্ষমতাশালী নয়, ক্ষিন্ত চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এজন্য 
এ বিষয়টিও ‘না’ করে দেওয়া হয়েছে।) অতএব (যখন শিরকের অসারতা প্রমাণিত 
হয়ে গেল, তখন ) তোমরা আল্লাহ্‌ র কোন সদৃশ তৈরী করো না (যে, আল্লাহ্‌ হচ্ছেন জাগতিক 
রাজা-বাদশাহ্‌দের মত। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করতে পারে না। এজন্য 
তাঁর প্রতিনিধি রয়েছেন। জনগণ তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে। এরপর তারা 
বাদশাহর কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। এরূপ তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে 
&8 1১০ ও ৭0559 2৯5 ও 27080 21 ৮ ৬ ১০১১ ৩ ১৯2) 
আল্লাহ তা'আলা (খুব জানেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অনর্থক) এবং তোমরা ( অবিবেচনার কারণে) 
জান না। (তাই মুখে যা আসে, তাই বলে ফেল এবং ) আল্লাহ, তা“আলা € শিরকের অসারতা 
প্রকাশ করার জন্য ) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর ) এক হচ্ছে গোলাম (কারও ) 
মালিকানাধীন (অর্থকরি ও ব্যবহারাদির মধ্য থেকে) কোন বস্তর (মালিকের অনুমতি 
ব্যতীত) ক্ষমতা রাখে না এবং (দ্বিতীয় ) এক ব্যক্তি, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ঢের রুযী 
দিয়েছি। সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যেভাবে চায়, যেখানে চায় ) ব্যয় করে (তাকে 
বাধাদানকারী কেউ নেই)। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? যখন 
' কৃত্ৰিম মালিক ও কৃত্রিম গোলাম সমান হতে পারে না, তখন সত্যিকার মালিক ও সত্যিকার 
গোলাম কেমন করে সমান হতে পারে? (ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা সমান হওয়ার উপর 
 নির্ভরশীল। তানেই।) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই উপহুক্ত। (কেননা, পূর্ণাঙ্গ সত্তা 
ও গুণাবলীর অধিকারী তিনিই। তাই উপাস্যও তিনিই হতে পারেন, কিন্তু মুশরিকরা 
এরপরও অন্যের ইবাদত ত্যাগ করে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (অবিবেচনার কারণে 
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তা) জানেই না। (না জানার কারণ যেহেতু স্বয়ং তাদের অবিবেচনা, তাই তাদের ক্ষমা 
হবে না।) আল্লাহ্‌ তা'আলা (এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, 
(মনে কর--) দু'ব্যক্তি রয়েছে । তাদের একজন তো (গোলাম হওয়া ছাড়া ) বোবা, (ও 
কালা । আর কালা, অন্ধ ও নির্বোধ হওয়ার কারণে ) কোন কাজ করতে পারে না, এবং (এ 
কারণে) সে মালিকের গলগ্রহ। (কারণ, মালিকই তার সব কাজ করে এবং) সে (অর্থাৎ 
মালিক) তাকে যেখানে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। (অতএব) এ ব্যক্তি 
এবং সে ব্যক্তি ফি পরস্পর সমান হতে পারে, যে ভাল কথা শিক্ষা দেয় (যদ্দ্বারা তার বাক, 
. বুদ্ধি ও জ্ানবান হওয়া বোঝা যায়) এবং নিজেও (প্রত্যেক কাজে ) সুষম পথে (ধাবমান ) 
থাকে, (যদ্দ্বারা সুশুংখল কর্মশক্তি জানা যায় । সত্তা ও গণাবলীতে অভিন্নতা সত্ত্বেও যখন 
মানুষে মানুষে এমন পার্থক্য তখন মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হতে পারে? 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 5 ১৯১ & বাক্যের তরজমায় “মালিকের অনুমতি ব্যতীত” কথাটি 
যুক্ত করায় ফিকাহ্‌ সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। আর কেউ যেন এরূপ ধারণায় লিপ্ত 
না হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জওয়াৰ 
এই ষে, প্রতিপালকত্বের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।) 
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৩ 501 und ৩০ (৮) ০৯-আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত 


বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের শ্রী নির্ধারণ 
করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং 
মাহাত্মযও অব্যাহত থাক্ষে। 
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থেকে তোমাদের পত্র ও পোত্র পয়দা করেছেন। 


এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ 
করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে 
ইজিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। 
পিতা থেকে শুধু নিষ্পাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন 
অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তি- 
মানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই । এজন্যই হাদীসে মাতার 
হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে। 

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌন্তরদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে, এ দম্পতি স্থম্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের 
সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়। . 
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অতঃপর ৩১ ৮৯৪) 1 ৩০ (29) ঠ-বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িস্বের 


ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের 
প্রয়োজন রয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত 
শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক । সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। ---€(কুরতুবী ) 
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. এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফিরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয় । সত্যটি এই যে, 
সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ, তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহ্‌র সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই 
ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের 
ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের 
আইন-শৃংখলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ 
করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্‌র কাজে তাঁকে সাহায্য 
করবে। মৃতি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের 
সন্দেহের মূল ফেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য সৃজ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ 
করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক 
উর্ধ্রে। ্‌ 


শেষের দু'আয়াতে মানুষের দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও 
গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই 
যখন একই জাতি ও একই শ্ৰেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোন 
সৃষ্টজীবকে আল্লাহ্র সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর ? 


দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও 
ভাল কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে 
চলে । এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্তানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী 
ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং 
অন্যের কাজও ঠিকমত করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণী 
এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের 
অস্টা ও প্রভূ ঘিনি সর্বজ্ানী ও সর্বশক্তিমান, তার সাথে কোন সৃম্টবস্ত কিরূপে সমান 
হতে পারে। 
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ইউ নিত. 


(৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের 
ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী । নিশ্চয় 
আল্লাহ. সব কিছুর ওপর শক্তিমান । (৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ 
থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাথীকে দেখে না? 
এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে । আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে 
রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৮০) আল্লাহ্‌ করে 
দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তর চামড়া দ্বারা করেছেন 
তোমার জন্য তাবুর ব্যবস্থা । তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে হালকা 
পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি ছুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও 


৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্যে সুজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্ম- 
গোপনের জাগ্মগা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, ঘা তোমা- 
দেরকে গ্রীক্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় 
অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি 
তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া মাত্র । (৮৩) 

তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অরুতজ্ঞ। 


তঞ্চসীরের সার-সংক্ষে 

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য যো কেউ জানে নাঃ জানার দিক 
দিয়ে) আল্লাহ্‌ তা‘আলারই বৈশিষ্ট্য (অতএব জ্ঞানগুণে তিনি পরিপূর্ণ) এবং (শক্তিতে 
এমন পরিপূর্ণ যে, এসব গোপন রহস্যের মধ্যে যে একটা বিরাট কাজ রয়েছে অর্থাৎ) 
কিয়ামতের কাজ (তা) এমন (ত্বরিত গতিতের সম্পন্ন ) হবে, যেমন চোখের পলক, বরং তার 
চাইতেও ছতত। (কিয়ামতের কাজের অর্থ মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া । এটা যে 
চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় । কেননা, চোখের পলক 
একটি গতি । গতি কালের অধীন । কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া মুহর্তের ব্যাপার । 
মৃহ্র্ত কালের চাইতে দ্রুত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সবকিছুর উপর পর্ণ ক্ষমতাবান ৷ (ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে কিয়ামত 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত বিশেষ শ্রেণীর গোপন রহস্যেরও অন্যতম । 
তাই এটি জ্ঞান ও ক্ষমতার উভয়ের প্রমাণ---সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞানের এবং সংঘ- 
. টিত হওয়ার পর ক্ষমতার প্রমাণ ।) এবং (কুদরত ও বিভিন্ন নিয়ামতের প্রমাণাদির 
মধ্যে একটি এই যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে 
এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না (দার্শনিকদের পরিভাষায় এই 
স্তরের নাম আকলে হাইউলানী” 'তথা জড় ক্তান) এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু, 
ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকর কর । (কুদরত সপ্রমাণ করার জন্যে) তারা 
কি পক্ষীসমহকে দেখে না যে, আসমানের (নিচে ) অন্তরীক্ষে (কুদরতের ) আজাধীন 
হয়ে আছে, (অর্থাৎ ) তাদেরকে (সেখানে ) কেউ আগলে রাখে না, আল্লাহ্‌ ছাড়া । 
(নতুবা তাদের দেহের ঘনত্ব এবং বাতাসের বায়বীয়তার কারণে নিচে পড়ে যাওয়াই 
সঙ্গত ছিল। তাই উল্লিখিত বিষয়ে ) ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতে ) কতিপয় 
প্রমাণ (বিদ্যমান ) রয়েছে । (কতিপয় প্রমাণ বলার কারণ এই যে, পাখীদেরকে বিশেষ 
আকারে সৃচ্টি করা, যাতে উড়তে পারে, একটি প্রমাণ! অতঃপর শৃন্যমার্গকে উড়ার 
উপযোগী ও সম্ভবপর করে সৃষ্টি করা দ্বিতীয় প্রমাণ এবং কার্যত উড়া সংঘটিত হওয়া 
তৃতীয় প্রমাণ উড়ার মধ্যে যেসব কারণের দখল রয়েছে সেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
স্বজিত। এরপর এসব কারণের ভিত্তিতে উড়া বিদ্যমান হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছা । নতুবা প্রায়ই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটনা অস্তিত্ললাভ করে না। তাই 


সুরা নাহল ৩৭৩ 


033 ad 


2) 1৪১৪৪ ৮০ বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি 


এই যে) আল্লাহ, তা'আলা তোমাদের জন্য (গৃহে অবস্থান কালে) তোমাদের গৃহে বস- 
বাসের জায়গা করেছেন এবং (সফর অবস্থায় ) তোমাদের জন্য জন্তদের চামড়ার ঘর 
(অর্থাৎ তাবু তৈরী করেছেন, সেগুলোকে তোমরা সফর কালে এবং গৃহে অবস্থান কালে ) 
হালকা পাও । (তাই একে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ মনে হয় )। এবং তাদের 
( জন্তদের ) পশম, তাদের লোম এবং তাদের কেশ €( তোমাদের ) গহের আসবাবপন্ত্র এবং 
কাজের জিনিস এক সময়ের জন্য তৈরী করেছেন (‘এক সময়ের জন্য বলার কারণ 
এই যে, এসব আসবাবপত্র সুতার কাপড়ের তুলনায় অধিক টেকসই হয়। বিভিন্ন 
নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য 
সৃজিত বস্তর ছায়া করে দিয়েছেন (যেমন বৃক্ষ, ঘর-দরজা ইত্যাদি) এবং তোমাদের জন্য 
পাহাড়সমূহে আশ্রয়স্থল করেছেন € অর্থাৎ গুহা ইত্যাদি, যেগুলোতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, 
ইতর প্রাণী---মানুষ ও জন্ত শত্রু থেকে নিরাপদে থাকতে পারে ।) এবং তোমাদের জন্য 
এমন জামা তৈরী করেছেন, যা গ্রীষ্ম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে এবং এমন জামা 
(-ও) তৈরী করেছেন, যা তোমাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে (অর্থাৎ যুদ্ধে জখম লাগা 
থেকে) রক্ষা করে । (এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে । “আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
প্রতি এ ধরনের নিয়ামতসমূ্হ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (এসব নিয়ামতের কুতজ্ঞতা- 
স্বরূপ) অনুগত থাক ৷ (উল্লিখিত নিয়ামতসমৃহের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানব নিমিতও 
রয়েছে । কিন্তু সেগুলোর মূল উপকরণ এবং নির্মাণ-কৌশল আল্লাহ্‌ তা*+আলারই সৃজিত । 
তাই প্ৰকৃত নিয়ামতদাতা তিনিই । অতঃপর এসব নিযলামতের পরও) যদি তারা ঈমান 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তবে আপনি দুঃখিত হবেন না--এতে আপনার কোন ক্ষতি 
নেই। কেননা ) আপনার দায়িত্ব শুধু সুস্পম্টভাবে পৌছে দেওয়া । তাদের মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়ার কারণ এটা নয় যে, তারা এসব নিয়ামত চেনে নাঃ বরং তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
চেনে, কিন্তু চেনার পর (ব্যবহারে ) তা অস্বীকার করে অর্থাৎ নিয়ামতদাতার সাথে 
যেরূপ ব্যবহার করা উচিত ছিল, অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য--তা অন্যের সাথে করে) এবং 
তাদের অধিকাংশ এমনি অকুতক্ত । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
FAS পাউটলন্িতত | 
089 ০ 9৬: এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত 
নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক 
প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা 
দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না 
জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই 


৩৭৪ .. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খগ্ড 


কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ প্লেহ- 
মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে 
সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা! দেওয়া না হত” তবে কে 
তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ 
করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে 
কোন্‌ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া ! 
এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা 
ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি 
হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন 


কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্ুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার 
ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়। 


A er সিন ক তা তি চি Ieee 


তাই আয়াতে (285 ৬ gol J} এর পরে বলা হয়েছে $ 5155 0৯3 | 
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৪১১ 8 13) ০০ 8 [১--অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোন জ্ঞান মানুষের 


মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন 
করে দিয়েছেন । এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম &০৮৮ অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ 
করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে. মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বা- 
 ধিকজ্তান কানের পথেই আগমন করে। স্চনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। 
এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে 
শুত জ্ঞান সর্বাধিক । চোথে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম । 


এতদুভয়ের পর এসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ 


নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের। 
এ পা নিপা 3 পি 


তাই তৃতীয় পর্যায়ে ৪১4১ বল! হয়েছে? এট। ০ | টি এর বহুবচন । অর্থ অন্তর । 


দার্শনিকরা সাধারণভাবে সানুষের মস্তিক্ষকে জ্ঞানবৃদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত 
করেছেন। কিন্ত কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে 
যদিও মপ্তিক্ষের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্তানবৃদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর । 


এস্থলে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেনঃ 
বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব 
নই, বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায় । এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন £ শ্রবণশক্তির 
সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি 
Eo শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও 
ধর 


। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা! শব্দ শুনলে 
হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত। 


সূরা নাহ্‌ল ৩৭৫ 


কটি তে তো রি nd Aw ASI পাশা তা 
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-এর বহুবচন । রান্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে ৮? বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় 
ফতসীরে বলেন $ | 
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অর্থাৎ “যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা 
ছাদ ও আক্ষাশ বলে কথিত হয় । যে বস্ত তোমার অস্তিত্বক্ষে বহন করছে তা যমীন এবং 


যে বন্ত চতুদিক থেকে তোমাকে আরত করে রাখে, তা প্রাচীর । এগুলো সব কাছাকাছি 
একত্রিত হয়ে গেলে তাই ৫৮%? তথা গৃহে পরিণত হয়।৮ 


গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তিঃ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
_ মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে 
তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে 
গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিসশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌছে 
বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্মে 
মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়। 


এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান শুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া । বর্তমান বিশ্বের 

গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে । এতে বাহ্যিক সাজ-সঙ্জার জন্য বেহিসাব 

খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শাতি পাওয়া যায়, এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। 

কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে । এটা 

না হলে গৃহে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরম্য 
অন্টালিকার চাইতে এমন কুঁড়েঘরও উত্তম , যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্ত পায়। 


কোরআন, পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের 
প্রকৃত লক্ষ্য এবং সব্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। টিন কোরআন 


পারত 


দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে £ 45) 11 ৮০০০- অর্থাৎ 


“তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।” যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য 
অজিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্পুতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠা- 
নিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা 
এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্ত দেহ ও 
মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে । 


৩৭৬ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৯০৪ ১357 পির তে A Bh 


৮81 ১512 ৮৮০ এবং ত ) 0215 5851 51 ৬৮০, থেকে প্রমাণিত 


হল যে, জীব-জন্তর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মান্ষের জন্য হালাল। এতে জন্তটি 
যবেহকুত হওয়া অথবা স্থত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া 
আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। 
সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের 
উপর জন্তর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপ- 
যোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। 
ইমাম আযম আব হানিফা (র)-র মযহাব তাই । তবে শুকরের চামড়া ও যাবতীয় 
অঙ্গ-প্রত্যঙ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য । 


Wen Jin “A রগ পরি 
চি 


1০৭1 তি 082 17৮--এখানে গ্রীক্গের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের 


জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে । অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় খতুর প্রভাব 
থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদের এ প্রশ্নের জওয়াবে 
বলেন যে, কোরআন পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে । সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে 
সপ্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য 
রাখা হয়েছে । আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। 


তাই শুধু শ্রীক্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী রে) বয়ানুল কোরআনে 
GA Ah A এটি 

বলেন £ কোরআন পাক এ সুরার শুরুতে ৪3১ (88১ ~~ বলে পোশাকের 

Fed শা 


সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই 
এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। ৃ 
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ক পক ক 
(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দীড় করাব, তখন 
কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তওবাও গ্রহণ করা হবে না। 
(৮৫) যখন জালিম্রা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না 
এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন এ সব বস্তুকে 
দেখবে, ঘেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে ঃ হে আমাদের 
পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শিরক-এর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে 
ডাকতাম । তখন ওরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর 
সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। (৮৮) যারা 
কাফির হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব 
বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত । (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি 
একজন বর্ণনাকারী দীড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে 
আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ আনগ্বন করব । আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এখন খে, 
তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ। 
তফসীরের সার-সংক্ষে প 
- এবং (সে দিনটি স্মরণযোগা ) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক-একজন 
সাক্ষী (যে সে উ্মতের পয়গম্বর হবেন ) দীড় করাব (সে তাদের মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দেবে ) 
অতঃপর কাফিরদেরকে (ওযর-আপত্তি করার ) অনুমতি দেওয়া হবে না কিংবা তাদেরকে 
আল্লাহকে রাষী করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা 
তওবা অথবা ফোন কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নাও। এর কারণ সুস্পম্ট--পরকাল 
হচ্ছে প্রতিদান জগত, কর্মজগত নয়।) যখন জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা ) আযাব প্রত্যক্ষ 
করবে (অর্থাৎ তাতে পতিত হবে ), আযাব তখন তাদের শিথিল করা হবে না এবং তারা 
(তাতে ) অবকাশপ্রাপ্ত হবে না (যেমন, কিছুদিন পরে জারি করা )। যখন মুশরিকরা তাদের 
অবলম্বনরুত শরীকদের আল্লাহ, ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত ) দেখবে, তখন (অপ- 
রাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে ) বলবে £ হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের অবলম্বনরুত 
শরীক এরাই---আপনাকে ছেড়ে আমরা যাদের ইবাদত করতাম। অতঃপর তারা (শরীকরা 


টি বানা 





৩৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ভয় করবে যে, কোথাও না তাদের বিপদ এসে যায়, তাই ) তাদের (প্রতি কথা ফিরিয়ে) 
বলবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী । (তাদের আসল উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সাথে আমাদের 
কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে তারা নিজেদের হিফাষত করতে চাইবে । তাদের এই উদ্দেশ্য 


সত্য হোক; যেমন আল্লাহ্‌র প্রিয়জন ফেরেশতা ও পয়গম্থরগণ একথা বললে, তা সত্য হবে 
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শয়তানরা বললে মিথ্যা হবে, কিংবা সত্য না মিথ্যা বক্তারা তা জানেই নাঃ যেমন মৃতি, 
রুক্ষ ইত্যাদি শরীক যদি একথা বলে) এবং মুশরিক ও কাফিররা সেদিন আল্লাহ্‌র 
সামনে আনুগত্যের কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং দুনিয়াতে যেসব মিথ্যা অপবাদ রটনা 
করত (তখন ) তা সব ভূলে যাবে (এবং তাদের মধ্যে ) যারা (নিজেরাও) কুফুরী 
করত এবং (অপরকেও ) আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ দীন ) থেকে ফিরিয়ে রাখত, তাদের জন্য 
আমি এক শাস্তির উপর (যা কুফুরীর বিনিময়ে হবে ) অন্য শাস্তি তাদের অনাচারের কারণে 
( অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে ) বাড়িয়ে দেব। আর (সে দিনটিও 
স্মরণীয় ও ভয় করার যোগ্য ) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের এক একজন সাক্ষী তাদের 
মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে দাড় করাব। (এখানে উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে । 
‘তাদেরই মধ্য থেকে--এটা বংশ ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক উভয় প্রকারেই হতে 
পারে।) এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী করে আনব। [সাক্ষে্যের এ সংবাদ থেকে 
রসলুজ্লাহ সো)-র নবুয়তের সংবাদ বোঝা যায়। এ নবুয্তের প্রমাণ এই যে,] আমি 
আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যা (রিসালত প্রমাণের যে ভিত্তি অলোকিকত্ব, 
সে অলৌকিক হওয়া ছাড়া এসব গুণের আধার যে, ) সব (দীনি ) বিষয় ( প্রত্যক্ষ কিংবা, 
পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের জন্য) বর্ণনাকারী এবং (বিশেষভাবে ) মুসলমানদের জন্য 

প্ররুষ্ট হিদায়ত, অফুরন্ত রহমত এবং (ঈমানের কারণে) সুসংবাদদাতা। 
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রি 
বস্তুর বর্ণনাকারী না হয়েছে । 'প্রত্যক বস্তু’ বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় 
বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত । তাই 
মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্তান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান 
কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে 
যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান হঁজে বের করা. 
সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক রি খুটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে . 
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বণিত হয়নি । এমতাবস্থায় কারআনকে ৫০003 ৬-বল যথার্থ 
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এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। 
সেসব ম্লনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র হাদীস মাস'আলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু 
বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, 
ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাস'আলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোর- 
আনেরই বণিত মাসআলা । 
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(৯০) আল্লাহ, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্থজনকে দান করার আদেশ 


দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসজ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি 
তোমাদেরকে উপদেশ দেনশ্শ্ষাতে তোমরা স্মরণ রাখ । 










তফলীরের সার-সংক্ষে প 

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা (কোরআনে ) ভারসাম্য, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্ীয়দেরকে 
দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং প্রকাশা বাযে কোন মন্দ কাজ এবং (কারও প্রতি) 
অত্যাচার (ও নিপীড়ন ) করতে নিষেধ করেন। (উল্লিখিত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহের 
মধ্যে যাবতীয় সৎকর্ম ও কুকর্ম এসে গেছে। বিষয়বস্তুর এ ব্যাপকতার কারণে কোরআন 
যে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
(উল্লিখিত বিষয়বস্তুর ) এজন্য উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (এবং 
সেমত কাজ কর। কেননা, “হদায়তকারী” “্রহমত'ও সুসংবাদদাতা হওয়া এরই 
উপর নিভরশীল )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতটি কোরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর 
কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ 
কারণেই পূর্ববর্তী বুযুূর্গগণের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জুর্মআ ও দুই ঈদের খুতবার শেষ 
দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রো) বলেন ঃ সূরা 

AA JI Arf ঙ 
নাহ্‌লের J ১৯) ১০ ৪ & ৬ 1 আয়াতটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থ- 
a 5 পপ 

বোধক আয়াত ।---€ ইবনে কাসীর ) | 

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন।- 
ইমাম ইবনে কাসীর হাফিযে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মারেফাতুস্সাহাবা থেকে সনদসহ 
এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আক্কসাম ইবনে সায়ফাী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ 


৩৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(সা)-এর নবুয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে 
আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল ঃ আপনি সবার প্রধান । 
আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন তবে গোন্ত্র থেকে দু'ব্যক্তিকে 
মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। 
মনোনীত দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরঘ করল ঃ আমরা আকসাম 
ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি । আকসামের প্রশ্ন দুটি এই ঃ 
eae OA A 
১০১] ৮০ 5 ৮১ 1 ৬০ আপনি কৈ এবং কি? 
রসূলূল্পাহ (সা) বললেন ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহর পুন 


মুহাম্মদ । দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রস্ল। এরপর 
চে 


Ara ন্ট BM SA 
তিনি সূরা নাহ্লের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন 80 ১০১ ৮) ৬ 41 ০1 


LAA 


৬৯২২ 15: -উভয় দূত অনুরোধ করলঃ এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার 


শোনানো হোক । রসূলুল্লাহ্‌ সো) আয়াতটি একাধিকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে 
শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়। 


| দুতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল । 
আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল £ এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং 
মন্দ ও অপরুষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তার ধর্মের অন্তভূত্ত 
হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক ।--- 
(ইবনে কাসীর) দি পিক 


এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মযউন রো) বলেন £ শুরুতে আমি লোকমুখে 
শুনে বৌকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। 
একদিন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তার উপর ওহী অবতরণের 
লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল 
এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাঘিল হয়েছে । হযরত উসমান ইবনে মযউন বলেন ঃ 
এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং 
রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল । ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা 
করে এর সনদকে হাসান ও নিভু ল বলেছেন। 


রসূলুল্লাহ (সো) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তিলাওয়াত করলে সে-ও 
প্রভাবান্িবিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যেঃ ্‌ 


রর রব 


সুরা নাহল ৩৮১ 


আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ 
রওনক ও ওঁজ্গ্রল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলস্ত হবে। 
এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না। 


তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা £ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন 8 সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি 
অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক 
মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎ্পীড়ন । আয়াতে ব্যবহাত ছয়টি শব্দের পারিভাখিক অর্থ 
ও সংজার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ 


0১০ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা । এর সাথে সম্বন্ধ 


রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে 
ATA AIIM SAT 


0১ বলা হয়। d ১৪) ৬1 395৩ ১ { আয়াতে এ অৰ্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের 


দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও এ৯* বলা হয়। কোন কোন 
তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান 
হওয়া দ্বারা ৮ শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ ৭১৪ এমন উক্তি অথবা 
কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রপ বিশ্বাস 
থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে ০১ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তরভূক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত 
এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। ্‌ 


ইবনে আরাবী বলেন £ “আদল” শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন 
সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও 
আল্লাহ্‌র মধ্যে আদল করা । এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হককে নিজের ভোগ- 
বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা । 


দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এইযে, দৈহিক ও 
আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা 
যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক 
বেশি বোঝা না চাপানো। 

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র স্বষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক 
ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে 
সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্ষ দারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে 
কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া । | 


এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় 
দেওয়া এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহল্যের পথ বজন করে মধ্যবতিতা 


৩৮২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অবলম্বন করাও এক প্রকার আদল । আবু আবদুল্লাহ, রাখী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, 
আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্ষের সমতা, চরিত্রের সমতা--সবই অন্তর্ভূ ক্র 
রয়েছে ।---€ বাহ্‌রে মুহীত ) 

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, 
এ বিবরণ খুবই চমৎকার । এ থেকে আরও জানা গেল যে? আয়াতের আদল শব্দটিই 
যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরি- 
ব্যাপ্ত রয়েছে । 


টি পাক AT | 
৮০৯] এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার ! এক. 
কর্ম, চরিন্ত্, ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার 


ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবী ভাষায় ৮১ ৮৯৮1 শব্দের সাথে 


লজ পাশা নি A 


PA Sd 3 
৪)! অব্যয় ব্যবহৃত হয় ; যেমন কে আয়াতে 95 1 কী 1 ৬১1০ ৩"! 


বলা হয়েছে । 

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 
তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহসান অর্থাৎ 
কোন কাজকে সুন্দর করা-+-এটাও ব্যাপক ॥ অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক 
লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা । . 


প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরায়ীলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সো) ইহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, 
তা হচ্ছে ইবাদতের ইহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত এভাবে করা দরকার, 
যেন তমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না 
পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে 
না---এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । 


মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্‌সান সম্পর্কে বণিত হয়েছে । হাদী- 
সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের 
ইহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রাঘিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাজ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। 


এছাড়া মুসলমান, কাফির মানুষ ও জন্ত নিধিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার 
বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভ-স্ত ৷ Ll 
ইমাম কুরতুবী বলেনঃ যে ব্যক্তির গুহে তার বিড়াল খোরাক ও তান্যান্য দরকারী 
বন্ত না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে 
যত ইবাদতই করুক, ইহ্সানকারী গণ্য হবে না। 
আয়াতে প্রথম আদল ও পরে ইহ্‌সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন £ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের 
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অধিকার পুরোপুরি নেওয়া---কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি 
তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার 
প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি 
না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া । এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা 
মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে 
দাও। বরং সৎ কাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ 
হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহ্‌সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে। 


০ 


IIASA “A 
১579) 1৮৪ ৩ 5 ৬০৩ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ ৪ ৮৫ | শব্দের অর্থ কোন 


কিছু দেওয়া এবং এ? শব্দের অর্থ আত্মীয়তা 891৩5 5 শব্দের অর্থ আত্মীয়- 
Tr 


| ASA A 
স্বজন। অতএব 75) 1৮5 ১2 ৮ -এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া। 


কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ বির কিন্ত অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে 
20৮ IL AJA rg রি 


বলা হয়েছেঃ ৪৪ 52 78311 ১ ৩ এ- অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। 


বাহ্যত আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে 
হবে। অর্থ দিয়ে আথিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, 
মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভ ক্ত। 
ইহ্‌সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভক্ত ছিল॥ কিন্ত অধিক গুরুত্ব 
বোঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ ঃ অতঃপর তিনটি নিষেধাক্তা বণিত হচ্ছে। 


yr 
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কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রক্ষাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অন্ীলতা 
বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। “মুনকার” তথা অসৎ কর্ম এমন কথা 
অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজগণ একমত। তাই 
ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে ‘মুনকার’ বলা যায় না। প্রকাশ্য, 
অগ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিব্রগত যাবতীয় গোনাহ্‌ মুনকারের অন্তর্ভ.ক্ত। ৬৪ শব্দের 
আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার 


শব্দের যে অর্থ বণিত হয়েছে, তাতে 512253-ও  ৮৪৯২- -ও অন্তর্ভ ক্রু । কিন্ত চুড়ান্ত 


মন্দ হওয়ার কারণে £ 3০১ -কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে । 5৯--কে 
পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। 


৩৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাঝে মাঝে এই সীমালংঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও 
অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌছে যায়। 

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্‌ নেই, যার বিনিময় 
ও শাস্তি দূত দেওয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর 
শাস্তি তো হবেই; এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা জালিমকে শাস্তি দেন যদিও 
সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্‌ তা'আলা মজলুমের সাহায্য 
করার অঙ্গীকার করেছেন। 

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা 
করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ 
প্রতিকার । ৪০ ও [00০ 4) 185)) 


উারি১০৪৩৮১৮০ টি টি, 
১6260455648 3559488%5 
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(৯১) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি 
কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা ঘা 
কর আল্লাহ তাজানেন। (৯২) তোমরা এ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর পাকান 
সূতা খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার 
বাহানারপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। 
এতদ্বারা তো আল্লাহ. শুধু তোমাদের পরথ করেন। আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ 
করে দেবেন,যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে । (৯৩) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে 

এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি য।কে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) তোমরা 
স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্দ্দের বাহানা করো না। তা হলে দুঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করবে এ কারণে ঘে, তোমরা 
আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহর 
অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করোনা । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা 
উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ 
হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ঘা আছে, কখনও তা শেষ হবে না । যারা সবর করে, আমি 
তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা' তারা করত । 

-____ টি 7৮ 


 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


( অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা 8) তোমরা আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে) পূর্ণ কর। 
(এর ফলে শরীয়তবিরোধী অঙ্গীকার এর আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যাবতীয় 
অঙ্গীকার---আল্লাহ্‌র হক সম্পকিত হোক অথবা বান্দার হক সম্পক্কিত ---এ আদেশের 
অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।) যখন তোমরা তা (বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে ) নিজ দায়িত্বে 
করে নাও (বিশেষভাবে এই যে, স্পম্টকৃত কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং সাধারণ- 
ভাবে এই যে, ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরয বিধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গব্রমে নেওয়া 
হয়ে গেছে) এবং (বিশেষত যেসব অঙ্গীকারে কসমও খাওয়া হয়, সেগুলো অধিকতর 
পালনীয়। অতএব এসবের মধ্যে) কসমসমহকে পাকা করার পর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
নাম, নিয়ে কসম খাওয়ার পর তা) ভঙ্গ করো না এবং তোমরা (এসব কসমের 


Adare AL A al ‘ar 


কারণে অঙ্গীকারসমূহে ) আল্লাহ্‌কে সাক্ষীও করেছ (০. ১১ এবং ৪ 3৪ 5১ ০৬ 
--"এগুলো বাস্তব শর্ত; অঙ্গীকার পূরণে হুশিয়ার করার জন্য উল্লেখ করা 


হয়েছে। ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা কর (অঙ্গীকার পূর্ণ কর কিংবা ভঙ্গ 
কর---তদনুযায়ী তোমাদের প্রতিদান দেবেন।) তোমরা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) এ 


Le 


৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(মন্ধার জনৈক্কা পাগলিনি) মহিলার মত হয়ো না, যে সূতা কাটার পর খণ্ড-বিখণ্ড 
করে ছিড়ে ফেলে, যাতে (তার মত) তোমরা (-ও) কসমসমূহকে (পাকা করার পর ভঙ্গ 
করে সেগুলোকে) পারস্পরিক কলহের অজুহাত গ্রহণ কর (কেননা কসম ও অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করলে মিন্রদের মধ্যে অনাস্থা এবং শ্ুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এটা 
অশান্তির মূল। ভঙ্গ করাও শুধু) এ কারণে যে, একদল অন্য দলের চাইতে (সংখ্যাধিক্য 
অথবা ধনা্যতায়) বেড়ে যায়। (উদাহরণত কাফিরদের দু'দলের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে 
এবং তাদের একদলের সাথে তোমাদের মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যায়। অতঃপর অপর দলকে 
অধিক ক্ষমতাবান দেখে মিন্রাদলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপর দলের সাথে 
তোমরা চক্রান্তে লিপ্ত হও। অথবা কেউ অমুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর 
কাফিরদের অধিক জোর দেখে ইসলামের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। 
আর এই যে, একদল অন্যদলের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান হয় অথবা অন্য কোন দলে 
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়, তবে) এতদ্বারা (অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া দ্বারা) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা শুধ তোমাদের পরীক্ষা করেন (যে, কে অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কে অধিক 
জোর দেখে সেদিকে ঝুঁকে গড়ে ।) আর যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে 
(এবং বিভিন্ন পথে চলতে ) কিয়ামতের দিন তিনি সব (গুলোর স্বরূপ) তোমাদের সামনে 
প্রকাশ করে দেবেন (ফেলে সত্যগন্থীরা পুরস্কার এবং মিথ্যা পন্থী রা শাস্তি পাবে। অতঃপর 
মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে এ মতবিরোধের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে --) এবং (যদিও মত- 
বিরোধ হতে না দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্‌র ছিল, সেমতে ) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের 
সবাইকে একদল করে দিতে পারতেন, কিন্তু (রহস্যের তাগিদে যা বর্ণনা করা ও নিদিষ্ট 
করা এখানে জরুরী নয় ---তিনি) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করেন (সেমতে পথ প্রদর্শনের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং - বিপথ- 
গামিতার অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিপথগামীরা 
দুনিয়াতে যেমন পূর্ণ শাস্তি পায় না, তেমনি পরকালেও লাগামহীন থাকবে। তা কখনই নয়ঃ 
বরং কিয়ামতে) তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিক্তাসিত হবে এবং (অঙ্গী- 
কার ভঙ্গ করার কারণে যেমন বাহ্যিক ক্ষতি হয় যা উপরে বণিত হয়েছে, তেমনিভাবে 
এর ফলে অত্যন্তরীণ ক্ষতিও হয়। অতঃপর তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা 
স্বীয় কসমসমৃহকে পারস্পরিক অনাসৃজ্টির কারণ করো না। (অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার 
ও কসমসমৃহ ভঙ্গ করো না)। কখনো (তা দেখে) অন্য কারও পা ফসকে না যায় দৃঢু- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। (অর্থাৎ অন্যরাও তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করতে থাকবে) অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (অপরকে ) বাধাদান করার 
কারণে কম্ট ভোগ করতে হবে। (কেননা, অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে আল্লাহর পথ । 
অথচ তোমরা তা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছো । এটাই হচ্ছে পূর্বোক্ত অভ্যন্তরীণ ক্ষতিঃ 
অর্থাৎ অপরকেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী করেছ।) এবং (কষ্ট এই যে, এমতাবস্থায় ) 
তোমাদের কঠোর শান্তি হবে। আর শক্তিশালী দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি 
অর্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যেমন নিষিদ্ধ যা উপরে বণিত হল । তেমনি 
অর্থকড়ি উপার্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছেঃ তোমরা 


সূরা নাহল ৩৮৭ 


আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে (দুনিয়ার) কিঞিৎ উপকার গ্রহণ করো না (আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকারের অর্থ শুরুতে জানা হয়েছে । ‘যৎকিঞ্চিৎ উপকার’ বলে দুনিয়া বোঝানো 
হয়েছে। কারণ, দুনিয়া অনেক হওয়া সত্ত্বেও অল্পই ৷ এর স্বরূপ এভাবে বণিত হয়েছে 
যে,) আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের ভাণ্ডার তা তোমাদের জন্য পাথিব সামগ্রীর 
চাইতে ) অনেকগুণে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে চাও। (অতএব পরকালের সামগ্রী বেশি 
এবং পাথিব সামগ্রী যতই কম হোক ।) এবং কেম-বেশির তফাৎ ছাড়া আরও তফাৎ এই 
যে,) যা কিছু তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে ) আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে (হাত- 
ছাড়া হওয়ার কারণে কিংবা মৃত্যুর কারণে) এবং যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা চিরকাল 
থাকবে। যারা (অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানে) দৃঢ়পদ আছে, আমি ভাল কাজের 
বিনিময়ে তাদের পুরস্কার (অর্থাৎ উল্লিখিত চিরস্থায়ী নিয়ামত ) অবশ্যই তাদেরকে দেব। 
(সুতরাং অঙ্গীকার পূর্ণ করে প্রচুর অক্ষয় ধন অর্জন কর এবং অল্প ধ্বংসশীল সামগ্রীর 
জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না)। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম £$ যেসব লেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরী করে নেওয়া হয় 
অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত 
হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই ১85 শব্দের অন্তভূ'ক্ত। 


এই আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান । 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল । ০১৪ শব্দের 
মর্মীর্থের মধ্যে প্রতিজা পূরণও অন্তর্ভুক্ত । ---( কুরতুবী) 


কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গোনাহ । কিন্তু এ ভঙ্গ 
করার কারণে কোন নিদিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা 
হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে। 


এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ! 
পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দ্ুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফফারা জরুরী হয়। 
---(কুরতুবী ) 


৬১ A 1 8৯৮ STS NSIS Ne 
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নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ফোম: দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে জাগতিক স্বার্থ ও 
উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল 
অথবা পাটির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আথিক দিক দিয়ে 
নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাত্য। এমতাবস্থায় 
শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, 


৩৮৮ তফলসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রথম পার্টির সাথে কুত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল 
থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পাটির 
সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের 
সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েষ। শর্ত এই যে, পরিক্ষার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে 


জগ ৪ পেস্তা AA 


যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করবনা। 519০৮ ৬৬৪ (৪৪) 1 ০৯৬ 
¢ পা শা 


পি 


আয়াতে তাই বলা হয়েছে। 


আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশব্তী 
হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে,না আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়? 


ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বন্ছিত হওয়ার আশংকা রয়েছে £ 
শা লতি টিপা পাটি ৯ 2 Ge 


YS ১ ৮2১৬০৪15 ১৭ %__--এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ, 


থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের 
খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা 


সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গোনাহ্‌। এর পরিণতিতে ঈমান 
রি KRISS ডঃ রর A 
থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। 6! $40 ১৯? p>? J jy’ ৬ বাক্যের 


উদ্দেশ্য তাই । 


ঘূষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা £ 


Gre Be ৮, 2 তত কত তীর. ঃ 

55 ৩ Al ১৪ 13 3995 £ 2---অর্থাৎ আল্ল।হর অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের 
বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে "সামান্য মৃল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে! 
এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার 
সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, 
সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎরুষ্ট নিয়ামত ও. 


ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপরুষ্ট বস্তর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে 
পারে না। 


ইবনে আতিয়্যা বলেন £ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার 

জন্য আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারও .কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ 

করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে 

যে কাজ নাকরা ওয়াজিব, 'কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তাসম্পাদন নরার অর্থও 
আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। 


স্রা নাহ্‌ল ৩৮৯ 


এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘুষই হারাম। উদাহরণত সরক্ষারী কর্মচারী 
ফোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অপিত দায়িত্ব পালন 
করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন যদিসে একাজ করার জন্য কারও 
কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্ত, পক্ষ তাক্ষে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে 
তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল ।---(বাহ্‌রে মুহীত) 


ঘুষের সংজ্ঞা £ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। 
তফসীর বাহ্‌্রে মুহীতের ভাষায় তা এইঃ 


8505 ১৬০ শক ৩ 05) 2 এ) ১৯ ৬৩ আক তে ৬০ এত পা ৬৮ 


অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জনা বিনিময় গ্রহণ করা 
অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ 
বলে। ---(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ, ৫ম খণ্ড ) 


যো বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বণিত হয়েছে ঃ 
A ee JFNFANI “A তা 


su 1 ১১৫ (5 ১৯১৪ 5" ৰ ৮__ অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে 


রয়েছে ( এতে পাখিৰ রা বোঝানো হয়েছে ) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা 
চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে । 

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধৃত্ব-শত্রতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও 


[এ রি 


পরিণতি, যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকী থাকবে ঃ 1 ১ ৮ শব্দ 


বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর 
হসাইন সাহেব মরহুম বলেন £ $ শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ । এখানে 
ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই । তাই এতে পাথিব ধনসম্পদ 
তো অন্তরভ.স্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, 
লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শন্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল 
রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে 
এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে 
থাকবে । অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ হয়ে থাকা এবং জীবন ও 
জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি উঁদাসীন্য 
প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 


৩৯০ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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(৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী 
আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের 
কারণে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব যাঁ তারা করত। 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্ববর্তী আগ্লাতসম্হে অঙ্গীকার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের 
নিন্দা বণিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিশেষ কাজ। আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় 
সওকর্ম এবং সৎকর্মীদের ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, পর- 
কালের পুরস্কার ও সওয়াব এবং দুনিয়ার বরকত শুধু অঙ্গীকার পালনের মধ্যে সীমিত 
নয় এবং কোন কর্মীরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং সামগ্রিক নীতি এই যে,) যে কেউ 
কোন সৎ কাজ করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী--শর্ত এই যে, সে যদি ঈমানদার হয় 


(কেননা কাফিরের সৎ কর্ম গ্রহণীয় নয় ), তবে আমি তাকে (দুনিয়াতে তো) আনন্দময় 
জীবন দেব এবং পেরকালে ) তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার দেব। 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


'হায়াতে তাইসক্সযেবা” কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে “হায়াতে 
তাইয়্যেবা’ বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীর- 
বিদের মতে পারলৌক্িক জীবন বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও .এরূপ 
অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিস্খের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ 
এই যে, মু’মিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত. হলেও 
দুটি বিষয় তাকে উদ্দিগ্ন হতে দেয় না। এক. অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়দ্বর জীবন-যাপনের 
অভণস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই. তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও 
অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও 
পাপাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে ্‌ 


সূরা নাহল ৩৯১ 


তার জন্য সান্ছ্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণুক্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্ম- 
হত্যা করে। পক্ষান্তরে সে ঘদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য 
তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে 
বিড়ম্বনাময় করে তোলে । | 
ইবনে আতিয়্যা বলেন £ ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্‌ তা“আলা দ্বুনিয়াতেও 
্রফুল্পতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোন অবস্থাতেই পরিবতিত হয় না। সুস্থতা 
গু স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, বিশেষত 
একারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সবাবস্থায় 
উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও 
সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কষ্টের পরেই 
সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্ষেতে শস্য 
বপনের পর তার নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই করুক, সব তার কাছে 
সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে। 
ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে, 
এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু একারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন 
পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। 
মু’মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রতোক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর 
প্রতিদান চিরস্থায়ী মিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে । পরকালের তুলনায় পাথিব জীবনের 
কোন মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে 
যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে হায়াতে 
তাইয্ম্েবা” যা মুমিন দুনিয়াতে নগদ পায়। 
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(৯৮) অতএব খন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান 
থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (৯৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা 


বিশ্রাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ভরসা রাখে । (১০০) তার আধিপত্য তো 
তাদের উপরই চলে, রা তারা মলে কেরে এর: হারাতে অংশীদার মানে। 


টি 
৩ 


পবাপর সম্পর্ক 8 পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং 
সৎ কর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই 
মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য € প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিতাড়িত শয়তান 


৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর 
প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তিলাওয়াত এমন একটি 


কাজ, যদ্দ্বারা শয়তান পলায়ন করে,১৯ 1৯ ৩175 8 "5 ৩101398093৯ ও 


যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। 
এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত 
ব্যবস্থাপন্ত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত । 
(বয়ানুল-কোরআন ) | 

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তিলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরী হয়ে যায়। 


এছাড়া স্বয়ং কফোনআন তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশংকা থাকে। 
ফলে তিলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিনয়-নম্্রতা 
থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। 
(ইবনে কাসীর, মাযহারী ) | 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


(ইতিপূর্বে সৎ কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। শয়তান মাঝে মাঝে এতে নটি সৃস্টি 
করে। কোন সময় অঙ্গীকার পালনে এবং কোন সময় অন্য কাজ যেমন কোরআন তিলাও- 
মাতেও হ্রটি সৃষ্টি করে) অতএব (হে মুহাম্মদ, আপনি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার 
উম্মতের লোক্ষগণ শুনে নিন ) যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত 
শয়তান (এর অনিষ্ট ) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (আসলে তো মনেপ্রাণে 
আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে এটাই ওয়াজিব। মুখে পড়ে 
নেওয়াও সূন্নত। আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ আমি এজন্য দেই যে,) নিশ্চয় তার জোর তাদের 
উপর চলে না, যারা ঈমানদার এবং পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে । তার জোর শুধু তাদের 
উপরই চলে, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের উপর € চলে), যারা আল্লাহ্‌র সাথে 
শিরক করে। র ্‌ 


পদ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন £ মানুষের শত, দু'রকম । 
এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেক্ষে; যেমন সাধারণ কাফির। দুই. জিনদের মধ্য থেকে 
অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শতকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত 
ক্ষার নিদেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শহর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শন্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয় । 
তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরয করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শল্লুতা 


সূরা নাহ্‌ল ৩৯৩ 


দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে 
প্রতিহত করার জন্য এমন সম্ভার তশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও 
শয়তান কারও দুষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে 
সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্র দর- 
বার থেক্ষে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য, হবে । মানবশন্ুর বেলায় এমন নয়। 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের 
অধিকারী হবে । তাই দেহ ও অজ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভ- 
জনক---জয়ী হলে শল্রুর শক্তি নিশ্চিহ হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে 


- সওয়াবের অধিকারী হবে। 


মাসআলা ঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির 
রাজীম” পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রমাণিত 
রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেন নি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। 
তাই অধিক সংখ্যক আলিম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়---সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর 
তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। ---এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত, 
যত হাদীস রয়েছে, তিলাওয়াতের পর্বে “আউযুবিল্লাহ্‌* অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং 
কোন অবস্থায় না পড়ার---সব বিবরণ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তা- 
রিত উল্লেখ করেছেন । ্‌ 
. নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক'আতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাক আতের 
শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরাপ। ইমাম আবু হানীফার 
মতে শুধু প্রথম রাক'আতে গড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে 
পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 


কোরআন তিলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাষের বাইরে-_-উভয় অবস্থাতেই 
তিলাওয়াতের পূর্বে আউমুবিল্লাহ্‌ পাঠ করা সূন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই 
তিলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেস্ট হবে। মাঝখানে তিলাওয়াত বাদ দিয়ে 
কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পৃনর্বার তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া উচিত। - 


কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অনা কোন কালাম অথবা ক্ষিতাঁৰ পাঠ করার পূর্বে 
আউষুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্‌ পড়া উচিত ।--( দুররে মৃখতার ) 


তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্র শিক্ষা হাদীসে বণিত রয়েছে । উদা- 
হরণত কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউষুবিল্লাহ্‌ পাঠ করলে 
ক্রোধ দমিত হয়ে যায় 1---( ইবনে কাসীর) 


হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহুম্মা ইন্নী চি 
মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েসে' পাত করা মোস্তাহাব।---(শামী). 


৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভরসা শর্নতানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ £ঃ এ আয়াতে 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন 
মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতা- 
বশত কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা 
হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় 
ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎ কাজের তওফীক- 
দাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধি- 
পত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যা, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব 
করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, 
তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎ কাজের দিকে 
যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে। ্‌ 
সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তও তাই। তাতে শয়তানের দাবীর বিপ- 
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জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং 
তোর অনুসরণ করতে থাকে। 
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সুরা নাহল ৩৯৫ 


(১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং 
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি 
তো মনগড়া উক্তি করেন, বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানে না। (১০২) বলুন, 
একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে 
মু’মিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মূসলমানদের জন্য পথনিদেশ ও সুসংবাদ- 
"স্বরূপ । (১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা 
দেয়। যার দিকে তার৷ ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার 
আরবী ভাষায় । (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১০৫) মিথ্যা 
কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। এবং তারা তারাই মিথ্যাবাদী । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয্নাতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ্‌ 
পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কোরআন তিলাওয়াতের সময় 
মানুষের মনে ক্মন্ত্রণা দিয়ে থাকে । আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের 
কৃমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। 


নবৃয়্ত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াব £$ যখন আমি কোন 
আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, (অর্থাৎ এক আয়াতক্ষে শব্দগত অথবা, 
অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই ) অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা যে আদেশ ' 
(প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার) প্রেরণ করেন (তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য ) তিনিই 
ভাল জানেন (যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক 
সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ 
হয়ে গেছে) তখন তারা বলে ঃ (নাউযুবিল্লাহ!) আপনি (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) মনগড়া 
উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহ্‌র 
আদেশ হলে তা পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্‌ কি পূর্বে জানতেন নাঃ 
তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রথম 
অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন 
জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতা তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় নাঃ 
বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক 
ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবতিত হবে 
এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কোরআন 
ও হাদীসেও বিধি-বিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যেব্যক্তি এস্বরূপ সম্পর্কে অবগত 
নয়, সে শয়তানের প্ররোচনায় নসথ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এ জন্যই 
এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ রসুলুল্লাহ (সা) মনগড়া কথা বলেন না] বরং 
তাদেরই অধিকাংশ লোক মুর্খ (ফলে বিধি-বিধানের রহিত'করণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই 


৩৯৬  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার পরিপন্থী মনে করে। ), আপনি (তাদের জওয়াবে) বলে দিন £ 
(এই কালাম আমার রচিত নয়ঃ বরং) একে পবিন্র আত্মা (অর্থাৎ জিবরাঈল ) পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন, (তাই এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 
বন্তত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য 
প্রেরিত হয়েছে) যাতে ঈমানদারদেরকে (ঈমানের উপর) দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসল- 
মানদের জন্য. হিদায়ত ও সুসংবাদ (-এর উপায় ) হয়ে যায়। (এরপর কাফিরদের 
আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে) আমি জানি, তারা ( অন্য 
একটি ভ্রান্ত কথা) আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক্ষ ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [ এতে 
একজন অনারব, রোমের আধবাসী কর্মকারকে বোঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম 
অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ সো)-র কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে 
মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই 
কাফিররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মূহাম্মদকে কোরআনের কালাম শিক্ষা দেয়।--- 
(দুররে মনসুর ) আল্লাহ্‌ তা'আলা এর জওয়াব দিয়েছেন যে, কোরআন শব্দ ও অর্থের 
সমঙ্টিকে বলা হয়। তোমরা .যদি কোরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম 
নাহও, তবে কমপক্ষে আরবী ভাষার উচ্চমান অলংকার সম্পর্কে তো অনবগত নও। 
অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কোরআনের অর্থ- 
ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কোরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলংকার, 
যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম---কোথেকে এসে গেল? কেননা] যার 
দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কোরআনের ভাষা সুস্প্ট আরবী । 
[ কোন অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলী কিরপে রচনা করতে পারেঃ যদি বলা হয় যে, 
বাক্যাবলী রসূলুল্লাহ (সা) রচনা করে থাকবেন, তবে এ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি 
জওয়াব হয়ে গেছে, যা সুরা বাকারায় বণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র আদেশে 
স্বীয় নবুয়ত ও কোরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, 
তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং 
অনুপম ভাবালংকারের দাবীদার । অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক 
আয়াত পরিমাণেই লিখে আন । কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্থ বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী 
এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হৃ"শিয়ার করা 
হয়েছে যে, ] যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এরা যে 
আপনাকে, নাউষুবিল্লাহ ---মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে) মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই; 
যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী । 
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(১০৬) যার উপর জোরজবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে 
সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহৃতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য 
মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য, 
রয়েছে শাভ্ি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পাথিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় 
মনে করেছে এবং আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, 
আল্লাহ্‌ তাআলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই 
কাণুজ্ঞানহীন। (১০৯) বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌র সাথে কৃফ্রী করে (এতে রসূলের সাথে 
কুফ্রী এবং কিয়ামত অস্বীকার ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।) কিন্তু যার উপর 
(কাফিরদের পক্ষ থেক্ষে) জবরদস্তি করা হয় (যে, যদি তুমি অমুক কৃফ্রী কাজ না 
কর বা কথা না বল তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝাও যায় যে, 
তারা এরূপ করতে পারে তবে,) শর্ত এই যে, যদি তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে (অর্থাৎ 
বিশ্বাসে কোনরূপ ন্ুটি না আসে এবং একথা ও কাজকে বিরাট গোনাহ ও মন্দ মনে 
করে, তবে সে বণিত ধর্মত্যাগের শাস্তির যোগ্য হবে না এবং বাহ্যত তার কৃফ্রী বাক্যে 
অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া একটি ওযরের কারণে হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে ধর্ম ত্যাগের 
যে শাস্তি বণিত হচ্ছে, তা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)। অবশ্য যে ব্যক্তি মন 
খুলে (অর্থাৎ এ কুফরকে বিশুদ্ধ ও উত্তম মনে করে) কুফ্রী করে, এরূপ লোকদের 
উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হবে এবং তাদের বিরাট শাস্তি হবে (এবং) এই (গেষব ও 
শাস্তি) এই কারণে হবে যে, তারা পাথিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে 
এবং এই কারণে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ অবিশ্বাসী লোকদেরকে (যারা ইহকালিকে 
পরকালের উপর সবসময্ন অগ্রাধিকার দেয়) পথ প্রদর্শন করেন না। (এ দু'টি কারণ পৃথক 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পৃথক নয়; বরং একই কারণের সমষ্টি। এর সারমর্ম এই ষে, কাজের সংকল্প করার 
পর আল্লাহ্‌র রীতি অনুযায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিকাশ 


নি A Ad 


ঘটে। আয়াতে 154৮1 দ্বারা সংকল্প এবং ৪ 36৪১ দ্বারা কাজ সৃষ্টির দিকে 


পার্টি 


ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদুভয়ের সমম্টির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কাজের বিকাশ 
ঘটেছে ।) এরা তারা যে, (দুনিয়াতে তাদের কুফর প্রীতির অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্‌ 
তাদের অন্তরের উপর, কর্ণের উপর এবং চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা 
(পরিণাম থেকে) সম্পূণ গাফিল। (তাই ) নিশ্চিত কথা এই যে, পরকালে তারা সম্পূর্ণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ্‌ 


আন্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


মার্সআলা £ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে 
কুফুরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল রিশ্বাস থাকে যে, হমকিদাতা 
তা কার্ষে পরিণত করার পর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে 
কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্‌ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য 
হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফ্রী 
কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে ।---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা 
গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফুরী অবলম্বন করতে বলেছিল। 


ষারা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, 
মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব রো)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির 
ও তদীয় সহধমিণী সুমাইয়্যা কৃফ্রী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। 
হযরত ইয়াসিরক্ষে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাক্ষে দু’ উটের মাঝখানে বেধে 
উট দু’টিকে দু’দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ 
দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত 
খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে 
নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কৃফ্রীর মোখিক স্বীকারোক্তি করলেও 
তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শন্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ সো)-র 
. খিদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুজাহ্‌ 
(সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন £ঃ তুমি যখন কুফ্রী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার 
অন্তরের অবস্থা কিছিল? তিনি আরয করলেন ঃ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং 
অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ, (সা) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোন 
শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ সো)-র এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। 


সূরা নাহল ৩৯৯ 


জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা £ ঠ1)4--এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে 
এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য কবা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত 
নয়। এরূপ জোর-জবরদত্তির দু'ট পর্যায় রয়েছে । এক, মনেন্প্রাণে ততে সম্মত 
নয়, কিন্ত এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকাহ্‌বিদদের 


পরিভাষায় এ স্তরক্ষে se J 8751 বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির ক্ষারণে 
কুফ্রী বাক্য অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন 


খুটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত নি 
ফিকাহ শাস্ত্রে বণিত রয়েছে। 


জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেওয়া যে, সে 
যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না কার, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা 


তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে ৮৪44 & [05 


বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম 
করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার 
শর্তে মুখে কুফরী কলিমা উচ্চারণ করা জায়েষ। এমনিভাবে কাউক্ষে হত্যা করা ছাড়া 
অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ নেই। 


কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের 
হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, 
তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমক্ষি 
দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে ।---( মাযহারী ). 


লেনদেন দু'প্রকার। এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ঃ যেমন কেনা- 
বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আত্তরিকষভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন 


৯ ১৪ ৬ পেপার রা তল aden 


বলেঃ (৭ ৩১1 ৪১ ০৩ +59 181 -অর্থাৎ অপরের মাল হালাল 


হয় না যে পর্যন্ত তরে রা ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। 
হাদীসে আছে, ৯০ ৮৯১ ৮৮১৮3 01 ০৬০ 27০1 0৮ 0০ ৮ অর্থাৎ কোন 
মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়। 


এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তরে ' শরীয়তের 

sl তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা ক্ষেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে-- 
 জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান ধ্যাত হচ্ছ! করতে সে বহালও 
BD পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে। | 


কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। 
ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয়; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম 
মুক্ত করণ ইত্যাদি । এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ৪ 


৪০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
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অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবূল শর্তানুষায়ী করে নেয় অথবা কোন 
স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে 
নেয় হাসি-চা্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না 
থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও 
শুদ্ধ হবে।_-( মাযহারী ) 


ইমাম আযম আব্‌ হানীফা, শা"বী, যুহরী, নখয়ী ও ক্লাতাদাহ্‌ (রহ) প্রমুখ বলেন $ 
জবরদস্তির অবস্থায় ঘদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে 
তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক্ষ হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পক 
শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে--মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন পূর্বোক্ত 
হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে । 


কিন্ত ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা )-এর মতে জবরদস্তি 
অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে-- -৪৮০৯১ 1. 45 1 ৬০ ০০) 
2৯) 99 ১2০৮1 5 ৬৫০০) 2. অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভূল, বিস্মৃতি 
এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে! | 


ইমাম আব্‌ হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত । অর্থাৎ 
ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের 
বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোন গোনাহ্‌ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ 
কাজের অবশ্যন্তাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাল্ষুস। এর প্রতিফলনের 
কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন 
অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ, এবং পরকালের শাস্তি 
নিশ্চয়ই হবে না। কিন্ত হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন 
অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর 
পুনবিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ব্টন করা হবে। 
এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার . 
৫০০১ পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে ।---মোযহারী, কুরতুবী) 
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(১১০) খারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যারগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে 
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (১১১) 
যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়ার করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তি তাদের ব্লুতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (১১২) 
আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন একটি জনপদের, ঘা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় 
প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোগকরণ।. অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের 
প্রতি অর্কুতজতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ. তাদেরকে তাদের ব্লতকর্মের কারণে 
মজা আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই 
একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনস্তর ওরা তীর প্রতি মিথ্যারোম্প করল । তখন 
_ আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী। 





তফঙীরের দার-সংক্ষেপ 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফরের শাস্তি বণিত হয়েছিল; আসল কুফর হোক কিংবা 
ধর্ম ত্যাগের কুফর । এর পর আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যে কাফির কিংবা ধর্ম- 
ত্যাগী সত্যিকার ঈমান আনে, তার বিগত সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ঈমান এমনি এক 
অমূল্য সম্পদ । 


দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিদান 
ও শাস্তি কিয়ামতের পরেই হবে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্‌র আসল 
শাস্তি কিয়ামতের পরেই পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন কোন গোনাহর কিছু কিছু শাস্তি নি | 
তেও পাওয়া যায়। আয়াতের সংক্ষিপ্ত তফসীর এইরূপ £ ঃ 


৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এর পর ( যদি কৃফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে ) নিশ্চম্ম আপনার পালন- 
কর্তা তাদের জন্য, যারা কুফরে লিপ্ত হওয়ার পর (ঈমান আনয়ন করে) হিজরত করেছে, 
অতঃপর জিহাদ করেছে এবং (ঈমানে ) অবিচল রয়েছে, আপনার পালনকর্তা (তাদের জন্য) 
এ সবের অর্থাৎ এসব আমলের ) পর অত্যন্ত ক্ষমাকারী, দয়ানু। (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের 
বরকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতে তারা জান্নাতে 
উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে। কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহ তো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়--- 
জিহাদ ইত্যাদি সৎ কর্ম গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়-_-কিন্ত সৎ কর্ম জানাতে উচ্চ 
শ্রেণী পাওয়ার কারণ। তাই এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিদান ও শাস্তি সেদিন 
হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে কথা বলবে (এবং অন্যান্যের ব্যাপারে কিছু বলবে 
'না) এবং প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। (অর্থাৎ সৎ কাজের 
প্রতিদান কম হবে না, যদিও আল্লাহ্‌র রহমতে কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে 
মন্দ কাজের বিনিময় বেশি হবে না, যদিও আল্লাহ্‌র রহমতে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা ব্রয়েছে। 
এটাই পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ) তাদের উপর জুনুম করা হবে না (এর পর বলা 
হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্র পূর্ণ শাস্তি হাশরের পরে হবে, কিন্তু কোন সময় দুনিয়াতেও এর 
শাস্তি আযাব আকারে এসে যায়। ) আল্লাহ, তাঁআলা একটি জনপদের অধিবাসীদের বিচিন্ত 
অবস্থা বর্ণনা করেন। তারা (খুব) সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত (এবং 9 তাদের আহার্ষও 
প্রচুর পরিমাণে চতুদিক থেকে তাদের কাছে পৌছাত। (আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া 
আদায় না করে বরং) তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসম্হের না-শোকরী করল ( অর্থাৎ কুফর, 
শির্ক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ) ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের 
কারণে একটি সর্বগ্রাসী দুভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন (অর্থাৎ তারা ধন-দৌল- 
তের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হল এবং শত্রুর ভগ চাপিয়ে 
দিয়ে তাদের সে জনপদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করা হল।) এবং (এ শাস্তি প্রদানে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করা হয়নি; বরং প্রথমে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য ) 
তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রস্লও (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) আগমন করল 
(যাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থা তাদের স্বজাতিভূক্ত হওয়ার কারণে তাদের খুব 
ভাল করে জানা ছিল।) তাকে (রসূলকেও) তাহারা মিথ্যাবাদী বলল। তখন তাদেরকে 
আযাব এসে ধৃত করল এমতাবস্থায় ষে, তারা জুলুমে বদ্ধপরিকর ছিল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শেষ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ‘লেবাস’ শব্দ ব্যবহার করে বলা 
হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক 
 আস্থাদন করার বস্ত নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেস্টনকারী হওয়ার 
ক্কারণে রূপক অর্থে ব্বহাত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে 
আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। ক্ষুধা 
এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে। 


সূরা নাহল ্‌ ৪০৩ 


আয়াতে বণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত । 
এর সম্পর্ক বিশেষ কোন বস্তির সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার 
ঘটন( সাব্যস্ত করেছেন। মস্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুভিক্ষে পতিত ছিল । 
এমনকি, মৃত জন্ত, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া 
মুসলমানদের ভয়ও ত।দেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ সো)-র 
ক।ছে আরয করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। 
কিন্ত শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূলুল্লাহ সো) তাদের জন্য মদীনা থেকে 
খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। ---(মাযহারী ) 

আবু সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রসূলুল্লাহ সো)-ক্ষে অনুরোধ করে যে, আপনি তো 
আত্মীয় তোষণ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 
দুভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। এতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) তাদের জন) 
দোয়া করেন এবং দুভিক্ষ দূর হয়ে যায়.।---( কুরতুবী ) 
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808 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(১১৪) অতএব আল্লাহ, তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা 
তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য র্লতজ্ঞতা প্রকাশ কর ঘদি তোমরা তাঁরই 
ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, 
শুকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাত. ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। 
অতঃপর কেউ সীমালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, জাল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 
দয়াল। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেভাবে 
তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না থে, এটা হালাল এবং এটা 
হারাম।. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। 
(১১৭) যৎ সামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্য হস্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
(১১৮) ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার 
নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর 
জুলুম করত । (১১৯) অনন্তর যারা অজ্তাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা 
করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য 
অবশ্যই ক্ষমাকারী, দয়ালু । ্‌ ্‌ ্‌ 


__...) ১১১6 তু) 


তকঙ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অরুততা ও 
পীর আযাবের উল্লেখ করা হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে মুসলমানদেরকে 
অকুতক্ত না হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌, তা'আলা তাদেরকে যেসব হালাল 
নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পর 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হালাল করা অনেক বস্ত্রকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম 
বলা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার হারাম করা অনেক বস্তুকে হালাল বলা---এটা ছিল কাফির 
ও মুশরিকদের অকুৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অন্যতম পদ্ধতি। মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা 
হয়েছে, তারা যেন এরূপ না ফরে। কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করার অধিকার 
একান্ত সে সত্তারই রয়েছে, খিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরাপ 
করা আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তীর প্রতি মিথ্যা আরোপেরই নামান্তর । 


অবশেষ আরো বলা হয়েছে যে, যারা অক্ততাবশত এ জাতীয় অপরাধ করেছে, 
তারাও যেন আল্লাহ্‌র অনুকম্পা থেকে নিরাশ নাহয়। যদি তারা তওবা করে নেক্স এবং 
বিশুদ্ধ ঈমান অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। 
আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ £ 


আল্লাহ, তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, সেগুলোকে (হারাম 
মনে করো না; ক্ষেননা এটা মুশরিকদের মৃর্খতাসুলভ প্রথা । বরং সেগুলোকে ) খাও এবং 
আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা (দাবী অনুযায়ী ) তারই ইবাদতকারী 
হয়ে থাক! (তোমরা যেসব বস্তুকে হারাম বল, সেগুলোর মধ্য থেকে তো ) তোমাদের 


সূরা নাহল -. 7. 778০৫ 


প্রতি ( আল্লাহ্‌ তা'আলা ) শুধু মৃত জন্তকে হারাম করেছেন এবং (হারাম করেছেন ) 
ব্রক্ত ও শুকরের মাংস (ইত্যাদি ) এবং যে বস্ত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর 
যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) একেবারে অস্থির হয়ে যায়---স্বাদ অন্বেষণকারী ও (প্রয়োজনের). 
সীমালংঘনকারী না হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা (তার জন্য, যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে) 
ক্ষমাকারী, দয়ালু! যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমরা শুধু মৌখিক মিথ্যা দাবী কর (অথচ 
তার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই ৯ সেগুলো সম্পর্কে বলে দিয়ো না যে, অমুক বস্ত হালাল এবং 


AIT 


অমুক বস্তু হারাম (যেমন, অষ্টম পারার চতুর্থাংশের কাছাকাছি 4 1181৯ 2 আয়াতে 


তাদের এসব মিথ্যা দাবী বণিত হয়েছে । এর সারমর্ম হবে এই মে ) তোমরা আল্লাহ্র 
প্রতি অপবাদ আরোপ করবে? (কেননা, আল্লাহ্‌ তা‘আলা এরূপ করেননি; বরং এর 
বিপরীত বলেছেন )। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল 
হবে না হেয় ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে, না হয় শুধু পরকালে ) এটা ক্ষণস্থায়ী 
(পাথিব ) আয়েশ মাত্র । (সামনে মৃত্যুর পর) তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে 
এবং মুশরিকরা ইব্রাহীমী দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অথচ হযরত ইব্রাহীমের 
শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম ছিল না, সেগুলোকে তারা হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে 
(অনেক দিন পর সেগুলোর মধ্য থেকে) শুধু ইহুদীদের জন্য আমি গ্রসব বস্তু হারাম 
করেছিলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে সূরা আন"আমে ) আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। (এগুলোকে 
হারাম করার ব্যাপারে) আমি তাদের প্রতি (দুশ্যতও ) কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারা 
নিজেরাই নিজেদের প্রতি €পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে জুলুম করত। সুতরাং জানা 
গেল যে, পবিভ্র বস্তুসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে তো কোন সময় হারাম করা হয়নি এবং 
ইব্রাহীমী শরীয়তে কোন সাময়িক প্রয়োজনেও হয়নি। এমতাবস্থায় তোমরা এগুলো কোথা 
থেকে গড়ে নিয়েছ £) 

অতঃপর আপনার পালনক্ষর্তা তাদের জন্য, যারা মুর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে 
(তা যাই হোক) অতঃপর সেজন্য তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) স্বীয় কাজকর্ম 
, সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পর অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় ঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত uw 1 শব্দ 
থেকে বোঝা নয যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক 


পল বা AS a এ পা 6055 


"স্পষ্টভাবে bP fe ১৯154 আয়াত থেকে জানা যায় যে, 


. এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 
ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্ত হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের 
বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিস্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম 
বস্তসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়ঃ বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকর। 


৪০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্ত হারাম করে নিয়েছিল অথচ, আল্লাহ্‌ তদ্র-প কোন 
নির্দেশ দেন নি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বন্তসমূহের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি 
হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা“আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে স্রা বাস্কারার ১৭৩ 


আয়াতের তফসাীরে দ্রষ্টব্য 1. 
যে গোনাহ, বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্‌ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা 


মাফ হতে পারে ঃ আয়াতে ৪ "৮৯ 19 ৬২ 9১-৪১০1 -এর 
9৪৯ শব্দ নয় বরং ৪) ১৪৭ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 8৯ শব্দটি ০ -এর 


বিপরীতে অক্তানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে &) ৪৯ -এর অর্থ হয় 


মর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু 
না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্‌ই মাফ হয় নাঃ বরং যে গোনাহ, সচেতনভাবে করা 


হয়, তাও মাফ হয়। 
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(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, দরকিছু থেকে মুখ 
ফিরিয়ে এক জাল্্রাহরই অনুগত এবং ভিনি শিরককারীদের অন্তত ছিলেন ন!! (১২৯) 
তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী স্থিলেন। আল্লাহ্‌ ভীকে মনোনীত কর়ে- 
ছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন । (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান 
করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎ কর্মশীলদের অন্তভ,স্ত । (১২৩) অতঃপর 
আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করুন, মিনি 
প্লকনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তভ-ক্ত ছিলেন না। (5২8) শনিবার দিন পালন 





সূরা নাহল ৪০৭ 


খে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল । আপনার 
পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন খে বিষয়ে তারা মতবিরোধ 
করত । 


পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শির্ক ও কুফরের ম্ল অর্থাৎ তওহীদ 
ও রিসালতের অস্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শির্কের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে 
হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল । 
কোরআন পাকের সম্োধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মন্কার মুশরিক সম্প্রদায় । মৃতিপূজায় 
লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবী করত যে, তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের 
যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইব্রাহীম আ)-এরই শিক্ষা। 'তাই আলোচ্য চারটি আগ্লাতে তাদের এ দাবী 
খগ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বাতিল 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচ আয়াতের মধ্য থেকে 
প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আ) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন 


স্বীকৃত অনুস্থত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত 
“A 8 91 ৩ পি ওটি 


হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। এর সাথেই wis ১9০1 ৩০ LS Lo 


বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিক্ষলুষ একত্ববাদী ছিলেন । 


দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতক্ত এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা 
করে মুশরিকদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ. তা“আলার প্রতি অকৃতজ হয়েও 
নিজেদেরকে কোন্‌ মুখে ইব্রাহীমে (আ )-এর অনুসারী বলে দাবী করছ £ 

তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্রাহীম আ) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম 
ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-র নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে 
যথার্থ মিল্লাতে-ইব্রাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা 
যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর 
আনুগত্য ব্যতীত এ রি সত্য হতে পারে না । 


রি রে 
০54০1 ৃ J Los 1---এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে 


 ইইব্রাহীমীতে পবিন্ন বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম 
করে নিয়েছ । আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ২ 


নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম [ (আট) যাকে তোমরাও মান ] একান্ত অনুসরণযোগ্য (অর্থাৎ 
 দুঢ়চেতা পয়গস্কর ও মহান উম্মতের অনুসরণযোগ্য নেতা ), আল্লাহ্‌র পুরোপুরি আনুগত্যশীল 
ছিলেন (তাঁর কোন বিশ্বাস অথবা কর্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। এমতাবস্থায় তোমরা তার 
বিপরীতে নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ্র হারামকে হালাল এবং হালালক্ষে হারাম 
সাব্যস্ত কর কেন? তিনি) সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ)-মুখী ছিলেন। (একমুখী হওয়ার অর্থ 
এই যে) তিনি অংশীবাদীদের অন্তভ-স্ত ছিলেন না। [ এমতাবস্থায় ফেমন করে তোমরা 


৪০৮ তফসীরে মা'আল্লেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শিরক কর £ মোটকথা, ইব্রাহীম আ)-এর এই ছিল অবস্থা ও আদর্শ। তিনি আল্লাহ্‌র 
এমন প্রিয় ছিলেন যে ] আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সরল 
পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমি তকে ইহকালেও (নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনয়ন 
ও সরল পথপ্রদর্শন ইত্যাদির মত ) বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এবং তিনি পরনালেও (উচ্চ 
মর্তবার ) পৃণ্যবানদের অন্তর্ভুস্ত হবেন। (তাই তার আদর্শ অনুসরণ করাই তোমাদের সবার 
কর্তব্য। বর্তমানে সেই অনুপম আদর্শ দীনে মুহাম্মদীর মধ্যে সীমিত। এর বর্ণনা এই যে) 
অতঃপর আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি ইব্রাহীমের দীন, খিনি সম্পূর্ণ 
এক (আল্লাহ্‌ )-মুখী ছিলেন, অনুসরণ করুন (যেহেতু সেকালে দীনে ইব্রাহীমীর দাবীদাররা 
কিছু না কিছু শিরকে লিপ্ত ছিল, তাই পুনশ্চ বলেছেন যে ১ তিনি শিরকক্কারীদের অন্তভূ ক্ত 
ছিলেন না (যাতে মৃতি পৃজারীদের সাথে সাথে ইহুদী ও খুস্টানদের বর্তমান পন্থারও খণ্ডন 
হয়ে যায়। কারণ, তাদের পন্থা শিরক থেকে মুক্ত নয়। যেহেতু তারা পবিত্র বস্তসমহকে 
হারাম সাবাস্ত করার মত মর্খতাসুলভ ও মুশরিকসুলভ কুকাণ্ড ও কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল, তাই 
বলা হয়েছে যে) শনিবারের সম্মান (অর্থাৎ শনিবার দিন মৎস্য শিকারের নিষেধাজা, যা 
পবিভ্র বন্ত হারাম করার অংশবিশেষ, তা তো ) শুধু তাদের জন্যই অপরিহার্য করা হয়েছিল, 
যারা এতে কোর্যত ) বিকুদ্ধাচরণ করেছিল অর্থাৎ কেউ মেনে নিয়ে তদনুরূপ ক্কাজ করে- 
ছিল এবং কেউ বিপরীত কাজ করেছিল। এখানে ইহুদী সম্পুদায়কে বোঝানো হয়েছে। 
কেননা, পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করার অন্যান্য প্রকারের মত এ প্রকারটি শুধু ইহুদীদের 
বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে-ইন্রাহীমীতে এসব বস্ত হারাম ছিল না। এরপর আল্লাহ্‌র বিধানা- 
বলীতে মতবিরোধ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে--_নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন 
(কার্যত) তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে ) ্‌ 
মতবিরোধ করত । 


আমুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
& { (উম্মত ) শব্দটি কয়েকটি অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও 


সম্প্রদায় । হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে । অর্থাৎ হযরত 
ইব্রাহীম (আ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী 
ছিলেন। ‘উম্মত’ শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুস্থত নেতা ও গুণাবলীর আধার । 


কোন কোন তফসীরক্ষারক এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। ৩৮১৯১ শব্দের অর্থ আজাবহ। 


হযরত ইব্রাহীম আট) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুস্থত এ 
কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
তাঁর দীনের অনুসরণক্ষে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানরা 
তো তাঁর প্রতি অগাধ তক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মৃতি পূজা সত্ত্বেও এ মৃতি সংহার- 
কের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত 
ইব্রাহীম আ) যে আল্লাহ্‌র আক্তাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্থাতন্ত্য সেসমস্ত পরীক্ষার 
মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরুদের অগ্নি, পরিবার- 
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পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার মির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া 
পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া-_এসব স্বাতন্ের কারণেই আল্লাহ্‌ তা"আলা তাঁকে 
উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন। 

.. রসূলুল্লাহ সে)-র প্রতি দীনে ইত্রাহীমীর অনুসরণের নির্দেশ 8 আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইব্রাহীম আ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সা)-র 
শরীয়তও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূনুলাহ্‌ (সা) 
পয়গম্বর ও রসুলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্ব্পত্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ 
করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্ধকর। এক. সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে 
এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত: ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্বপ 
হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশরীর 
ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইব্রাহীম আ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি 


রি | 
বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি (৯-+ (অতঃপর ) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা 


হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি 
গুণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তার দীনের অনুসরণ 
. করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
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(১২৫) আপন পালনকর্তার পথের পানে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও . 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তা এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, ষে তার পথ থেকে 


৪১০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। 

(১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে 

পরিমাণ তোমাদেরকে কম্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা দবরকারীদের জন্য 

উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের 

জনা দুঃখ করবেন না এবং. তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় 
আল্লাহ. তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহিযগার এবং যারা সৎ কর্ম করে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
পূর্বাপর সম্পক ঃ রসূলুল্লাহ (সা)-র উম্মত তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করে 
রিসালতের কর্তব্য পালন করুক, এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববাঁ আয়াতসমূহে রিসালত ও নবুয়ত 
সমান করা হয়েছিল। আলেচ্য আয়াতসমৃূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে রিসালতের দায়িত্ব 
পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।. এ ব্যাপক শিক্ষার আওতায় সমস্ত মু'মিন 
মুসলমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ 
আপনি পালনকর্তার পথের (অর্থাৎ দীন ইসলামের ) পানে ( লোকদেরকে) জানের 
কথা ও উত্তম উপদেশের মাধামে দাওয়াত দিন। হিকমত" বলে দাওয়াতের সে পন্থা 
বোঝানো হয়েছে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তরে ক্রিয়াশীল 
হতে পারে---এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়। উপদেশের অর্থ এই যে, শুভাকাঙ্ক্ষার 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। উত্তম উপদেশের মর্ম এই যে, কথার ভাষাও 
যেন নরম হয়, মর্মবিদারক ও অপমানকর না হয়।) এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক 
করুন (অর্থাৎ যদি তর্ক-বিতকের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতি- 
পক্ষের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত হতে হবে। বস্তত আপনার কর্তব্য . 
এতট্ুকুই। এরপর এ খোজাখু'জির পেছনে পড়বেন না যে,কে মানল এবং কে মানল না-- 
এ কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার ) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন যে তাঁর পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই সঠিক পথের অনুগামীদেরও খুব জানেন আর যদি 
(কোন সময় প্রতিপক্ষ শিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কার্যত ঝগড়া 
এবং হাত অথবা মুখের মাধ্যমে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার এরং আপনার : 
অনুসারীদের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া এবং সবর করা উভয়টি জায়েষ। অতঃপর যদি প্রথমোক্ত 
পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ) প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতটুকু তোমা- . 
দের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে (এর বেশি কিছু করো না) আর যদি (শেষোক্ত পথ 
অবলম্বন কর, অর্থাৎ নিপীড়নের পর) সবর কর, তবে তা (সবর করা ) সবরকারীদের 
পক্ষে খুবই উত্তম। কারণ, প্রতিপক্ষ ও দর্শক সবার উপরই এর উত্তম প্রভাব প্রতিফলিত 
হয় এবং পরকালেও বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। আর (সবর করা যদিও সবার পক্ষেই 
উত্তম, কিন্তু আপনার মাহাত্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে যে, 
আপনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেবেন নাঃ বরং) আপনি সবর ক্ষরুন। আপনার সবর করা 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই বিশেষ তওফীকের বদৌলতে হয়ে থাকে (তাই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ' 
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যে, সবর করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না) এবং তাদের (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস স্থাপন না 
করার কারণে অথবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ) কারণে আপনি দুঃখ করবেন না, এবং 
তারা যেসব চক্রান্ত করে, তজ্জন্য মন ছোট করবেন না। (তাদের বিরোধী চক্রান্ত দ্বারা 
আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ ভীতির গুণে গুণান্বিত 
এবং) আল্লাহ্‌ এমন লোকদের সঙ্গে রয়েছেন (অর্থাৎ উড ীসিহাযারনিত রাজা পভ 
ভীরু এবং সৎকর্মপরায়ণ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিধয় : 


দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম £$ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত 
ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্ষক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। 
তফসীর কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্ীয়-স্বজনরা 
অনুরোধ করল £ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন £ * মানুষ সাধারণত, 
অর্থসম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি 
তোমাদেরকে আল্লাহ, তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সুরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের . 
ব্যাপারে ওসীয়ত করছি! এগুলোক্ষে শক্তভাবে আকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই 
হচ্ছে সে আয়াত। 
৪ ৪০ ১-এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আহবান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য 
হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা ।. এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা 
হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ পদবী হচ্ছে 


আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী হওয়া । সুরা আহ্যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে £ 
2, ৮ ৮০ 


19৯৮ 217৮28৬4181 8৮155 এবং সূরা আহকাফের ৩১ আম্মাতে 


পারা ওর বালা 
ক শি এর শা rad 


বলা হয়েছে £ এ ১5 p44! Uw $5 


রসূলুল্লাহ টি শেল অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিক দাওয়াত দেওয়া উম্মতের 


Sas ASA ASDA 


উপরও ফরয করা হয়েছে। সুরা আলে ইমরানে আছে £ &* 1 টি 


ash পণ জণজণপ ৭5 না পাত 555৩৩ পা নট ৭ 


তোমাদের মধ্যে এ দল এমন থাকা উচিত, যারা পার মঙ্গলের পরত দাওয়াত 
দেবে ( অথাৎ ) সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে । 


অন্য আয়াতে আছেঃ 


95৬ 2৭৩ ঠেলা Mee 


4101 ৩০ অপ ১9 ৩1০২ অর্থাৎ কথা-বার্তার দিক দিয়ে 
সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়? 


৪১২ ্‌ তকফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় 4) 1581 ৬১৮০ কোন সময় -ঠী ৬৯৫ ১- 
8) | এবং কোন কোন সময় 4) 1 044 5) ৩১১০ ০ শিরোনাম দেওয়া হয় । 
J 


সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তার দীন এবং 
সরল পথের দিকেই রি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । ্‌ 


We Aw 


৩? ১ Jit 1 1_--এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ 5১) ( পালনকর্তা ) 


উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি এর সম্বন্ধ করার-মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে । আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন. 
তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তারও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে; 
প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর বোঝা 
না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত পব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। 
কেননা, পয়গন্থরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়ঃ বরং 
লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য। যে ব্যক্তি কাউকে 
দাওয়াত দেয়, সে তাক্ষে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘ্বণা জন্মে অথবা 
তার সাথে ঠা্টা-বিদ্রপ ও তামাশা করে না। 


চা MN পর 
৪৬৩) &১--হিকমত" শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


ক জাঙগ 


এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, ক্কেউ কেউ কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌ এবং কেউ ফেউ অকাট্য যুভিষ্প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহল মা‘আনী বাহ্‌রে 
মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরাপ করেছেন £ ৮ 154)1 191 Lest 
৮১ 55 ৫০21 ৮৯৯ 1 ৬০০ 201 5) শি? অর্থাৎ এ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা 
হয়, ঘা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরর মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত 
হয়ে যায় । রাহল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ 

“হিকমত বলে সে অন্তদুষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ 
জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর ূ 
বোঝা হয় না।. নমত্তার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। 

যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা 
বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সুনান হয় না এবং 
তার মনে একগু য্লেমিভাবও সৃচ্টি হয় না ।” 


J+ AFA 


8৪৪ 52৯)1-8৮ণ 9 ও 2৪ 2-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক 


কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। ডিন 
তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবল না করার শাস্তি ও অপকারিতা 
বর্ণনা করা---€কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব ) 


সূরা নাহল, ৪১৩ 
পণ 
৯) {_এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর 
নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই-- 
শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন। 


Kio o শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠে- 


ছিল। কিন্ত শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা 
হয় ষে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে ।---(রূহল মা“আনী ) 


এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য ১৯১. শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 


পারা তা Ww ASA শা 


০০০ ৯ sD 9: ১ se ১০১৬ শবটি 8)১:%৬০ ধাতু থেকে উত্ভূত। 


বি 


এখানে ৪) ১৯০ বলে আলোচন। ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। ১৯৯ us ৯:১9 


-এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে 
তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরক্ষার ।- রুহুল মাণআনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার 
মানে এই যে, কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ 
পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যা- 
বলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং দে হঠফারিতার 
পথ অবলম্বন না করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ‘উত্তম পন্থায় 
তর্ক-বিতক" শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলেষে, 


লাক তাতো en লা eee 


৬৯৯1 ই শট ডঃ 91951 ১৩১: ১--"অন্য আয়াতে 


০৮১৮ ADS AS 


হযরত ম্‌সা ও হারান (আ)-কে uy 95) ১ $5 নির্দেশ নিয়ে আরও বলা হয়েছে 


যে, ফিরাউনের মত অবাধ্য কাফিরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত। 


- দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার 8 আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি 
বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে---এক.'হিকমত। দুই. সদুপদেশ এবং তিন. উত্তম পন্থায় তর্ক- 
বিতর্ক! ফোন কোন তফসীরকারক বলেন 8 এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের 
জন্য বণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের 
মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের 
অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগ্ু য়েমির কারণে কথা মেনে 
নিতে সম্মত হয় না। 


হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ান্ল কে'রআনে বলেন £ এ তিনটি 


বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে 
অযৌক্তিক মনে হয় । | 


৪১৪ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্ষ। 
কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনু- 
যায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্ষ্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব 
নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনা- 
ভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস 
করে যে, সেযাক্ষিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাত্ক্ষাবশত বলছে--আমাংক 
শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়। ্‌ 

অবশ্য রূহল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূল্মম তত্ব বর্ণনা করে বলেছেন 
যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতর মূলনীতি-_- 
হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তভূক্ত নয়। তবে দাওয়াতের 
পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়। 


এ ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হত, 


তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই ৪৮৪ যোগে এভাবে বর্ণনা করা 
হত ৬৮৯ 8 101 1 5 ৪5 1 8৪০ ৩1 5 8৮2৭ ৬ কিন্ত কোরআন : 
পাক হিকমত ও উপদেশকে 9৮৪ , যোগে কই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্ত বিতকের 
জন্য আলাদা বাক্য ৩০০ ৯ ০০০ oR অবলম্বন করেছে। এতে জানা 


যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের 
পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর 
করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, দাওয়াতের পথে মানুষ যে ক্বালা-যন্তরণা দেয়, তজ্জন্য 
সবর করা অপরিহার্য । 


মোটফথা, দাওয়াতের ম্লনীতি দু'ট---হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন | 
দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলিম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া 
হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে 
এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাঁও- 


য়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। ৮ তর্ক-বিতর্ক করার 
5৮০ রি 


শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে ৩৯৯৩৪ এও এর শর্ত 


জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিরতির রাত রর নয়: শরীয়তে তার ফোন 
. মর্যাদা নেই। ৰ 
: দাওয়াতের পয়গম্থরসূলভ শটাচার £ দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে পয়গন্থরগণের দায়িত্ব । 
' আলিমরা যেহেতু তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাই তাঁরা এ পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। অতএব 
দাওয়াতের আদব ও রীতিনীতি তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা 'করা অপরিহার্য। যে দাওয়াত 
তাঁদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গড়ে, সেটি দাওয়াতের পরিবর্তে 'আদাওয়াত" (শজু তা) 
' এবং কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে যায়। ্‌ ছি এ 


সুরা নাহল ৪১৫ 


পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে কোরআন পাকে হযরত মূসা ও হারান | 
৫৫৮৮৫ রপ্ত পথ্য ০ € ৮৮৭৬০ 

(আ)-এর প্রতি নির্দেশ প্রসঙ্গে বণিত আছে $ 0 এ ৬০ এ 53 5) 038, 
lara | 
৬৯ 2 -অর্থাৎ ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বল; সম্ভবত সে বুঝে নেবে কিংবা 


ভীত হবে। প্রত্যেক দাওয়াতদাতার সম্মুখে সর্বক্ষণ এ নীতিটি থাকা জরুরী । ফিরা- 
উনের মত পাষণ্ড কাফির সম্পর্কে আল্লাহ্‌ জানতেন যে, তার মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই 
হবে, তবুও তার নিকট যখন দাওয়াতদাতা প্রেরণ করলেন, তখন নম্র কথা বলার নির্দেশ 
দিয়েই প্রেরণ করলেন। আজ আমরা যাদেরকে দাওয়াত দেই, তারা ফিরাউনের চাইতে 
অধিক পথভ্রষ্ট নয় এবং আমাদের মধ্যে কেউ মূসা ও হারুন (আ)-এর সমতুল্য হিদা- 
য়তকারী ও দাঁওয়াতদাতা নয়। অতএব প্রতিপক্ষকে কটু কথা বলা, বিদ্র.পাত্মক ধ্বনি 
দেওয়া এবং অপমান করার যে অধিকার আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় পয়গম্থরগণকে চদা না,সে 
অধিকার আমরা কোথা থেকে পেলাম £ 


কোরআন পাক পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও প্রচার এবং কাফিরদের বিতর্কে পরিপূর্ণ । 
এতে কোথাও দেখা যায় না যে, আল্লাহ্র কোন রসূল সত্যের বিরুদ্ধে ভ্সনাক্ষারীদের 
জওয়াবে কোন কটু কথা বলেছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন $ 


সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকুতে ৫৯ থেকে ৬৭ আয়াত পর্যন্ত দু'জন পয়গম্বর ' 
হযরত নূহ ও হযরত হুদ আ)-এর সাথে তাঁদের সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্ক এবং গুরুতর, 
অভিযোগের জওয়াবে তারা ফি বলেছিলেন, তা লক্ষ্য করার মত! 


হযরত নূহ আ) ছিলেন আল্লাহ্‌ তা“আলার এ কজন দৃঢ়চেতা পয়গন্বর। সুদীর্ঘ 
সময়ব্যাপী তাঁর প্রচারকার্ষ পরিচালনার কথা সুবিদিত। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত 
স্বজাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের কথা প্রচার, তাদের সংস্কার ও পথ প্রদর্শনে ব্যাপৃত 
থাকেন। কিন্তু এই হতভাগা জাতির মধ্য থেকে গুণাগুণ্তি কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর 
কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। অন্যের কথা দুরে থাক, স্বয্নং তাঁর এক পুক্ন ও স্ত্রী কাফির- 
দের দলে ভীড়ে যায়। তাঁর স্থলে আজকের কোন দাওয়াত ও সংশোধনের দাবীদার থাকলে 
অনুমান করুন, এ সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কিরাপ হত। আরও দেখুন, 
তাঁর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত শুভেচ্ছা ও হিতাকাত্ক্ষামূলক দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের 
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লোকেরা কি বলল। এ ০১০ 198 3 [- আমরা তো আপনাকে 
প্রকাশ্য গোমরাহীতে দেখতে পাচ্ছি | 


এদিক থেকে আল্লাহ্‌র পয়গন্ধর অবাধ্য জাতির পথসষ্টতা ও দুক্ষর্মের রহস্য 
উন্মোচন করার পরিবর্তে জওয়াবে হি বলেন দেখুন ঃ 
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3১৬ ._ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জাতি! আমার মধ্যে কোন পথন্রষ্টতা নেই। আমি তো বিশ্ব পালনকর্তার তরফ থেকে 
প্রেরিত রস্ল ও দূত। (তোমাদের উপক্ষারের জন্যই আমার সকল প্রচেষ্টা। ). 

তাঁর পরবর্তী আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় রসূল হযরত হুদ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিযা 
দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে বলল £ আপনি নিজ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ 
করেননি। আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্য দেবমৃতিগুলোকে পরিত্যাগ করতে 
পারি না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি আমাদের উপাস্যদের প্রতি যে ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করেছেন, তার কারণে আপনার মস্তিক্ষ বিকৃতি ঘটেছে। 

হযরত হুদ (আট) এসব কথা শুনে জওয়াব দিলেন ঃ 
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আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি এসব মৃতি থেকে মুক্ত ও 
বিমুখ, যেগুলোকে তোমরা আমার আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছ ।--(স্রা হৃদ ) 
সরা আ'রাফে ছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাকে বলল $ 
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& 


আপনাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা এই যে, আপনি একনি 


স্বজাতির এ ধরনের পীড়াদায়ক সম্বোধনের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রস্ল (সা) না 
তাদের প্রতি ফোন বিদ্রপবাক্য উচ্চারণ করেন এবং না তাদের বিপথগামিতা, মিথ্যা 
ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের কোন কথা বলেন শুধু এতটুকু জওয়াব দেন যে, 
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সম্পৃদায়, আমার মধ্যে কোন নিব দ্ধিতানেই। আমিতো রাব্বল আলামীনের তরফ থেকে 
প্রেরিত একজন রসূল । 
হযরত শোয়াইব (আট) পয়গম্থরগণের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী স্বজাতিকে আল্লাহ্র 


দিকে দাওয়াত দেন এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার যে একটি বড় দোষ তাদের মধ্যে 


ছিল, তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন। জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় তাট্টা-বিদ্রপ করে 
এবং তাঁকে অপমানকর সম্বোধন করে বলেঃ 


aS A “HI 20৮ পাপা ভি ও পাপা Hur ee 3 Lee JI ads 
৬19 2248 


Ja Tae nA J eer er ond A dan 


2D ০০1০১ ফিরি ৬ ০৯৪ 


হে শোয়াইব, আপনার নামায কি আপনাকে আদেশ দেয় যে, আমরা বাপদাদার 
উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করি এবং আমরা যেসব ধনসম্পদের মালিক, সেগুলোতে নিজে- 


দের ইচ্ছামত যা খুশী, তা না করি? বাস্তবিকই আপনি বড় জানী.ও ধামিক! 


সূরা নাহল ৪১৭ 


প্রথমে তো তারা এরূপ ভৎ্সনা করল যে, আপনার নার্মাষই আপনাকে নির্বুদ্ধিতা 
শিক্ষা দয়। দ্বিতীয় এই যে, ধনসম্পদ আমাদের। এগুলোর লেন-দেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের 
ব্যাপারে আপনার অথবা আল্লাহর তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জন্মায় কিভাবে? 
বরং এগুলো যদৃচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার তো আমাদেরই । তৃতীয় বাক্যে ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপ করে বলা হয়েছে যে, আপনি বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই ধামিক। 

জানা গেল যে, ধর্মবিবজিত অর্থনীতির পূজারি কেবলমাত্র আমাদের এ যুগেই 
জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরও কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী রয়েছে, যাদের মতবাদ তাই 
ছিল, যা আজকের কতিপয় নামধারী মুসলমান বলছে। তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা 
মুসলমান ইসলাম আমাদের ধর্ম, কিন্ত অর্থনীতিতে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা 
যথা ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করব । এতে ইসলামের কি আসে যায়? মোটকথা, 
জালিম কওমের ঠাট্রা-বিদ্র.প ও পীড়াদায়ক বাক্যবাণের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল কি 
বলেন, দেখুন ঃ ্‌ 


A SREY AVG Au এপ I+ 02735 8 OR eT Pd 
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1 ত 


JAS 
© ৮ 
হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বল তো যদি আমি পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণের 
উপর কায়েম থাকি। তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তম ধন অর্থাৎ নবুয়ত দান 
করে থাকেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে তা প্রচার করব না এবং আমি নিজেও তো 
তোমাদেরকে যা বলি,তার বিরুদ্ধে কাজ করি না। আমি শুধু সংশোধন চাই যতটুকু আমার 
সাধ্যে রয়েছে। সংশোধন ও কর্মের যে তওফীক আমার হয়, তা একমান্ত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যে। 
আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সব ব্যাপারে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। 
হযরত মুসা (আ)-কে ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
নম্র কথা বলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি পালিত হওয়া সত্ত্বেও মুসা আ)-র 
সাথে ফিরাউনের সম্বোধন ছিল এরাপ ঃ | 


পা Awe A শি FI A AA cae, 25553 


০০০১5 এক Sor ৩৭ এ ip, aH ১৪ -৪)14 


ATT পানা AB কা করাচি 


- ৩৪১ 1 ৩০০1 (৩১০১ ১531 SSS 


৪১৮ তফসীরে মা'আয়েফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ফিরাউন বলল £ আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি? তুমি 
বছরের পর বছর আমাদের মধ অবস্থান করেছ এবং তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে, বা 
করছিলে। (অথাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে ) তু'ম বড় অরুতজ ! 


এতে মুসা (আ)-র কাছে এ অনুগ্রহও প্রকাশ করেছে যে, আমরা শৈশবে তোর্মাকে 
লালন-পাজন করেছি । বড় হয়ে যাওয়ার পরও বেশ অনেকদিন তুমি আমাদের কাছে 
অরস্থান করেছ। মুসা (আ)-র হাতে জনৈক কিবতী অনিচ্ছারুতভাবে নিহত হয়েছিল। 
ফিরাউন সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্থীয় অসন্তষ্টি প্রক্কাশ করে এ কথাও বলেছে 
যে, তুমি কাফিরদের অন্তভূত্ত হয়ে গেছ । 


এখানে কাফিরদের অন্তভূ-স্ত হওয়ার আভিধানিক অর্থ অক্বৃতক্তও হতে ca 
উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ. করেছি, কিন্তু তুমি আমাদের এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। এটা অকুতজতা। ফিরাউনের বক্তব্য পারিভাষিক অর্থেও হতে 
পারে। কেননা, ফিরাউন স্বয়ং খোদায়ী দাবী করত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদায়ী 
অস্বীকার করত, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি তো কাফিরই হয়ে যেতো ! 


এখন এস্থলে হযরত মুসা আ)-র জওয়াব শুনুন, যা পয়গদ্ঘরসুলত নীতি-নিয়ম 
এবং চরিত্রের একটি উড্জ্রল দৃষ্টাত্ত। এতে সর্বপ্রথম তিনি নিজের জু. টি ও দুর্বলতা স্বীকার 
করে নেন; অর্থাৎ এক সময় তিনি জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণরত 
জনৈক কিবতীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে তার 
প্রাণ-বায়ু বের হয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ড যদিও মুসার ইচ্ছাকৃত ছিল না, কিন্ত এর পক্ষে কোন 
ধর্মীয় তাগিদও ছিল না। মুসা আ)-র শরীয়তের আইনেও কিবতী সি ছিল না। 


ANY of Jad 


তাই প্রথমে স্বীকার করেন যে, ue ৩০ 33131 1৪:৯১. 
অর্থাৎ আমি একাজটি তখন করেছিলাম, যখন আমি অবোধ ছিলাম ।---( সূরা শু“আরা ) 


উদ্দেশ্য এই যে, এ কাজটি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটে গিয়েছিল। তথন এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌র ক্ষোন নির্দেশ আমার জানা ছিল না। এরপর বলেন £ 


AN RAIN KA FLA DFAS Aer ret AIIA GAIA FA edt 
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এরপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থকে পালিয়ে গেলাম । অতঃপর আমার 
পালনক্ষর্তা আমাকে বুদ্ধিমত্তা দান করলেন এবং আর্মাকে গয়গম্থরগণের অনস্তর্ভূ ভু করে 
দিলেন ।---( সূরা শুরআরা ) 


ঃপর ফিরাউনের অনুপ্রহ প্রকাশের উত্তরে বললেন যে, তোমার অনুপ্রহের 

কথা প্রকাশ করা যথার্থ নয়। ক্ষেননা, আমার লালন-পালনের ব্যাপারটি তোমারই জুলুম 
ও উৎপীড়নের ফলশ্র তি ছিল। তুমি ইসরাঈল বংশের ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ 
জারি করে রেখেছিলে। তাই আমার জননী বাধ্য হয়ে আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন 


সূরা নাহল ৪১৯ 


‘eI AA “ne 


এবং তোমার গৃহে পৌছার ঘটনা ঘটে। বলেছেন SASS 


SA A PF HAG 


ow yu st ৩ এ+-- (আমাকে লালন-পালন করার ) যে নিয়ামতের খণভার তুমি 


আমার উপর রাখছ, তার কারণ এই যে তুমি ইসরাঈল বংশীয়দেরকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ 


করে রেখেছিলে । 
প8 লাঠি pro e er 


এরপর ফিরাউন যখন প্রশ্ন করল £ শু)! 4১} ০5 অর্থাৎ বিশ্বপালক 


কে এরং কি? তখন তিনি উত্তরে বললেন £ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত 


সবকিছুর পালনকর্তা । এতে ফিরাউন বিদ্রপের স্বরে উপস্থিত লোকদেরকে বলল £ 
# KAY র্চি প্র 


৩ ১০৯০ 2 অর্থাৎ তোমরা ফি শুনতে পাচ্ছ না সে কিরূপ বোকার মত কথাবার্তা 
পানি GAAISF পতি পেট এ 


বলে যাচ্ছে? তখন মুসা আ) বললেন £ ৮৯201 ৮252 * 32 দিবি) অর্থাৎ 


তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদাদেরও তিনিই পালনকর্তা রব। 
৮8391 পপ 838৩৩859585 289 


ফির্লাউন বিরক্ত হয়ে বলল ঃ ৬১০০ ৬০০) SH ৮৭১১ ০ 


অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার দাবী করছে, সে বন্ধ পাগল। 


পাগল উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পাগলামি এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ 
করার পরিবর্তে মৃসা (আ) সেদিকে ভ্রক্ষেপও করেন নি; বরং আল্লাহ্‌ রাব্বুল দোহার 


AAT AA 


আরও একটি গুণ প্রকাশ করে বললেনঃ ১ ৮১231 ৮১ 


পা কেটি জ্াতা একটি A eS তা ছি পার 


532 ৮35 1 ৩৪7$৫-_--তিনি রব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সব- 


কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বুঝ !---(সূরা গু‘আরা ) 
সূরা শু”আরার তিন রুক্তে পরিব্যাপত এটি হচ্ছে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের 
মধ্যকার ফিরাউনের দরবারে অনুষ্ঠিত একটি দীর্ঘ কথোপকথন । আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল 
মূসা আ)-র এই ক্থোপকথনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুনঃ এতে না কোন ভাবা- 
বেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না কটু কথার জওয়াব আছে এবং না তার কটু কথার জওয়াবে 
কোন কটুকথা বলা হয়েছে; বরং আগা-গোড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী এঁ প্রচার কাজ 
ব্যক্ত হয়েছে। 
এ হচ্ছে একগুয়ে ও হঠক।রী সম্প্রদায়ের সাথে পয়গম্বরগণের তর্ক-বিতর্কের 
সংক্ষিপ্ত নমুনা এবং এ হচ্ছে ফোরআন বণিত উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের বাস্তব ব্যাখ্যা। 


তর্ক-বিতর্ক ছাড়া দাওয়াত ও প্রচারের কাজে পয়গন্ব ব্লগণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও স্থানোপ- 
যোগী কথা বলার ব্যাপারে যে সব বিজজনোচিত নীতি, ভঙ্গি, হিকগত ও উপযোগিতার 


৪২০ তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং দাওয়াতে জনপ্রিয়, কার্করী ও স্থায়ী করার জন্য যেসব কর্ম- 
গন্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোই আসলে দাওয়াতের প্রাণ । এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলুল্লাহ, 
(সো)-র সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি বিষয় দেখুন। 


রসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত, প্রচার ও ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাদের উপর যাতে বোঝা 
না চাপে, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন ৷ সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাঁর আশিক । 
তাঁরা তার কথা-বার্তা শুনে বিরত্তিবোধ করবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাঁদের 
বেলায়ও তার অভ্যাস ছিল এই যে, প্রত্যহ ওয়াজ-নসীহত করতেন না--সপ্তাহের কোন. 
কোন দিন করতেন, যাতে শ্রোতাদের কাজ-কারবারে বিদ্ সৃষ্টি না হয় এবং তাদের মনের 
উপর বোঝা না চাপে। 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্নে মসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) 
সপ্তাহের কোন কোন দিনই ওয়াজ করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। তিনি 
অন্যদেরকেও এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন । 


হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন £ 1205) 2202 
19 19 & 919 5০3 ১--সহজ কর, কঠিন করো না। মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্লহমতের 
: সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্নে আব্বাস রো) বলেন £ তোমাদের রব্বানী দার্শনিক আলিম 
ওফকীহ্‌ হওয়া উচিত। সহীহ্‌ বুখারীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে ‘রব্বানী’ শব্দের তফসীর 
করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রচার ও শিক্ষার্দানে লীলন-পালনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে 
সহজ সহজ বিষয় বর্ণনা করে, অতঃপর লোকেরা এসব বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্যান্য 
কঠিন বিষয় বর্ণনা করে, তাকে 'আলিমে-রাব্বানী” বলা হয়। আজকাল ওয়াজ ও প্রচারের 
প্রভাব খুব কম প্রতিফলিত হয়। এর বড় কারণ এই যে, সাধারণত এ কাজে যারা ব্রতী, 
তারা এসব নীতি-রীতির প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। সুদীর্ঘ বজ্ততা সময়ে-অসময়ে 
উপদেশ, প্রতিপক্ষের অবস্থা জানা ব্যতিরেকেই তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা তাদের 
অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। 

রস্লুল্লাহ্‌ সো) দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এ দিকটির প্রতিও সযত্র লক্ষ্য রাখতেন 
যে, প্রতিপক্ষ যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হয়। এ জন্যই যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ভুল 
মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে উপস্থিত সবাইকে 
লক্ষ্য করে বলতেন 8 135 ১ 9598 (1 251 00 ৮-লোকদের কি হয়েছে যে, 
তাঁরা অমুক কাজ করে? 

এই র্যাপক সম্বোধনে যাকে শোনানো আসল লক্ষ্য হত, সে-ও সুনে নিত এবং 
মনে মনে লঙ্জিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি পরিত্যাগ করতে যত্রবান হতো । 

প্রতিপক্ষকে লজ্জা থেকে বাঁচানোই ছিল গয়গম্বরগণের সাধারণ অভ্যাস। এ 
ক্লারণেই তাঁরা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের কাজকে নিজের কাজ বলে প্রব্ণাশ করে সংশোধনের 
চেস্টা কয়তেন। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে $ | ৃ 


সূরা নাহল ৪২১ 


% 
A রগ শিওর x শটটি তি কারা তা পণ 


৪ ১ 7৮১ ৪ bed ০৮৪1 ৪ ৬০ ১----অর্থাৎ আমার কি হল যে, আমি আমার 


সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করব নাঃ বলা বাহুল্য, রসূলের এ দতটি সদাসর্বদাই ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন । তবে যে প্রতিপক্ষ ইবাদতে মশগুল ছিল না, তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল । 
কিন্ত তিনি কাজটিকে নিজের কাজ বলে জাহির করেছেন। 


_ দাওয়াতের অর্থ অপরকে নিজের কাছে ডাকা---শুধু তার দোষ বর্ণনা ল্রা নয়। 
এ ডাকা তখনই হতে পারে, যখন বক্তা ও তার সঙ্গোধিতদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে। 


Ao 


এজন্যই কোরআন পাকে পয়গম্থরগণের দাওয়াতের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে (99 ৮ 
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বলে শুরু করা হয়েছে। এতে ভ্রাত্সুলভ অভিন্নতা প্রথমে প্রকাশ করে পরে সংশোধন- 
মূলক কথা-বার্তা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা তো একই সমাজতভূক্ত লোক। কাজেই একের 
মনে অন্যের প্রতি কোনরাপ ঘৃণা থাকা উচিত নয়! এ কথা বলে পয়গম্ঘরগণ গণ সংশোধন 
কাজ আরম করেন।। 

রসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাওয়াতের যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াসের কাছে প্রেরণ করে- 
ছিলেন, তাতে প্রথমে রোম সম্রাটকে (57) 1৮৮০ (রোমের মহান আধিপতি ) 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তার বৈধ সম্মান রয়েছে। কেননা, এতে মহান হওয়ার 
স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্ত রোমকদের জন্য---নিজের জন্য নয়। অতঃপর নিচ্নোড 
ভাষায় তাকে ঈর্মানের দাওয়াত দেওয়া হয় £ : ্‌ 


এ চি শর 
“4 পটে হিল পা A Ada a A 
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হে আহলে-কিতাবগণ ! আহ্বানের প্রতিটি বাক্যের দিকে এস, যা আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে অভিন্ন । অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাক্সুও ইবাদত করব না। 
---( সুরা আলে ইমরান ) 


এতে প্রথমে পারস্পরিক এঁক্যের একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু উল্লেখ করা হয়েছে। 
তা হলো এই যে, একত্ববাদের বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন । এরপর 
ঘৃষ্টানদের ভূলভ্রান্তি সম্পর্কে হ শিয়ার করা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ সো)-র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রত্যেক শিক্ষা ও দাওয়াতের মধ্যে 
এমনি ধরনের আদব ও নীতি পাওয়া যাবে। আজকাল প্রথমে তো দাওয়াত ও সংশোধন 
এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি লক্ষ্যই করা হয় না। যারা এ কাজে 
নিয়োজিত তারা শুধু তর্কবিতর্ক, বিপক্ষের প্রতি দোষারোপ, বিদ্রপাত্বক ধ্বনি এবং অপ- 
মানিত ও লান্ছিত করাকেই দাওয়াত ও প্রচার মনে করে নিয়েছে । এটা সুন্নতবিরোধী 
হওয়ার কারণে কখনও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। তারা মনে করতে থাকে যে, তারা 


৪২২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ইসলামের জন্য খুব কাজ করছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিমুখ 
করার কারণ হচ্ছে। 


প্রচলিত তর্ক-বিতর্কের ধর্মীয় ও পাথিব অনিষ্ট £ আলোচ্য আয়াতের তফসীরে 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত। এর দু'টি মূলনীতি--হিকমত 
ও উত্তম উপদেশ। যদি কখনও তর্ক-বিতর্ক জড়িত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে 
=] তথা উত্তম পদ্থার শর্তসাপেক্ষে তারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এটা 
প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের কোন পন্থা নয়; বরং এর নেতিবাচক দিকের একটি কৌশল মাত্র । 


“টি পারুল তা 


এতে কোরআন পাক ৩০৯1 ৪ ১৩, -এর শর্ত লাগিয়ে যেমন ব্যক্ত করেছে যে, 


এটা নগ্নতা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে ঝরা উচিত, এতে প্রতিপক্ষের অবস্থা 
অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্ণনা করা প্রময়াজন এবং প্রতিপক্ষের অপমান ও ঘৃণা থেকে 
পুরোপুরি বিরত থাকা উচিত, তেমনি স্বয়ং বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়াও এর উৎকষের 
জন্য জরুরী । অর্থাৎ বস্তার মধ্যে চরিব্রহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আড়ম্ঘরপ্রীতি 
ইত্যাদি দোষ সৃষ্টি না হওয়া উচিত। এগুলো কঠিন আত্মিক পাপ। আজকালকার 
আলোচনা ও বিতর্কযুদ্ধে ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে 
থাকতেও পারে। নতবা স্বভাবত এগুলো থেকে বেচে থাকা খুবই কঠিন। 


ইমাম গাযালী €র) বলেন £ মদ যেমন যাবতীয় দুক্র্মের মূল---নিজেও মহাপাপ্‌ এবং 
অন্যান্য বড় বড় দৈহিক পাপের উপায়ও বটে, তেমনি তক-বিতর্কে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য 
লাভ এবং মানুষের কাছে স্বীয় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হলে এটা যাবতীয় 
আধ্যাত্মিক দোষের মূল । এর ফলে অনেক আত্মিক অপরাধ জন্মলাভ করে। উদাহরণত 
হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরনিন্দা, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকাতরতা, সত্যগ্রহণে 
অনীহা, অন্যের উক্তি নিয়ে ন্যায় পথে চিন্তা করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় 
কোরআন ও সুন্নাহর ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করতে হলেও তা করতে দ্বিধান্বিত না হওয়া। 


এসব মারাত্মক দোষে মর্ধাদাসম্পল্ন আলিমগণও লিপ্ত হন। কিন্ত ব্যাপারটি যখন 
তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে, তথন ধস্তাধত্তি, মারামারি ও লড়াইয়ের বাজার গরম 
হয়ে যায় । ইন্না লিল্লাহ ... ... ...! 

হযরত ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন $ 


জান হচ্ছে শিক্ষিত ও জানীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক । 
এখন যারা জানকেই শত্রুতার রাপ দান করছে, তারা বিজাতিকে নিজেদের ধর্ম অনুসরণের 
দাওয়াত কিভাবে দিতে পারে! অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার" করাই যখন তাদের লক্ষ্য 
তখন তাদের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতাবোধের কল্পনা কেমন 
করে করা যেতে পারে? একজন মানুষের জন্য এর চাইতে বড় অনিষ্ট আর কি হতে 
পারে যে, তাক্ষে ঈমানদার ও পরহিযগারের চরিত্র থেকে বঞ্চিত করে মুনাফিকের চরিত্রে 
রাপাস্তরিত কয়ে দেয় । 


সূরা নাহ্‌ল ৪২৩ 


_. ইমাম খাযালী রে) বলেন £ ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে ব্রতী ব্যক্তি হয় নির্ভ.ল 
নীতি অনুসরণ করে এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিরত থেকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী 
হয়ে যায়, না হয় এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যস্থলে 
অবস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, যে শিক্ষা উপকারী হয় না, তা আযাব বৈ কিছু 
নয়। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ৃ 

4 ৬৬ 2 ৬৪ a রঙ 
৪৩/০) 48 | ১৯৪৬ ০০ ৩ ৪ 5) 1152 8155 ৬৮ ৩০198 টিকিয়ান 
মতের দিন সর্বাধিক কঠোর আযাবে সে আলিম ব্যক্তি পতিত হবে, যার ইল্ম দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাকে কোন উপকার দেন নি । চা 
অন্য এক সহীহ্‌ হাদীসে আছেঃ 
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ধর্মীয় শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে অর্জন করো না যে, তার মাধ্যমে অন্য আলিমদের মোকা- 
বিলায় গৌরব ও সম্মান অর্জন করবে কিংবা স্বল্প শিক্ষিতদের সাথে ঝগড়া করবে অথবা 
এর মাধ্যমে অন্যের দুষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যে এরূপ করে, সে জাহান্নামে 
যাবে ।---( ইবনে মাজা ) রে 4 
এ কারণেই ফিকাহ্শাস্ত্রের ইমামগণ ও সত্যপন্থী মনীষীরন্দ শিক্ষণীয় ব্যাপারা দিতে 
ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক কোন কালেই জায়েষ মনে করতেন না। দাওয়াতের জন্য এতটুকুই 
_ যথেষ্ট যে, যাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত মনে কর, তাকে নম্রতা ও শুভেচ্ছা'র ভঙ্গিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে 
বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। এরপর সে গ্রহণ করে নিলে উত্তম। নতুবা চুপ থাক এবং ঝগড়া 
কটুকথা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাক। হযরত ইমাম মালিক রে) বলেন £ 
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ইল্ম সম্পর্কে ঝগড়া ও বিতর্ক, ইল্মের উঁজ্জল্যকে মানুষের অন্তর থেকে নিঃশেষ 

করে দেয়। কেউ বললঃ এক ব্যক্তি সুন্নাহ্‌র শিক্ষায় শিক্ষিত। সেকি সুন্নাহ্‌র হিফাযতের 

জন্য তর্ক করতে পারে? তিনি বললেন ঃ না, তার উচিত প্রতিপক্ষকে বিশুদ্ধ কথাটি বলে 

 দেওয়া। এরপর যদি সে গ্রহণ করে, তবে উত্তম। নতুবা সে চুপ থাকবে 1--€(আওজাযুল 
মাপ্লালেক শরহে মুয়ান্তা মালেক, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা) 

বর্তমানন্থুগে দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার কারণ দ্বিবিধ। 

৷ এক. যুগের অধঃপতন ও হারাম বস্তুসমূহের আধিক্যের কারণে সাধারণভাবে 

মানুষের অন্তর কঠোর ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছে এবং সত্য গ্রহণের তওফীক্ষ 


৪২৪ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হ্রাস পেয়েছে। লেউ কেউ আল্লাহ্‌র সে গজবে পতিত রয়েছে, যার সংবাদ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
দিয়েছিলেন যে, শেষ মর্মানায় অধিকাংশ মানুষের অন্তর অধোমুখী হয়ে যাবে এবং ভাল- 
মন্দের পরিচয় এবং জায়েষ-নাজায়েষের পার্থর্যু তাদের অন্তর থেকে উঠে যাবে। 


দুই, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দাওয়াতের কর্তব্যের প্রতি 
অমনোযোগিতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বসাধারণের কথা না-ই বললাম, আলিম 
ও সঙ্জনদের মধ্যেও এ প্রয়োজনের অনুভূতি খুবই কম। এটা বুঝে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের 
কাজকর্ম সংশোধন করতে পারলেই যথেম্ট। তাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু-বান্ধব যত 
গোনাহেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাদের সংশোধনের চিন্তা যেন তাদের দায়িত্বই নয় । অথচ 


কোরআন ও হাদীসের সুস্পঙ্ট বাক্যাবলী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বে তার পরিবার-পরিজন ও 
adn ad 
সংশ্লিষ্টদের সংশোধন প্রচেষ্টা ফরয করে দিয়েছে। বলা হয়েছে $ pi { 9° 
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1) ১(:5/৯ 13 নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহামামের আগুন থেকে রক্ষা কর। 
যদি কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ও, তবে তারা 
কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গণ্ধরসূলভ দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে অক্ত। চিন্তা-ভাবনা 
ছাড়াই যাকে যখন ইচ্ছা বলে দেয় এবং ধরে নেয়, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে 
ফেলেছে । অথচ এ কর্মপদ্ধতি পয়গম্থরগণের সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মানুষকে ধর্ম 
ও ধর্মের বিধানাবলী পালন থেকে অনেক দুরে নিক্ষেপ করে দেয়! 


বিশেষ করে যেখানে অপরের সমালোচনা করা হয়, সেখানে সমালোচনার আড়ালে 
অপরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ঠাট্রা-বিদ্রপ পর্যন্ত করা হয়। হযরত ইনাম শাফেয়ী রে) বলেন £ 


যে ব্যক্তিকে তার কোন হু টি-বিচ্যুতি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হয়, সে বিষয়টা যদি 
তুমি তাকে নির্জনে নম্রভাবে বুঝিয়ে দাও, তবে তা হবে উপদেশ। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যভাবে 
জনসমক্ষে তালে লজ্জা দাও, তবে তাই হবে তাকে অপদস্থ করা। 


আজকাল অপরের দোষনু.টির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে 
তুলে ধরাকে দীনের কাজ মনে করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে 
দীন ও দীনের দাওয়াতের বিশুদ্ধ জান এবং নীতি অনুযায়ী দীনের কাজ করার তওফীক 
দান করুন। 


এ পর্যন্ত দাওয়াতের নীতি ও আদব বণিত হল। এরপর বলা হয়েছে £ 
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বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, পূর্বোল্লিখিত 
নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ 
দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের 
কোন উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বজনও করে বসতে পারে। তাই এ 
বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে 


সূরা নাহ্‌ল ৪২৫ 


যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা বা না করা, এতে আপনার কোন দখল নেই এবং এটা আপনার 
দায়িত্বও নয়। এটা একমান্তর আল্লাহ্‌ তা“আর্লার কাজ। তিনিই জানেন, কে পথভ্রষ্ট থাকবে 
এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করে যান। সাহস 
হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বোঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই 
পরিশিষ্ট। 


দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্ত সবর করা 
উত্তমঃ বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এইযে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মূর্খদের 
সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বোঝানো হোক না 
কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোন কোন সময় আরও বাড়া- 
বাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপধ্ব দৈহিক্ষ নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা 


করতেও কুদ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত £ 
রা NO 
এ সম্পকে ৮) ৮৫$১ ৮ ৩ 15 বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার 


দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার 
জন্য বৈধ, কিন্ত এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে 
না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে 
- হবেঃ বেশি হতে পারবে না। 


আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে 
কিন্তু সবর করা উত্তম। 

আয়াতের শানে নূষুূল এবং রস্লুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নিদেশ পালন £$ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহদ যুদ্ধে সত্তর 
জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা রো)-কে হত্যার পর তার লাশের নাক- 
কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েত 
তদ্রপই। দারা-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ 


ওহদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সম্তর জন সাহাবীর 
স্থতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-র শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত 
হামযা রো)-র মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে 
হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তার নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে 
এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ সো) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। 
তিনি বললেন $ আল্লাহর কসম, আমি হামযা'র পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ 


ASAT A 1 


বিরূত করব । এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য ৮ ৩৩1 5. শীর্ষক তিনটি আয়াত 
নাযিল হয়েছে ।---€( তফসীর কুরতুবী ) 


৪২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফিররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিরুত 
করেছিল ।---( তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুষায়র্মা, ইবনে হাব্বান ) 

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিরুৃতদেহ 
সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিক্বৃত করার সংকল্প করেছিলেন। 
এটা আল্লাহ্‌র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকুল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে 
প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধি- 
কার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি 
লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে তিক নয়। 
দ্বিতীয়ত, রস্লুল্লাহ্‌ সো)-ক্ষে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ 
প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্ত তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রাতি 
অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয় । 

এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর রস্লুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ এখন আমরা সবরই করব। 
একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন । 
---( মাযহারী ) 

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহা- 
বায়ে কিরামের হস্তগত হয়, তখন ওহদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ চি 
সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় সংক 
' পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভি 
অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মন্ক! বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব 
যে, আয়াতগুলো বারবার নাধিল হয়েছে। প্রথমে ওহদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে 
এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পূনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। ---(মাযহারী ) 

মার্স আলা £ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমত৷র আইন ব্যক্ত 
করেছে। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন £ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার 
বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে 
জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার 
দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে। 


তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে ক্ষিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, 
তাহলে এতে হত্যার প্রক্কারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে,কি পরিমাণ 
আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। . এ ক্ষেত্রে 
সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা 
হবে ।--(জাস্সাস ) 

্মাস'আলাঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কম্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 
কিন্ত ভাষা ব্যাপক এবং এতে আথিক ক্ষতিও অন্তর্ভ-জ্ত রয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদগণ 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে 


সুরা নাহল ৪২৭ 


সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে 
শর্ত এই যে, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থ- 
সম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদ্াহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই ফরলে 
বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের 
মাধ্যমে নিতে । খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র 
নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। 
উদাহরণত টাকা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক 
নিতে পারবে না। কোন কোন ফিকাহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন---এক প্রকার 
হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার । এ মাস'আলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্ত্রীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ 


করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ্প্রন্থে দ্রষ্টব্য। 
A টি 8০ # A রর 
৮4 ১৮১ এ ১---আয়াতে সাধারণ আইন বণিত হয়েছিল। এতে সব 


মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। 
পরবতী আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান 
করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর 


পি শটিটিত পাপা 5 পা 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী ৷ তাই বলা হয়েছে $ dh UY 51 ০ )+515 ্‌ 


- অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না-_-সবরই করুন। জাথে সাথে একথাও . 
বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য 
সহজ করে দেওয়া হবে । 


শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য অজিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা 


বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
AJ ASAS +A Pl oer 


৩28 © ৬২912 4 { ৬ £3) ০1 ৩1 গর সারমর্ এই 


যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 5 1হায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক. তাকওয়া, 
ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে 
সদ্বাবহার করা । অর্থাৎ যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে 
এবং অপরের সাথে সদ্ববহার করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, 
' যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা‘আলার সঙ্গ (সাহায্য ) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন 
করার সাধ্য কার £ 


(৬ 9১135 51৯1 8 21১০০) 14) 


সরা বনী ইসরাঈল 
মস্কায় অবতীর্ণ ॥ ১১১ আয়াত, ১২ রুকু 









wl ৫) টি 
ops we hah mle %2256574%৬0089। 





পরম শেহেরবান দয়াল আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(১) পরম পৰিত ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রানি বেলায় ভ্রমণ 
করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত---যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত 
বরকত দান করেছি--যাঁতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই 
তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


পবিত্র সে সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে রান্রিবেলায় সফর করিয়েছেন 
মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবার মসজিদ) থেকে মসজিদে-আকসা (অর্থাৎ বায়তুল-মুকাদ্দাস ) 
পর্যন্ত যার আশেপাশে ( এ ফিলিস্তীনে ) আমি ( ধর্মীয় ও পাথিব ) বরকতসমূহ রেখেছি । 
(ধর্মীয় বরকত এই যে, সেখানে বহু সংখ্যক পল্নগম্ধর সমাহিত রয়েছেন এবং পার্থিব বরকত 
এইযে, সেখানে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝরণা ও ফসলের প্রাচুর্য রয়েছে। মোটকথা, সে 
মসজিদ পর্যন্ত বিশ্নয়করভাবে এজেন্য) নিয়ে গেছি, যাতে আমি তাঁক্ষে স্বীয় কুদরতের কিছু 
নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক্ষের সম্পর্ক তো স্বয়ং সে জায়গার 
সাথে ঃ উদাহরণত এত দীর্ঘ পথ খুব অল্প সময়ে অতিক্রম করা, সব পয়গস্বরেয্ন সাথে 
সাক্ষাত করা এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদি এবং কিছু সংখ্যফের সম্পর্ক পরবতী 
পর্যায়ের সাথে। যেমন, আকাশে যাওয়া এবং সেখানকার অত্যাশ্চর্য বন্তসম্হ নিরীক্ষণ 
করা।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশ্রোতা সব্বদ্রস্টা। (যেহেতু তিনি রস্লুলাহ্‌ (সা)-র 
কথা শুনতেন এবং অবস্থা দেখতেন, তাই তাঁকে এতদসম্পৃক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মান 
দান করেছেন এবং এমন নৈকট্য দিয়েছেন, যা কেউ লাভ করেনি । 
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আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতে মিরাজের ঘটনা বণিত হয়েছে, যা আমাদের রস্ল সো)-এর 


1৯৫ 
একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্রমূলক মু'জিষা। ৩ = ! শব্দটি ৪ 1/ 1 ধাতু থেকে : 
SAS | 
উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর 3) শব্দটি. স্পম্টত এ অর্থ 
AS ্ 
ফুটিয়ে তুলেছে। 8) শব্দটি $7% ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 


সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রান্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে । আয়াতে উল্লিখিত 
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে “ইসরা” বলা হয় এবং সেখান থেকে 
আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
হয়েছে । আর মিরাজ সূরা নজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা 


টি 


প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে & ১ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত 


I ad 
বহন করে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বয়ং কাউকে “আমার বান্দা” বললে এর চাইতে 
বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহলভী চমণ্কার বলেছেন ঃ 
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অর্থঃ তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা; 


তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে, আমি তোমারই দাস !! | 
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বান্দাদের পি ওয়া জনা একটা অতুলনীয় মর্যাদা । 


যেমন অন্য এক আয়াতে i Sue po Ue বলে স্বীয় ম কবুল বান্দাদের 


সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে 
যাওয়াই মানুষের সর্বরহৎ গুণ। কেননা, বিশেষ সম্মানের স্তরে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
অধেক্ষ গুণের মধা থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও এক্ট বড় 
উপক্কান্ন সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ এই সফর থেকে 
কারও মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক উ্র্বাককাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি 
একটি আল্লাহ্‌র গুণের অংশবিশেষ । যেমন ঈসা আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা 


থেকে খুস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে । তাই ১4৫ (বান্দা) শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, এসব গুণ, চরম পরাকাষ্ঠা ও মু'জিযা সত্ত্বেও রস্লুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহর বাগাই--স্বয্ং 
আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র কোন অংশীদার নন। 


কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মিরাজের প্রমাণাদি ও ইজমা £ ইসরা ও 
মিরাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক 


৪৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 
৫18৩ 

আলোচ্য আয়াতের প্রথম ৬৪০০ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে । কেননা, এ 

শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহাত হয়। মিরাজ যদি শুধু আত্মিক 

অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্ষের বিষয় কিআছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক 

মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ 

করেছে। 


4৯৫ শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। ক্ষারণ, শুধু আত্মাকে 
দাস বলে নাঃ বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমস্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী রো)-র কাছে বর্ণনা করলেন, তখন 
তিনি পরামর্শ দিলেন থে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে 
কাফিররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই 
' হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? 


ঃ$পর রসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ 
করল এবং ঠাট্টা বিদ্রপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী 
হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? 
তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মিরাজ হয়ে থাকলে তা এর 


পরিপন্থী নয় ৩৪) 1501 85771 ৩০৯ ৩১ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফ- 
সীরবিদদের মতে ৬১9) (স্বপ্ন) বলে ৩৮39১ (দেখা) বোঝানো হয়েছে, কিন্ত 
একে 09) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে গারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক 
অর্থে ৮১?) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে 
যদি 6:93) শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মিরাজের 
' ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে ক্ষিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে 
এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা রো) থেকে যে স্বপ্নযোগে 


মিরাজ বি কথা বণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নি ল। কিন্ত এতে শারীরিক মিরাজ 
না হওয়া হয় না। 


তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির | নাস্কাশ এ 
সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাষী আয়াঘ শেফা গ্রচ্ছে 
আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন । 


"ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই 
করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ 
থেকে এসব রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে। নামগুলো এই £ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আলী 
মর্তুজা, ইবনে মসউদ, আবু ঘর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, 
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ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবৃ 
হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ হ্যায়ফা ইবনে 
ইয়ামান, বুরায়াদাহ, আবু আইউব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে ভূনদুব, আবুল 
' হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)। 

৷ এরপর ইবনে কাসীর বলেন £ ৬ 3৬1০৮) ৪৪ ০৬৯ | 5 0০ 1 ০৮৪ এও 
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রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি। 


মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে 

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট 
হাদীসসম্হ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন £ সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সো) ইসরা 
সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস 
পর্যন্ত এ সফর বোরাকযঘোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি৷ 
বোরাকটি অদুরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং 
কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর 
সিড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির 
সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আক্কাশসমূহে গমন করেন। এ 
সিঁড়িটি কিএবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। ইদানিং কালেও 
অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে । স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও 
আছে। এই আলৌফিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে 
সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়- 
গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের অবস্থান কোন নিদিষ্ট আকাশে রয়েছে । উদাহরণত 
ষষ্ঠ আকাশে হযরত মৃসা (আ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম আ)-এর সাথে 
সাক্ষাত হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমৃহও অতিক্রম করে যান এবং এক 
ময়দানে পৌছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি “সিদরাতুল 
মুন্তাহা” দেখেন, যেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ- 
এর প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল! ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে 
রসূলুল্লাহ সো) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। 
সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবৃজ রঙের 
গদি বিশিষ্ট পাজকীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা+মুরও দেখেন। বায়তুল- 
মা*মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আআ) প্রাচীরের সাথে হেলান 
দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মাগমুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ 
করে। কিয়ামত পর্যস্ত তাদের পৃনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ (সা) 
স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ 
ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাচ ওয়াক্ত করে 
দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় । 


৪৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অতঃপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব 
পয়গস্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তার সাথে বায়তুল মোক্ষাদ্দাসে অবতরণ 
করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত 
আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গন্বরগণের সাথে নামায 
আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন ঃ 
নামাযে পয়গম্থরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আক্কাশে যাওয়ার পূর্বে 
সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্থ'র- 
গণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়- 
গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে 
এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য 
ছিল উধ্ব জগতে গমন করা । কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তি- 
সঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়্গন্ধর বিদায় দানের জন্য 
তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যস্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাকে সবার ইমাম 
বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়। 


এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে 
অন্ধক্ষার থাকতে থাকতেই মন্কা মোকাররমা পৌছে যান। 
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মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অগুসলিমের সাক্ষ্য ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে 
বল হয়েছে ঃ হাফেষ আবু নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রচ্থে মুহাম্মদ ইবনে 


ওমর ওয়াফেদীর (১) সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুর্ষীর বাচনিক নিশ্ষেনাক্ত ঘটনা 
বর্ণনা কণ্রছেন £ 


“রসূলুল্লাহ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্‌ ইয়া ইবনে 
খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পেছা 
এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা 
হয়েছে, যা সহীহ্‌ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রস্থে বিদ্যমান রীয়েছে। 
এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূনুল্লাহ্‌ 
(সা)-র অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লে'ককে দরবারে সমবেত করতে চাই- 
লেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে সে 
দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্রি- 
য়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্‌ বুখারী মুসলিম 


০১) ওয়াকেদীকে হাদীস বর্ণনায় হাদীসবিদগণ দুবল বলে আখ্যা দিয়েছেন । 
কিন্ত ইবনে কাসীরের মত সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, 
ব্যাপারটি আকীদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কখুক্ত নয় । এ ধরনের এঁতিহাসিক 
ব্যাপারে তার রেওয়ায়েত ধর্তৰ্য । 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩৩ 


প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা) সম্পকে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তার ভাবমৃতি 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আব্‌ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে 
কার্ষে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন 
সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় পতিপন্ন হব এবং আমার 
সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভত্'সনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি 
বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেম। আমি 
বললাম £ আমি তার ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি । আপনি নিজেই উপলব্ধি 
করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা । হিরাক্লিয়াস জিক্তেস করলেন, ঘটনাটি কি? 
আবূ সুফিয়ান বললঃ নবুয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা 
মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোক্াদ্দাস পর্যন্ত পৌছেছে এবং সে রান্রেই প্রত্যষের 
পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে। 

ইলিয়ার (বায়তুল মোকাদ্দাসের ) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের 
পেছনেই দীড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন £ আমি সেরান্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট 
তার দিকে ফিরলেন এবং জিজেস করলেন £ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন £ সে বলল ঃ 
আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যস্ত আমি শয্যা 
গ্রহণ করতাম না। সেরাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি 
দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। 
তারা সম্মিলিতভাবে চেস্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। 
(দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না)। মনে হচ্ছিলযেন আমরা কোন 
পাহাড়ের গায়ে ধান্ধা লাগাচ্ছি। আমি অপারক হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরক্ষে ডেকে আন- 
লাম। তারা পরীক্ষা করে বললঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। 
এখন ভোর না হওয়া পর্যস্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সক্ষালে আমরা চেষ্টা 
করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে 
গেল। সফ্কাল হওয়া মান্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার 
কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্ত বাঁধা 
হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরক্ষে বলেছিলাম £ আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত 
একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, ক্ষোন নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি 
বর্ণনা করেন যে, এ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও 
বিশদ বর্ণনা দিলেন ।---( ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ) 

ইসরা ও মিরাজের তারিখঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন £ মি'রাজের 
তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত 
এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা ) বলেন £ 
হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী 


বলেন ৪ হযরত খাদীজা (রা.)-র ওফাত নবৃয়তপ্রাগ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল। 
৫৫--- 


৪৩৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


কোন ফোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মিরাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে 
ঘটেছে । ইবনে ইসহাক বলেন £ মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের 
সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মিরাজের 
ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল । 


হরবী বলেন ঃ$ ইসরা ও মিরাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে 
হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেনঃ নবুয়তপ্রাস্তির 
আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে 
কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্ত সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম 


রাত্রি মি’'রাজের রাত্রি । ৪ { ৪ রত ঞ&) 1 a 


মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা £$ হযরত আবৃযর গিফারী কো) বলেন £ 
আমি রসূলুল্লাহ সো)-কে জিজেস করলাম £ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ ক্ষোন্টি? তিনি 
বললেন £ মসজিদে হারাম । অতঃপর আমি আরয করলাম £ এরপর কোনটি £ 
তিনি বললেন £ মসজিদে আকসা। আমি জিক্তেস করলাম £ এতদুভয়ের নির্মাণের 
মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন £ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন ঃ 
এ তো হচ্ছে মসজিদদ্য়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র 
ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামাষ পড়ে 
নাও ।---( মুসলিম ) 


তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ অল্লাহ্‌ তাআলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ 
থেকে দু’হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তি স্তর সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর 
পর্যন্ত পৌছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন। ---( নাসায়ী, 
তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড) 


বায়তুল্লাহ্র চারপাশে নিমিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে 
সমগ্র হরমফেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক্র দিয়ে দু’টি রেওয়ায়েতের এ 
বৈপরিত্যও দুর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ (সা)-র হযরত উম্মে 
হানীর গৃহ থেকে ঈসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার 
হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া 
হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে 


কা*বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। (৯:৪1 4& 1 5 


(AT en 


মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত £ আয়াতে 8) 5৯15) বলা হয়েছে। 


এখানে ৭১৯ বলে সমগ্র সিরিয়াক্ষে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্‌ 


তা'আলা আৰশ থেকে ফোরাত নদী পর্যস্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিভ্রতা দান 
করেছেন ।---( রূহল মা'আনী ) 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩৫ 


এর বরকতসমৃহ দ্বিবিধ 8 ধর্মীয় এ জাগতিক । ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূ- 
ভাগটি পূববতী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত 
হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের 
বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সতাই 
বিরল। 


হযরত মুআয হবনে জার্বাল (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা)-র রেওয়ায়েতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসম্হের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। 
আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। ---(কুরতুবী ) মসনদে 
আহমদ গ্রন্থে বণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভ্‌-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু 
চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না---(১) মদীনার মসজিদ (২) মক্কার মসজিদ 
(৬) মসজিদে আকসা এবং (8) মসজিদে তুর । 
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(২) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়েতে 
পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। 
(৩) তোমর। তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নৃহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় 
সে ছিল ক্বতজ্ঞ বান্দা! 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মূসা আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি এবং আমি সেটিকে বনী- 
ইসরাঈলের জন্য হিদায়েত (অর্থাৎ হিদায়তের উপায় ) করেছি € তাতে অন্যান্য বিধানসহ 
তওহীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানও ছিল) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া (নিজেদের) কোন 
কার্যানর্বাহী স্থির করো না। হেসেই সব লোকের বংশধরেরা ঃ যাদেরকে আমি নূহ 
(আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, (আমি তোমাদেরক্ষে বলছি, যাতে সে 
নিয়ামতের কথা: স্মরণ করে। আমি যদি তাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে রক্ষা 
না করতাম, তবে কিরপে আজ তোমরা তাদের বংশধর হতে? নিগ্নামতটি স্মরণ করে 
তার শোকর কর এবং শোকরের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তওহীদ। আর নূহ আট) খুবই শোকর- 
গুযার বান্দা ছিলেন। (সুতরাং পয়গম্বরগণ যখন শোক্ষর করেছেন, তখন তোমরা তা 
_কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার )? ্‌ 
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(8) আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর 

বুকে দু'বার অনর্থ সুষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) 
£পর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে- 
কানাচে পর্যত্ত ছড়িয়ে পড়ল । এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল ৷ (৬) অতঃপর আমি 
তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান 
দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে 
পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং 
যদি মন্দ কর 'তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন 
অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিরুত করে দেয়, আর 
মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকে ছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি 
ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। (৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। 


কিন্তু যদি পুনরায় তদ্র.প কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের 
জন্য কয়েদখানা করেছি । 
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সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩৭ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি বনী-ইসরাঈলকে (তওরাত অথবা ইসরাঈল বংশীয় অন্যান্য পয়গম্থরের 
সহীফা ) গ্রচ্ছে একথা (ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে) বলে দিয়েছিলাম, যে তোমরা (শাম ) দেশে 
দু'বার (প্রচুর গোনাহ করে ) অনর্থ সৃষ্টি করবে [ একবার মূসা (আ)-র শরীয়তের 
বিরোধিতা করে।] এবং অন্যদের উপরও খুব বল প্রয়োগ করতে থাকবে (অর্থাৎ অত্যা- 
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চার-উৎপীড়ন করবে ৩ ০৪০ বলে আল্লাহ্র হক নষ্ট করার প্রতি এবং এ 
বলে বান্দার হক নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল 
যে, উভয়বার তোমরা ভীষণ আয়াবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন প্রথমবারের ওয়াদা 
আসবে, তখন আমি তোমাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেব, যারা অত্যন্ত 
যুদ্ধপ্রিয় হবে । অতঃপর তারা (তোমাদের ) গৃহসমূহে প্রবেশ করবে (এবং তোমাদেরকে 
হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ করবে )। এটা (শাস্তির এমন ) এক ওয়াদা, যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। 
অতঃপর (যখন তোমরা স্থীয় রুতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তখন) 
আমি পুনরায় ওদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দান করব (যদিও তা হবে পরোক্ষভাবে । 
অর্থাৎ যে জাতি তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করবে, তারা তোমাদের মিন্র হয়ে যাবে )। 
এভাবে তোমাদের শন্ত্র সে জাতির কাছে এবং তোমাদের কাছে পরাভূত হয়ে যাবে। এবং 
অর্থসম্পদ ও পৃন্র-সন্তান দ্বারা (যেগুলো বন্দী ও লুট করা হয়েছিল) আমি তোমাদের সাহায্য 
করব অর্থাৎ এসব বন্ত-সামগ্রী তোমরা ফেরত পেয়ে যাবে। ফলে তে'মরা শক্তিশালী 
হবে এবং আমি তোমাদের দল (অর্থাৎ অনুসারীদের )-কে র্ৃদ্ধি করব। (সুতরাং জীক- 
জমক, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অনুসারী সব কিছুতেই উন্নতি হবে। আর সেগ্রন্থে 
এ উপদেশও লিখেছিলাম যে) যদি (ভবিষ্যতে ) ভাল কাজ কর, তবে নিজেদের উপক রাই 
তা করবে তের্থাৎ ইহকাল ও পরকালে এর উপকার পাবে) এবং যদি (পুনরায় ) তোমরা 
মন্দ কাজ কর তবে, তাও নিজেদের জন্যই করবে । (অর্থাৎ আবার শাস্তি ভোগ করবে । 
সেমতে তাই হয়েছে। যেমন, অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে) এরপর যখন (উপরোক্ত 
দু'বার অনর্থ সৃষ্টির মধ্য থেকে ) শেষবারের সময় আসবে [তখন তোমরা ঈসা আ)-র 
শরীয়তের বিরোধিতা করবে] তখন আমি পুনরায় তোমাদের উপর অপরকে জয়ী করে 
দেব, যাতে (তারা পিটিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় এবং যেভাবে তারা 
(পূর্ববর্তী লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দাসের ) মসজিদে (লুটতরাজ করতে করতে ) ঢুকেছিল, 
এরাও (অর্থাৎ পরবতাঁ লোকেরাও ) তাতে ঢুকে পড়বে এবং যে বস্ত তাদের হস্তগত হবে 
. সেগুলোকে (ধ্বংস ও) বরবাদ করে দেবে। [ এবং সে গ্রন্থে একথাও লিখেছিলাম যে, 
" এই দ্বিতীয়বারের পর যখন মূহাম্মদ (সা)-এর আমল আসবে, তখন তোমরা বিরোধিতা 
ও-অবাধ্যতা না করে তার শরীয়তের অনুসরণ কর। তাতে ] আশ্চর্য নয় (অর্থাৎ ওয়া- 
দার অর্থে আশা রয়েছে) যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি রহমত করবেন 
_ এ্রেবং তোমাদেরকে পুনরায় অপমানের হাত থেকে মুক্তি দেবেন ) এবং যদি তোমরা পুনরায় 
সে (অপ) কর্ম ক্র, তবে আমিও পুনরায় সে (শাস্তি) ব্যবহার করব। (সুতরাং রসূলুল্লাহ্‌ 


৪৩৮ -তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


'(সা)-র আমলে তারা তাঁর বিরোধিতা করলে পুনরায় নিহত, বন্দী ও লান্ছিত হয়েছে। 
এটা হল ইহকালের শাস্ত এবং (পরকালে ) আমি জাহান্নামকে (এমন) কাফিরদের 
জেলখানা করেই রেখেছি । 
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শরীয়তের বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশ্ভ পরিণতি সম্পকে ভীতি প্রদর্শন ও 
সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের 
জন্য বনী-ইসরাঈলের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা শন্রদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা 
তাদেরক্ষে চরম বিপর্যয়ের মুখে গেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুশিয়ার হলে এবং, 
অনাচারের অভ্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্ত কিছু দিন পর 
আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পুনরায় শত্রুদের হাতে লাস্ছিত করেন। কোরআন পাকে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, . 
কিন্ত ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিরত হয়েছে । 


প্রথম ঘটনা £$ বর্তমান মসজিদে আফসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ)-এর 
ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের 
শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার 
উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবগন্ জুট করে নিয়ে 
যায়, কিন্ত নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি। 


দ্বিতীয় ঘটনা $ এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি । 
বায়তুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মৃতি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা 
অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্ব্র-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের 
জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এরং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা 
ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎ কিঞ্চিত উন্নতি হয়। 


তৃতীয্ন ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল 
সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর 
ধনসম্পদ লুট করে নেয়! সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক 
সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। 


চতুর্থ ঘটনা এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মৃতিপূজক ও 
অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়- 
তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন 
লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আ) 
ফর্ডুক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান 
থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লান্ছনা ও দুর্গতির 
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মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্্াট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল 
অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আদেরকে পুনরায় 
সিরিয়ায় পৌছে দেয় এবং তাদের লুন্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। 
এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে 
বসতি স্থাপন করে ইরান সম্সাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা 
পুনর্নির্মাণ করে। 


পঞ্চম ঘটনা $ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্থাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে অতীতকে 
সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অঙঃপর হযরত 
ঈসা (আ)-র জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাক্ষিয়া শহরের 
প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ 
হাজারক্কে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, 
কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবতী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকা'রারা 
শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল 
মোকাদ্দাস রোম সঙ্জাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং 
এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন । 


ষষ্ঠ ঘটনা £ হযরত ঈসা আ)-র সশরীরে আকাশে উ্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর 
পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা 
শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখন- 
কার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খৃস্টানও ছিল না। কেননা 
তার অনেক দিন পর ক্রনস্টানটাইন প্রথম খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা 
হযরত ওমর রো)-এর আমল পর্থস্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর 
(রা) এটি পুনর্নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে 
বয়ানুল কোরআনে লিখিত হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত দুটি ঘটনা কোন্‌ 
গুলো? এর চুড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো 
অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং 
শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও 
ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি 
দীর্ঘ হাদীস বণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই 
বোঝানো হয়ছে । দীর্ঘ হাদীসটির, অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ৪ 


হযরত হোযায়ফা হলেন £ঃ আমি রাসূল্ল্লাহ্‌ সো)-র খিদমতে আরয করলাম, 
বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ । তিনি 
বললেন £ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্টাপর্ণ যহান গৃহ। এটি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ আ)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুত্তণ ইয়াকত ও 
যন্গপ্নরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। “সোলায়মান আট) যখন এর নির্মাণ কাজ আর করেন, 


880 তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তখন আল্লাহ্‌ তা"আলা জিনদের তার আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা 
ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন £ আমি আর্য 
করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্ঞা ও স্বর্ণ-রৌপা কোথায় এবং কিভাবে 
উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্াহ্‌ সো) বললেন £ বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্‌র নাফর মানী 
করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপততি হল এবং পয়গস্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল HS 


সে সাতশ বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের 17 ও 
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ঘটনাই বোঝানো হয়েছে । বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, ্‌ 
পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত 
ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় 
এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে । সে বনী ইসরাঈলকে একশ" বছর পর্যন্ত লান্ছনা 
সহকারে নানারকম কম্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে । 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরানের এক সম্ত্রটকে তার মুকাবেলার জন) তৈরী করে 

দেন। সেবাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলক্ে বুখতা- নছরের বন্দীদশা 
থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়ে- 
ছিল, ইরানী বাদশাহ্‌ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইসলাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর 
এবং গোনাহ্‌র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের 
3 1১2 A পিউ উড হি পা শিউর te 


উপর চাপিয়ে দেখ ! আয়াত ৩০০ ০১০০ ৩15৮৯78০109 ০০ 
বলে একথাই বোঝানো হয়েছে । 


্‌ বনী ইসরাঈলর। যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ 
ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ওকুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল । 
তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্সাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। 
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বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয্ন ক্ষেত্রে ভার সাথে যুদ্ধ করে অগণিত 
লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মোক্ান্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর 
হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো 
পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে । শেষ যমানায় হযরত মাহদী আবিভূত হয়ে এগুলোকে 
আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে 'আনবেন 


সুরা বনী ইসরাঈল ৪৪১ 


এবং এখানেই আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ব ও পরবতী সব মানুষকে একন্র করবেন। (এ 
দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধত করেছেন )। 

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি 
শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. মৃসা আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. ঈসা (আ)-র 
নবুয়ত ল।ভের পর তাঁর শরীয়তের বিরু দ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধা- 


চরণের অন্তর্ভস্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচা আয়াতসমৃহের তফসীর 
দেখুন। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাণআলার 
ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও 
জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকাৰ্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে 
পড়বে, তখনই লান্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শব্দের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা 
তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে নাঃ বরং তাদের পরম 
প্রিয় কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের 
কাফির শন্ু বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে দুক্ষে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্য- 
দত্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ । কোরআন 
পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মৃসা আ)-র শরীয়ত চলাকালীন 
এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা আ)-র আমলের । উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন 
শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক আগ্নিপূজক সম্ত্াটক্ষে তাদের 
উপর এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধবংসলীলা চালায় 
দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক্ক রোম সম্্াটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সেহত্যা ও লুটতরাজ 
করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃতে;র পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে 
সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে. উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং 
জনবল ও সন্তান-সম্ততিকে পুনবহাল করে দেন। 

এ ঘটনাদয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব ব্যাপারে 
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নাঞফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব 
চাপিয়ে দেব। বণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যস্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের 
সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। . 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসা আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে 
এবং দ্বিতীয় বার ঈসা আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাব তোমরা শাস্তি 


৪৪২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে-মুহাঙ্মদীয্প যুগ যা কিয়ামত 
পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্সের পরিণতিই ভোগ 
করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে? তারা শরীয়তে-মুহাশ্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে 
প্ররস্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লান্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত 
তাদের পবিভ্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য 
এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লান্ছিত করেছিল এবং তাদের 
পবিশ্র কেবলা বায়তুল মোক্কাদ্দাসেরও অবমাননা করোছল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল 
মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে 
পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গন্থরগণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন। 


বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ ॥॥ বায়তুল মোকাদ্দাসের 
বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরস্পরার একটি অংশ £ বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা 
কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনালোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, 
মুসলমানগণ এ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পাথিব 
সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
যখন তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত, ও কাফির- 
দেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদ- 
সম্ূহেরও অবমাননা হবে + 


সাম্প্রতিককালে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর ইহুদীদের অধিকার এবং তাতে আগ্নি- 
সংযোগের -হাদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে। সত্য 
বলতে কি, এতে করে কোরআনের উপরোক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে । মুসলমানগণ 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শান-শওকতে 
মনোনিবেশ করেছে এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধি-বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে 
নিয়েছে । ফলে আল্লাহ্‌র কুদরতের সেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি 
আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের 
বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম ' 
মসজিদের একটি মসজিদ---যা সব সময়ই গয়গম্থরগণের কিবলা |ছুল--আন্বদেন কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘ্বণিত ও লান্ছিত বলে গণ্য হত, আজ সে 
ইহুদী জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি, দেখা যায়, 
এজাতি সংখ্যায় মুসলমানদের মুকাবিলায় কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসল- 
মানদের সমস্টিগত সমরাস্ত্রের মুকাবিলায়ও ওদের ফোন গুরুত্ব নেই। এতে আরও 
প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদীদেরকে কোন সম্মানের আসন দান করে না। তবে 
এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই ৷ এ থেকে.পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, যা 
কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমান্ত প্রতিকার 
হিসাবে ষদি আমরা স্থীয় দুরের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করি, আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলীর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ 
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ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্‌ বায়তুল 
মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভূক্ত হবে। কিন্ত পরিতাপের বিষয়, 
আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনু- 
ধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল 
মোকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করছে। অথচ বাহ্যত এর কোন 
সম্ভাবনা দেখা যায় না। 593৩) 1410 

যে অস্ত্র-শত্্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মৌকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মুসল- 
মানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, 
শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে. বিজাতির উপর 
ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে 
খাঁটি ইসলামী জিহাদ। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য 
মুসলমানদেরকে এর তওফীনক দান করুন। 


একটি আশ্চর্ষজনক ব্যাপার £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি 
স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন । একটি বায়তুল মোকাদ্দাস আর অপরটি 
বায়তুল্লাহ্‌ ৷ কিন্ত আল্লাহ্‌র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন । বায়তুল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং কাফিরদের হাত থেকে এক্ষে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ 
করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। ইয়ামানের খৃস্টান বাদশাহ, বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই 
পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন। 

কিন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে 
জানা যায় যে. মুসলমানরা যখন পথন্র্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসাবে তাদের 
কাছ থেকে এ কিবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফিররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। 


কাফির আল্লাহ্‌র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ঃ উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন 
পাক বলেছে. আল্লাহ্‌র দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, 
তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের উপর এমন রান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে 


ও 


তা 
প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে । এ স্থলে কোরআন পাক ৮) [5 ০০ 
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শব্দ ব্যবহার করেছে--- ১ uc বলেনি । অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত এর তাৎপর্য 


এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয় । 
Ar 11১০ 
যেমন, এ সূরার প্রারস্তে ৮ ৮453 ০97 এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
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শবে মি’রাজে রসূলুল্লাহ সো) আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ 
নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সো)-র 
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নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু ৮ ১১০ (বোন্দা) বলে ব্যক্ত করেছে 


যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্‌ কত ক তা্ষে বাচ্গ। বলে 
আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা 
হয়েছিল, তারা ছিল কাফির। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 


(3৩ (%০ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে ৩৯১ (1 তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার 
AB 


করে (3) 1৬ ০০ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃন্টিগতভাবে তো সমগ্র, মানব- 
মণ্ডলীই আল্লাহ্‌র বান্দা, কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের ০০১ 51 
তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে হতে পারে । 
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(৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম- 
পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় ষে, তাদের জন্য মহা পুরক্ষর রয়েছে । (১০) এবং 
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। 
(১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ 
তো খুবই দ্র.ততাপ্রিয় । 





পূর্ধাপর সম্পর্ক ঃ সূরার প্রারভ্ে মি'রাজের মু'জিযার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা)-র 
রিসালত প্রসঙ্গ বণিতি হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআনের মু'জিযার মাধ্যমে 
তা প্রমাণ কর! হচ্ছে। ্‌ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ সরল (অর্থাৎ ইসলাম ) এবং 
এ পথ মান্যকাররী ও অমান্যকারীদের প্রতিদান ও শাস্তিও ব্যক্ত করে) সৎ কর্ম সম্পাদনকারী 
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তার( বিরাট সওয়াব পাবে এবং আরও বলে যে, যারা প্ররকালে 
বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি । কিছু মানুষ 
(যেমন, কাফিররা ) অমঙ্গলের (অর্থাৎ আযাবের ) এমন দোয়া করে, যেমন মঙ্গলের 
দোয়া (করা হয় )। মানুষ (স্বভাবতই ) কিছুটা দ্রুততাপ্রিয়। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


‘আকুওয়াম’ পথঃ কোরআন পাক যে পথ নির্দেশ রে, তাকে ‘আকওয়াম’ 
বলা হয়েছে। ‘আক্রওয়াম’ সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং 
বিপদাপদমুক্তও ।---( কুরতুবী ) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব-জীবনের 
জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও 
মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে; 
কিন্ত রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত 
ও ভবিষ্যৎ তার কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের 

, উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে 
জাত নয়, তাই সে নিজের ভাল-মন্দও পুরোপরি জানতে পারে না। 


সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে 
বসে, যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন দোয়া 
কবুল করে নিলে সে নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা অধিকাংশ সময় 
এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে 
. যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে 
মানুষের একটি স্থভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের 
তাড়নায়ই দ্ুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লো'কসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণাম- ' 
দশিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার 
দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক 
দুর্বলতা বণিত হয়েছে। 
কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে 
সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় 
দোয়া করে বসে যে, 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর 
আকাশ থেকে প্রস্তর রম্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। 
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(১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্পুভ করে দিয়েছি 
রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বহরসমূহের গণনা. ও 
হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক 
মানুষের কর্মকে তার শ্রীবালগ্ন করে রেখেছি । কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে 
একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থাক্স পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব । 
আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট । (১৫) যে কেউ সৎ পথে চলে, তারা 
নিজের সঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের 
জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না । কোন রসূল না পাঠানো 
পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। 
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আমি রাত ও দিনকে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন করেছি । অতঃপর রাতের নিদর্শন 
(অর্থাৎ স্বয়ং রাত্রি )-কে আমি নিম্পভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি 
(যেন এতে যাবতীয় বন্তসামণ্রী সহজেই দেখা যায় ), যাতে (তোমরা দি'নর বেলায় ) পালন- 
কর্তার রুষী অন্বেষণ কর এবং (দিবারান্রির গমনাগমন, উভয়ের রঙের পার্থক্য-_-একটি 
উজ্জ্বল ও অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উভয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা দ্বারা ) বছরসমূহের 
গণনা এবং (অন্যান্য ছোটখাট ) হিসাব জেনে নাও। (যেমন স্রা ইউনুসের প্রথম রুকুতে 
বণিত হয়েছে)। আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কংরছি। (লওহে মাহ্ফুষে 
সমগ্র সৃষ্টবস্তর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআন 
পাকেও প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে । ক:জেই এ বর্ণনা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হতে 
পারে)। এবং আমি প্রত্যেক (আমলকারী ) মানুষের আমলকে (সৎ হোক কিংবা অসৎ) 
তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত )! 
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এবং (অতঃপর ) আমি কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার (দেখার ) জন্য বের করে 
সামনে দেবঃ যাসে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে । (এবং তাকে বলা হবেষে ) নিজের আমল- 
নামা (নিজেই ) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট । 
(অর্থাৎ তোমার আমল অন্য কেউ গণনা করবে, এর প্রয়োজন নেই; বরং তুমি নিজেই নিজের 
আমলনামা পড়ে যাও এবং হিসাব করে যাও যে, তোমার কি পরিমাণ শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া 
উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, এখনও আযাব সামনে না এলেও তা টলবে না। এমন এক সময় 
আসবে, যখন মানুষ নিজের সব কাজকর্ম খোলা চোখে দেখতে পাবে এবং আযাবের যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কায়েম হয়ে যাবে এবং) যে ব্যক্তি (দুনিয়ার সোজ। ) সরল পথে চলে, 
সে নিজের উপকারার্থেই চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে-ও নিজেরই ক্ষতির জন্য 
বিপথগামী হয়। (সে তখন এর সাজা ভোগ করবে । এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই। 
কেননা, আমার আইন এই যে) কারও (পাপের ) বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না (এবং 
যাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তা তার কাছে সপ্রমাণ করার পর দেওয়া হয়। কেননা, আমার 
আইন এই যে) আমি (কখনও) শাস্তি দান করি না, যে পর্যন্ত না (তার হিদায়তের জনা) 
কোন রসূল প্রেরণ না করি। 


জান্ষঙ্জিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারান্ত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
শতি্র নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে । অতঃপর বলা হয়েছে যে, ব্রান্ত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং 
দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রান্নিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার 
তাগপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি । অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা 
ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ. তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির 
অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি 
বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হটুগোলে ঘুমন্তদের 
ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। 


এখানে দিনক্ষে ওজ্ছল্যময় করার দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে । এক. দিনের 
আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে । মেহনত, মজুরি, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর 
জন্য আলো অত্যাবশাক। দুই. দিবারান্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় 
করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে। 


এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত । 
দিবারান্নির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ 
নিদিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে । 


আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ 8 মানুষ যে কোন জায়গায় যেকোন অবস্থায় 
থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে । মৃত্যুর পর 
তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে 
দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের 


8৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা 
ব্যক্তিও আমলনার্মা পড়ে ফেলবে । এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি 
রেওয়ায়েত উদ্ধত করেছেন। তাতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কোন কোন 
লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু 
সৎ কর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আর্য করবে £ পরওয়ারদিগার ! এতে আমার অমুক 
অমুক সৎ কর্ম লেখা হয়নি । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে £ --আমি সে সব 
স€ কর্ম নিশ্চিহ করে দিয়েছি । কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে ।--€ মাযহারী ) 


পয্পগন্জর প্রেরণ ব্যতীত আহাব না হওয়ার ব্যাথ্যা ঃ এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন 
ফিকাহবিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসুলের দাওয়াত পৌছেনি কাফির হওয়া 
সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা 
বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভূতি--সেওলো যারা 
অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবেঃ যদিও তাদের কাছে নবী ও রসুলের 
দাওয়াত না পৌছে থাকে। তবে গয়গম্থরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্‌র 
কারণে আযাব হবে না। কেউ ক্ষেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও 
নবী অথবা তাদের কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে 
পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে। 


Ia GB 3 


মুশরিকদের সন্তান-সম্ভতির আযাব হবে নাঃ ৪১৯13358311) ১ 


আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক 


ও কাফিরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, 
পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকাহ্বিদের উক্তি 
বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। 
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(১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন 
লোকদেরকে উদ্ধদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন দে জনগোষ্ঠীর 
নৃহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। জাপনার পালনকর্তাই বান্দাদের 
পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেম্ট। 


| পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছিল যে, যে পষ্ন্ত পয়গন্বরগণের 
মাধ্যমে কোন সম্পুদায়ের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার হিদায়ত সম্বলিত বাণী না পে ছাত 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৪৯ 


এবং এরপরও তারা আনুগত্য প্রকাশ না করত, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি 
আযাব প্রেরণ করতেন না। এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর 
বিপরীত দিকটি বিধৃত হয়েছে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর পয়গন্বর পৌছে যাওয়ার 
পর যখন কোন সম্পুদায় অবাধ্য আচরণ প্রদর্শন করে, তখন সে সম্পুদায়ের প্রতি ব্যাপক- 
ভাবে আযাব প্রেরণ করা হয়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন আমি ফোন জনপদকে (যা কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্‌র রহস্যের 
তাগিদ অনুযায়ী ধ্বংস করার যোগ্য হয়) ধ্বংস করতে চাই, তখন সেটিকে পয়গম্বর প্রেরণের 
পূর্বে ধ্বংস করি না, (বরং কোন রসূল মারফত ) সে জনপদের সম্পন্ন (অর্থাৎ ধনী ও নেতৃ- 
স্থানীয় ) লোকদেরকে (বিশেষ করে এবং জনগণকে সাধারণভাবে ঈমান ও আনুগত্যের ) 
নির্দেশ দেই। অতঃপর (যখন ) তারা (আদেশ মান্য না করে, বরং) সেখানে পাপাচারে 
মেতে উঠে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেই জনপদকে 
নাস্তানাবুদ করে দেই। (এ রীতি অনুযায়ী ) অনেক উম্মতকে নূহ আ)-র যুগের ) 
পর (তাদের কুফরী ও গোনাহ্র কারণে ) ধ্বংস করেছি, [ যেমন, ‘আদ’, সামূদ ইত্যাদি। 


কওমে নৃহের বন্যায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া তো সুবিদিত। তাই শুধু 
AY 10 
এ 4) ৬5 বলা হয়েছে এবং স্বয়ং কওমে নৃহের কথা উল্লেখ করা হয়নি। 
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AN 

(০১ শব্দের মধ্যে নহ (আ)-র মহাপ্লাবনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সেটাকে কওযমে 
নূহের ধ্বংসপ্রাগ্তির বর্ণনা সাব্যস্ত করে এখানে নূহের পরবর্তী যুগের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । ] আপনার পালনকর্তা বান্দাদের গোনাহ্‌ জানা ও দেখার জন্য যথেষ্ট । (সেমতে 
কোন সম্প্রদায়ের যে ধরনের গোনাহ্‌ হয়, তিনি সে ধরনের সাজাই দান করেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


Nee Nee 


একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ 6১911)1 এবং অতঃপর ০০1 


বাকাদয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবক্ষাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই 
ছিল আল্লাহ্‌ তা“আলার উদ্দেশ্য । তাই প্রথমে তাদেরকে পয়্গম্থরগণের মাধ্যমে ঈমান ও 
আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এ সব 
তো আল্লাহ তা'তআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি £ তারা তো 
অপারক ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমা ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা 


৪৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হয়েছে যে, আল্লাহ, তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব 
ও সওয়াবের পথ সুস্পম্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে 
চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের 
উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের 
কুফরী ও গোনাহের সংকল্প---আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার 
যোগ্য হতে পারে না। 

Nes 


আয়াতের অন্য একটি তফসীর £ US ০ 1 শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে 


বণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই! কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কিরা'আত 
হয়েছে। আবূ ওছমান নাহ্‌দী, আবু রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক 
কিরা'আতে এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন্ন 
বিত্তশালী লোকদেরকে প্রভাবশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপাচারে মেতে উঠে 
এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। 


Nee 


হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রা)-এর এক কিরআত শব্দটিকে ৩ 7০ | 


রর ATA 
পাঠ করা হয়েছে। তীদের কাছ থেকে এর.তফসীর 351 বণিত আছে। অর্থাৎ 
আল্লাহ তা"আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ 
এই প্রকাশ পায় যে,সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃম্টি করা হয়। তারা 
পাপাচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আযাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়। 


প্রথম কিরা'আতের সারমর্ম দাড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ভোগবিলাসী 
লোকদের শাসনকার্ধ অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয় বরং 
আল্লাহর আযাবের লক্ষণ। আল্লাহ্‌ তা‘আলা যখন কোন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং 
তাকে আযাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও 
নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। 
অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া 
হয়। উভয় অবস্থার পরিণতি দীঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার আৌতে গা 
ভাসিয়ে আল্লাহর না ফরমানী নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেন্ত্র প্রস্তুত করে। 
অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে । 


ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার £ আয়াতে বিশেষ- 
ভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিক- 
ভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর চরিত্র ও কের্সের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা 
কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ. তা“আলা 
যাদেরকে ধন দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর 
যত্ববান হওয়া উচিত । এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য 


সুরা বনী ইসরাঈল ৪৫১ 


ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় 
সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে। 
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(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সে সব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে 
দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত 
অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় 
তার জন্য যথাযথ চেম্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয় থাকে । 
(২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌছে দেই 
এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে 
অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং 
ফষীলতে শ্রেষ্ঠতম । 














তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে ব্যক্তি (স্বীয় সৎ কর্ম দ্বারা শুধু) ইহকালের (উপকারের ) নিয়ত রাখবে (হয় 
এ কারণে যে, সে পরকালে বিশ্বাসী নয়, না হয় এ কারণে যে, সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল ) 
আমি তাক্ষে ইহক্ষালেই যতটুকু ইচ্ছা (তাও সবার জন্য নয়; বরং) যাক ইচ্ছা নগদ দিয়ে 
দেব। (অর্থাৎ ইহকালেই .সে কিছু প্রতিদান পেয়ে যাবে )। অতঃপর (পরকালে কিছুই 
পাবে নাঃ বরং সেখানে) আমি তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করব। সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত 
বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে । আর যে ব্যক্তি স্ব্রোয় কৃতকর্মে) পরকালের (সওয়াবের ) 
নিয়ত রাখবে এবং এর জন্য যেরূপ চেস্টা করা দরকার, তদ্রপচেস্টা কর্যব (উদ্দেশ্য এই যে, 
যে কোন চেস্টা উপকারী নয়ঃ বরং যে চেস্টা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী, শুধু তাই 
উপকারী । কেননা, এরূপ চেস্টারই আদেশ করা হয়েছে ।- যে কর্মও প্রচেষ্টা শরীয়ত ও 
সুন্নতের পরিপন্থী তা গ্রহণযোগ্য নয়। শর্ত এই যে,সে ঈমানদারও হবে) এমন লোকদের 


৪৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চেষ্টাই গ্রহণীয় হবে। (মোট কথা, আল্লাহ্‌র কাছে সফলকাম হওয়ার শর্ত চারটি। এক. 
নিয়ত শুদ্ধ করা অর্থাৎ খাঁটি পরকালীন সওয়াবের নিয়ত করা---মানসিক স্বার্থ অন্তভূস্ত 
না হওয়া। দুই. নিয়তের জন্য না করার প্রয়াস। শুধু নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা ক্কার্যসিদ্ধি হয় 
না,ষে পর্যন্ত তাঁর জন্য কাজ না করাহয়। তিন. কর্মসিদ্ধ করা। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নত 
অনুযায়ী কর্মপ্রয়াস পরিচালনা । কেননা, অভীম্ট লক্ষ্যের বিপরীত দিকে দৌড়ানো ও. 
. এতদুদ্দেশ্যে চেস্টা চালিয় যাওয়া উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আরও 
দূরে ঠেলে দেয়। চার. বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈমান শুদ্ধ করা। এ শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সবগুালার মূল ভিত্তি। এসব শর্ত ব্যতীত কোন কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য 
নয়। কাফির,দর জন্য পাথিব নিয়ামতসমূহ অজিত হওয়া তাদের কর্মের গ্রহণীয়তার 
লক্ষণ নয়। কেননা, পাথিব নিয়ামত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট নয় ঃ বরং) 
আপনার পালনকর্তার (পাথিব ) দান থেকে আমি তাদেরকেও € অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদেরকেও ১ 
সাহায্য করি (এবং তাদেরকেও । অর্থাৎ অপ্রিয় বান্দাদেরকেও সাহায্য করি)। আপনার 
পালনকর্তার (পাথিব ) দান (কারও জন্য) বন্ধ নয়। দেখুন আমি (পাথিব দানে ঈমান ও 
কুফরের শর্ত ব্যতিরেকে ) এককে অপরের ওপর ফিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি! (এমনকি, 
অধিকাংশ কাফির অধিকাংশ মুমিনের তুলনায় অধিক ধনসম্পদের মালিক। কেননা, 
এসব বস্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়)। অবশ্যই পরকাল (যা প্রিয় বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট, তা ) 
মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিরাট। (তাই এর জন্য যত্ববান হওয়া উচিত )। 


আনুষজ্জিক জাতব্য বিষয় 
যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের 


পাতি AN bE POE MESA Ed 


এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় ৪1 ৮ 1 5৯) 6 ৬০ 


---বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা els ১2) 17০০ 1 ক্রমাগত বলতে থাকা ও 
স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার 
প্রত্যেক কর্মকে ব্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছম করে 
রাখে-_-পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে । পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার 


ভগ লে পরি 


la 
প্রতিদানের বর্ণনায় ৪) 1১1)1 বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, 


মুমিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবেঃ 
যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। 


প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফির বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যতিম্রই হতে পারে। তাই 
তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মুমিনের । তার যে কর্ম খাটি 
নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুষায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে -এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, 
তা গ্রহণযোগ্য হবে না। . 


সূরা বনী ইসরাঈল 8৫৩ 


বিদ'আত ও মনগড়া আমল ঘতই ভাল দেখা যাক---গ্রহণযোগ্য নয় 8 এ আয়াতে 
কপার 


চেষ্টা ও কর্মের সাথে (8১ শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেস্টা কল্যাণ- 
কর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের ) লক্ষ্যের 
উপযোগী । উপযোগী হওয়া না হওয়া সুধু আল্লাহ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে 
পারে। ফাজেই যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়---সাধারণ বিদ'আতী পন্থাও এর 
অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন---পরকালের জন্য উপযোগী 
নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরফালেও কল্যাণকর নয়। 
পালিত | 

তফসীর রাহুল মা‘আনী (৮84৯৯ শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে 
সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি 
সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সা্ক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোন সময় 
করল কোন সময় করল না---এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। 
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হে) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য । তাহলে তুমি নিন্দিত 
ও অসহাগ্ন হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া 
অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার কর । তাদের মধ্যে কেউ 
অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ঃ তবে তাদেরকে “উফ' শব্দটিও 
বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিল্টাচারপূর্ণ কথা । (২৪) 
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নসভাবে মাথ। নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, 
তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। 
(২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা 
সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল । 












828 তফসীক্ে মা'আরেফুল-কোরআন । পঞ্চম খণ্ড 


পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় 
শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই ঘে, ঈমানসহ এবং শরীয়ত ও সুন্নত 
অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমনি 
ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বণিত। 
এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাফল্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ পরকালের ধ্বংসের 
কারণ। যেহেতু উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে ঈমানের শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই 
সর্বপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বান্দার হক সম্পফ্িত 
নির্দেশ বণিত হয়েছে । ্‌ | 


 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
শর্ত 141 AA NAN 


(প্রথম নির্দেশ তওহীদ )৯ 109) 1481 ০ 9৮৯০ 87 সন্োধিত ব্যক্তি ) 


আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (অর্থাৎ শিরক করো না)? তাহলে তুমি 
দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে যে) তোমার পালনকতা 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সত্য উপাস্য তাকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। 


(এটা পরকালের চেস্টার পন্থা সংক্রান্ত বিবরণ )। 


KA 4A রর 


| GN 
(দ্বিতীয় নির্দেশ পিতামাতার হক আদায় করা ৮৮1৩৫ ৯5 ৪5) 


তোমার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি (তারা ) তোমার কাছে (থাকে এবং) 
তাঁদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে (অর্থাৎ বার্ধক্যের বয়সে ) উপনীত হয় এবং সে 
কারণে সেবা-যত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং যখন স্বভাবতই তাদের '.সেবাযত্র করা 
কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব ক্র যে) তাদেরকে (হ্যা থেকে) হু-ও 
বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে খুব আদব সহকারে কথা বল। 
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইয্যত-সম্মান করে দাও এবং €তাদের জন্য 
আল্লাহর কাছে) এরূপ দোয়া করঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, 
যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। শুধু এই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন- 
কেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আদব ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করবে। 
কেননা ) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা খুব জানেন। (একারণেই এর 
বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য একটি হাল্কা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা (প্রকৃতই 
আন্তরিকভাবে) সৎ হও, (এবং ভুলক্রমে, মেযাজের সংকীর্ণতাহেতু কিংবা বিরক্তিবশত 
কোন বাহ্যিক জট হয়ে যায়, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নাও) তবে তওবাকারীদের 
অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব 8 ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্যবহার 


সূরা বনী ইসরাঈল 8৫৫ 


করাক্ষে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরয করেছেন। যেমন সূরা লৌকমানে 
নিজের শোকরের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা 
পা 4 N MA রস 

হয়েছেঃ 98 43 15) 5 5599 19 1 অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি কৃতক্ত হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ 
হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ্‌ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে 
রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রশ্ন করল £ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় 
কাজ কোনৃটিঃ তিনি বললেন £ (মুস্তাহাব ) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন 
ক্ষরল £৪ এরপর কোন্‌ কাজটি সর্বাধিক প্রিয় £ তিনি বললেন £ পিতামাতার সাথে 
সদ্যবহার ।---€ কুরতুবী ) 


হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্বের ফযীলত ঃ মসনদে আহমদ । 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা) 
থেকে বণিত রয়েছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবতী দরজা । এখন 
তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফাষত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী ) (১) 
তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বণিত 
রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবতাঁ দরজা । এখন তোমাদের 
ইচ্ছা, এর হিফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও । (মাযহারী ) (২) তিরমিযী ও 
মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বণিত রয়েছে যে, 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি পিতার সন্তষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসম্ভষ্টি 
পিতার অসন্তজ্টির মধ্যে নিহিত। 


(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিক্তেস করল £ সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন £ 
তারা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম । উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও 
সেবাষত্র জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবি ও তাদের অসন্তজ্টি জাহান্নামে 
পৌছে দেয়। ্‌ 
€8) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে অসাকির হযরত ইবনে আব্বা- 
দের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে 
পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি 
তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা- 
. মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা 
থাকবে । একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল £ জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও 
. প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বলেনঃ 


৮ 91509 এ 1505 ৩115 অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি ভুলুমও 


৪৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করে তবু পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, 
পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তারা জুলুম করলে 
সন্তান সেবা-যত্র ও.আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না। 


৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধত করেছেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন ঃ যে সেবাযত্রকারী পুন্ন পিতামাতার দিক্ষে দয়া ও ভালবাসা সহন্চারে দুষ্টি- 
পাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। 
লোকেরা আর করল £ সে যদি'দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেনঃ 
হ্যা, একশ্বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে । 
সুবহানাল্লাহ! তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। 


পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া হায় ঃ 


(৬) বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে আবূ বকরার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেনঃ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা“আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন 
কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্ত পিতামাতার হক নস্ট করা এবং তাদের 
প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম । এর শাস্তি পরক্ষালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া 
হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধত হয়েছে )। 


কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে 
বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে £ এ ব্যাপারে আলিম ও ফ্রিকাহবিদগণ একমত যে, 
পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব । অবৈধ ও গোনাহ্‌্র ক্কাজে আনুগত্য 


ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েষও নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ৬ 52৭০) ৯০ ৬ ॥ 
3) ()1 ১৯০৯০ $১ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের 
আনুগত্য জায়েয নয়। 


পিতামাতার সেবাত্র ও সদ্ধযবহারের জন্য তাঁদের মুলম্মান হওয়া জরুরী নগ্ন $ 
ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রো) একটি ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা রো) রসূলুল্লাহ সো)-ক্ষে জিক্তেস করেন £ আমার 
জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁক্ষে আদর-আপ্যায়ন 
করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন £ ৮] ৮০ অর্থাৎ “তোমার জননীক্ষে 
আদর-আপ্যায়ন কর 1” কাফির পিতামতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক্ষ বলে £ 


2 NIN NSB ASIN পে 


Gop 1 + ০৪০ (০5 -_অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফির এবং তাকেও 


কাফির হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্ত 
দুনিয়াতে তাদের সাথে সম্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে 
তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে। 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৫৭ 


মাস'আলা £ যে পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কিফায়ার স্তরে 
থাকে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েয 
নয়। সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বণিত রয়েছে, 
জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। 
তিনি জিজ্েস করলেন £ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কিঃ সে বললঃ জা হ্যা, 
জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ ১৪ (5৬ ৮০৪৪১ অর্থাৎ তাহলে তুমি পিতা- 
মাতার সেবাযত্বে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্বের মাধ্যমেই 
তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত 
রয়েছে যে, লোকটি বলল £$ আমি পিতামাতাকে ব্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি । একথা 
শুনে রসূলুল্লাহ সো) বললেন £ যাও, তাঁদের হাসাও ঃ যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ তাদেরকে 
গিয়ে বলঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।---€ কুরতুবী ) 


মাসআলা ঃ$ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে আইন না 
হলে এবং ফরযে-কিফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ছাড়া 
সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও 
এর অন্তর্ভুক্ত । ফরয পরিমাণ দীনী জ্ঞান যার অজিত আছে, সে যদি বড় আলিম 
হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা- 
মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়। 

মাসআলা £ পিতামাতার সাথে সন্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে 
উক্ত হয়েছে, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর 
অন্তর্ভূক্ত । বিশেষ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে উমর রো)-এর বাচনিক বণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেনঃ পিতার সাথে 
সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সন্ধযবহার করতে হবে। হযরত 
আবু উসায়দ বদরী রো) বর্ণনা করেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সো)-র সাথে বসেছিলাম, 
ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল £ ইয়া রাস্লাল্লাহ! পিতামাতার ইন্তিকালের পরও 
তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে ক্রি? তিনি বললেন $ হ্যা তাদের জন্য দোয়া 
ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, 
তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা 
বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে । পিতামাতার এসব হক : 
তাঁদের ইনতিকালের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে। | 

রসূলুল্লাহ (সা)-র অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি 
তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপতৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা 
(রা)র হক আদায় করা। 


পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে £ পিতামাতার সেবাযত্ব ও 
আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। 


7৩ ৮: টিটি 


৪৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন)॥ পঞ্চম খণ্ড 


সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও 
ফরয কর্তব্যসম্হ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন 
সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন- 
পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের 
সাধারণ নীতি! 


বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং 
তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও রুপার উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে। তখন'ঘদি সন্তানের 
পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। 
অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত 
বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা 
এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়” যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোর- 
আন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুন্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার 
সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার 
যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন 
তারা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন 
এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্পেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি 


মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব 
COGN ছি পণ 


খণ শোধ করা কর্তব্য। {184.5১ ৪) ০ ---বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে' পিতামাতার বার্কো উপনীত হওয়ার সময় সম্পফিত কতিপয় 
আদেশ দান করা হয়েছে। 


এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে “উফ” শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো 
হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস 
ছাড়াও এর অন্তরভূক্ত। হযরত আলী রো) বণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ 
পীড়া দানের ক্ষেত্রে ‘উফ’ বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ 
করা হত। (মোট কথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ ৷) 
23 Mier ius 
দ্বিতীয়, (৩৪৯ )8%১ & 577) শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ 
তা বলাই বাহল্য। ্‌ 
৮০8 পিছ AST 2 রা 
তৃতীয় আদেশ, য় 95 (০3) 03 প্রথমোক্ত দুটি আদেশ ছিল নেতিবাচক 
তাতে গিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
_ তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
_ যে, তীদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্ম স্থরে কথা বলতে হবে। হযরত 


সূরা বনী ইসুরাঈল- ৪৫৯ 


_ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন £ যেমন কোন গোলাম তার রূঢুস্বভাব সম্পন্ন প্রভুর সাথে 
কথা বলে। 


লা শা 37 


চতুর্থ আদেশ, ৪০ ৯) | ৩ J ঠা Us ৩৪) A ১ 5 ---এর সারমর্ম 


এই যে, তাদের নে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে ঃ যেমন গোলাম প্রভুর 
সামনে। €0এ* শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ 


“AG 


পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে ০১) ৩ বলে প্রথমত ব্যক্ত করা 


হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় বরং 
আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য । দ্বিতীয়ত, এ দিক্ষেও ইঙ্গিত হতে 
পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পউভূমি। 
কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা। 


ও সি তা ws G5 /১০ 
পঞ্চম আদেশ, ০৪০৯ ) { ১ 52 -এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার ষোল 


আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত । কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে ! 
তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাদের 
সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও | 
বিভ্ৃত। গিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খিদমত করা যায়। 


মাসআলা £ পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা 
যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত, 
থাকবে এইষে, তাঁরা পাথিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। 
মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েষ নয়। 
্‌ একটি আশ্চর্য ঘটনাঃ কুরতুবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে রেওয়ায়েত করেন 
যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার 
পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন । তিনি বললেন ঃ তোমার পিতাকে ডেকে 
আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন করলেন এবং রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললেন ঃ 
তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এ বাক্যগুলো কি, যেগুলো সে 
মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায্মনি। যখন লোকটি তার পিতাকে 
নিয়ে হাখির হল, তখন রসূলুল্পাহ্‌ (সা) বললেন $ ব্যাপার কি, আপনার পুল্র আপনার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপন্ন ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা 
বলল £ আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার 
প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রস্লুল্পাহ্‌ (সা) বললেনঃ §&21{ (অর্থাৎ ব্যস! আসল 
ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোন বলার শোনার দরকার নেই।) এরপর তার 
পিতাকে জিজেস করলেন ঃ এ বাব্যগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও 


৪৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


শোনেনি? লোকটি আর করল ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌ প্রত্যেক ব্যার্পারেই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করেদেন। €ষে কথা কেউ শোনেনি; 
তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মু‘জিষা) অতঃপর সে বলল £ এটা ঠিকষে, 
আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলু- 
ল্লাহ্‌ (সা) বললেনঃ কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো 


আবৃত্তি করল ঃ 
(১ ৮৪ ৮০০০ 9 1১) 5+০ ৮9 ০ ১৪ 
9) jo 2 ০4৯0 ৬0৯) 
8 আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। 
তোমার যাবতীয় খাওয়া-পরা আমারই উপার্জন থেকে ছিল। 
নি 1/--5 ( ». 1 Ce Hin) 
£ কোন রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন আমি সারা রাত তোমার 
অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি। 
£ যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে--_তোমাকে নক্ন। ফলে আমি সারা 
রাত ক্রন্দন করেছি। 


৮1১০৩ ০৪৬৪ ও 9০১1 ৮৪ ০ 
০৯7০ ০ 2৩১০) [1 ৮7০ 
8 আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত; অথচ আমি জানতাম হে, 
ম্ত্যুর জন্য দিন নিদিষ্ট রয়েছে-_আগেপিছে হতে পারবে না। 
50 188৮-৯) 15 ৭ 1 ৮ 
০০51] ns Le Se Let 
£ অতঃপর ষখন তুমি বয়ঃপ্রাচ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা 
পর্যন্ত পৌছে গেছ। | 
ibs নি টা রিনি 
iid Teh) LES BUS 


£ তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ; নি | 
রিনি; প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করতে। 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৬১ 


SIDES MLS 
dat 2০১ Lao) SD CoS ele 


£ আফসোস, যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়, তবে কম- 
পক্ষে ততটুকুই করতে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে। 


L331 GD SDC 
SD Ole 55 ৮৩১ AC 
£ তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তোদিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থ- 
সম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে! 


রসূলুল্পাহ (সা) কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন 
এবং বললেনঃ ৮১১ ৮৪১ ৬ 3৩৮৮১ { অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ 


সবই তোমার পিতার। (কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 
কাব্যগ্রন্থ “হামাসা'তেও উদ্ধত রয়েছেঃ কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমাইয়া ইবনে 
আবুস্সলত। কেউ কেউ বলেনঃ এগুলো আবদুল আ'লার কবিতা এবং কারও কারও 
মতে কবিতাগুলো আলি আব্বাস অন্ধের ।---( হাশিগ্না--কুরতুবী ) 


পিতার আদব ও সম্মান সম্পকিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের 
মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে 
হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে 
এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপস্থী। এর জন্য জাহান্নামের 
শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। 

| ঁ এ শে | 

আলোচ্য সর্বশেষ ~~ 5S LE 2 ple 1৮53) __আয়াতে মনের এই সংকীণতা 
দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী 
অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী 


a 


A au শা 
অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। 1 51 শব্দের অর্থ 


ww 
“A পা 


৩% 195 অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাক'আত এবং ইশরাকের 
নফল নামাষকে এ% 15 & 1891০ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ষে, এই নামাগুলো 


AN তে তে “NA ৩৩ 
পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা (315 1 অর্থাৎ ১ [50 তেওবাকারী)। 


৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


© BEIGE SS SONOS £ “4s 5) 
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(২৬) আত্মীয়-স্থজনকে তার হক দান এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং 
কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান 
স্বীয় পালনকর্তার প্রাতি অতিশয় অরুতঙ্ঞ । 





তফদীরের দার-সংক্ষেপ 


(আলোচ্য দু'টি আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে আরও দু'টি নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। 
এক. পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় 
সম্পর্কে নিষেধাক্তা । এর সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপ ঃ) আত্মীয়কে তার (আধিক ও অন্যান্য ) 
হক দান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে তোদের হক দাও )। (র্থসম্পদ ) 
অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) 
আর শগ্নতান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি খুবই অকুতক্ত। (আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বিবেক- 
বুদ্ধিতে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যয় 
করেছে। এমনিভাবে অপব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। 
কিন্ত তারা সেগুলো আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে ব্যয় করে )। 


আনুষজিক জাতব্য বিষয়” 


সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবেঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং 
তাদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের 
হক বণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে 
তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবপ্রস্ত 
হয়, তবে সামর্থ্য অনুষ্ধায়ী তাদের আঘথিক সাহায্যও এর অন্তর্ভূক্ত । এ আয়াত দ্বারা 
এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে ষে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও 
হকরয়েছে। সেহককি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণ- 
ভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, 
তা না বললেও চলে । ইমাম অ'ষম আবু হানীফা রে) বলেন 8৪ যাদের সাথে বৈবাহিক 
সম্পর্ক নিষিদ্ধ---এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন 
করতেও সক্ষম না হয়ঃ এমনিভাবে সেধদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারনের 
মত ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের 
ওপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। স্রা বাকারার আয়াত $ 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৬৩ 


পর্ণি বর কটি 


151 . | 
৬6) 3 0:০০ ৫০ )12) 1৮555 দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়।--- তফসীরে 


4. 


মাহহারী ) 

এ আয়াতে আত্মীয়, অভানগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আথিক সাহাম্যদানকে তাদের 
হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার 
কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার ফিম্মায় ফরষ। দাতা সে ফরযই পালন 
করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না। 


78 ১৮) অৰ্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ 

দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি 1 ১/ এবং অপরটি (5 1 7০ [ আলোচ্য আয়াতে 
. AJ Morr 

০ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং [2১৯৭ J, আয়াতে dlp নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । কেউ কেউ বলেন $£ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহর কাজে কিংবা অধথা 
অস্থানে ব্যয় করাকে 18০১ ও ৮51) 1 বলা হয়। কেউ কেউ বলেনঃ 
গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে 7 এ বলা হয় আর বৈধ 
স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে ১11 | বলা হয়। তাই 
৮51৮1 -এর চাইতে গরুতর। 834) -কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । 


হযরত মুজাহিদ বলেনঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় 
করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও 
(অর্ধসের ) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 


(রা) বলেন ঃ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে 78 ১45 বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম 
মালিক রেহ) বলেনঃ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে BL ১ 
বলা হয়। একে ৮5111 -ও বলে। এটা হারাম। ---(কুরতুরী) 


ইমাম কুরতুবী বলেন £ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও 08০৮ 5 
এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরূন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে 


পড়ার আশংকা দেখা দেয়--এটাও 7 ১ -এর অন্ত্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল 


মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা 12 4১. -এর 
অন্তরভূস্ত নয়।---(কুরতুবী) 





৫.৫ 
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(২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকাকালে য।স 
কোন সম্ময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। 
লি শ্পী শী — — 


তক্ষদীরের সার-সংক্ষেপ 
(এ আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় 
অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা নাহয় তবে তখনও 


তাদেরকে যেন রূট ভাষায় জওয়াব না দেওয়া হয়ঃ বরং সহানুভূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার 
আশা দেওয়া হয়। তফসীর এরূপ ৪) 


এবং যদি (কোন সময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে 

এবং এজন্য) তোমাকে এ রিষিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কর, 

(তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে ( এতটুকু খেয়াল রাখবে 

যে) তাদেরকে নরম কথা বলে দেবে। (অর্থাৎ হাম্টচিত্ততার সাথে তাদেরকে এরূপ 

ওয়াদা দেবে যে, ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এলে দেব। পীড়াদায়ক উত্তর 
দেবে না।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূৰ্ব 
নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল 
করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ 
থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মস্তরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের 
জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত, বরং তা অপারকতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে 
হওয়া কর্তব্য। 


এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত = করেন যে, কিছু সংখ্যক 
লোক রস্লুল্লাহ (সা)-র কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি 
দিলে তা দুক্র্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং 


এটা ছিল তাদেরকে দুক্ৃর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতটি নাযিল হয়। 


মসনদে সাঈদ ইবনে মনস্র সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, 
একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন 
করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লৌক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব 
- হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
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. (২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুঠ হয়ে না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। 
তাহলে তুমি তিরঙ্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে । (৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে 
ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই 
তীর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,--সব কিছু দেখছেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো মা (যে, চূড়ান্ত কৃপণতার ক্ষারণে 
ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না €ষে, প্রয়োজনাতিরিস্ত 
ব্যয় করে অপব্যয় করবে ) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিক্ত হস্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। 
(কারও অভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) 
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা বেশী রিযিক দান ফরেন এবং তিনিই যোর জন্য 
ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্থ্ীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা ) সম্পর্কে 
খুব ভালোভাবে জানেন, দেখেন । (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা রাব্বুল আলামীনেরই 
কাজ। তুমি এ চিন্তা কেন করবে যে, নিজেকে বিপদে ফেলে সবার অভাব-অনটন দুর 
করবে! এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও কারও অভাব দূর করা তোমার 
সাধ্যে কুললাবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে,কেউ কারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে 
না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে 
যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমান্ত্র সৃষ্ট জগতের প্রভূর। তিনি সবার 
অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। কখন, 
কোন্‌ ব্যক্তির, কোন্‌ অভাব কি পরিমাণ দুর করা উচিত তা তাঁরই জানা আছে। মানুষের 
কাজ শুধু মধ্যবতিতা অবলম্বন করা---খরচ করার জায়গায় কলূপণতা না করা এবং এত 
বেশী খরচ না করা যে, আগামীকাল নিজেই ফকীর হয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক 
আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবতিতার নির্দেশ ৪ আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ 
(সা)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতক্ষে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন 
মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধ:কও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ 
ডেক্ষে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযুূলে ইবনে মারদওয়াইহ্‌ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


Phin 


৪৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েত একটি ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন যে, একবার রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আর্য করল £ 
আম্মার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তী প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের 
কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে 
বললেন £ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, 
তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ আম্মা বলছেন 
যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে 
রইলেন। নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রা) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য 
দিনের মত বাইরে এলেন না।. সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ 
ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। | ্‌ 


আল্লাহ্‌র পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর 8 এ আয়াত থেকে 
বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ। জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত 
হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইর্মাম কুরতুবী বলেন £ সাধারণ অবস্থায় যেসব 
মুসলমান ব্যয় করার পর কম্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য 
অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বণিত নিষেধাক্তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কোরআন 

গা 

পাকের |) ১... শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎ- 
সাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকারদের হকও আদায় 
করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাক্তা নয়। এ কারণেই রস্লুল্লাহ, (সা)-র সাধারণ 
অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা 
আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কম্টও 
ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কিরামের 
মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার 
কোন কিছুই করেন নি। এথেকে বোঝা গেল যে; আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, 
যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর “খরচ না করলেই 
ভাল হত" বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে 
দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ্‌ 


বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ ৪ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে 
খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে 
তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা 
ক্ষোন ধর্মীয় প্রশ্নোজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশংখলা (কুরতুবী )। কিংৰা 
খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারক হয়ে পড়াও 


সূরা বনী ইসরাঈল ৃ ৪৬৭ 


€ 1 101£ 83 


বিশুংখলা। (মাহহারী) 1) ০৮০ ৮৩1 শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে 


বলা হয়েছে যে, (» 1 শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কুপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ 

€% 8 0 & ৩ 
রুপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাদছ তিরস্কৃত হতে হবে। 1) 9০ 
শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে 
গেলে সে / 5৯০৮০ অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে। 
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(৩১) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং 


তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক 
অপরাধ । ্‌ 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

_ সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি । 
তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (রিযিকদাতা তোমরা হলে এরূপ চিন্তা 
করতে পারতে) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববতাঁ আয়াতসম্হে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বণিত 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক 
অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়ত'যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই 
সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের 
বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি 
যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সূস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন 
যে. রিষিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তা‘আলার ক্ষাজ। 
তোমাদেরক্কেও তো তিনিই রিঘিক দিয়ে থাকেন।. যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই 
তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? 
বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা আগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন 
‘যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব । এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌- 

_ তা*আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য 


৪৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে 
পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে । এক হাদীসে রসূলুজাহ (সো) বলেন £ 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। 
এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, 
তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়। 


মাসআলা £ কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত 
হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আস্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বুদ্ধির ভয়ে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিযিকদাতা 
মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। 
সন্তান হত্যার সমান গোনাহ্‌ না হলেও এটা যে গহিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 


১ প নৰ he WUE, Rat HEN 
9১0১৮20০ ৮৬০৬49১12১১, 

(৩২) জার ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ । 
১৯১১২? 


তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে 
থাক )। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান্য অনিষ্টের দিক 
দিয়েও) মন্দ পথ! (কেননা, এর পরিণতিতে শন্তুতা, গোলযোগ এবং বংশবিরূতি দেখা 
দেয়। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে বাভিচার হারাম হওয়ার 
দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লঙ্জা-শরম 
না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের 


পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে 05 (5 * ৮৮) [951১1 

৬৮৪% ০ অৰ্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার । 
এজন্যই রস্লুল্লাহ্‌ (সা) লঙ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন ঃ 
৩ ০০৪ 1 ৩১০ 8৯১১ 5 099 1 (বুখারী )। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাস্ৃম্টি। 


ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা 
থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোন্্ ও সম্পুদায়কে বরবাদ করে দেক়্। 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৬৯ 


বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা 
যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে 
_লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্তু এখানে 
বান্দার হক্ক সম্পকিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত 
এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ 
অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব 
অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য 
শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে । 


রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেনঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের 
প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহা- 
ন্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে গড়বে । আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে 
তাদের লান্ছনাও হতে থাকবে ।---(বাযযার ) 


হযরত আবূ হোরায়রা রো)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 
যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর ঢুরি করার সময় মু'মিন থাকে 
না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাক্ষে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে 
বণিত রয়েছে । আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন 
অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন 
অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসেঁ।---(মাযহারী ) 


উস: ০১১০) £ ১১1 242) Ci Ss 
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০1) ৯০১৫ 





(৬৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। 
যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব 
দে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহাষ্যপ্রাপ্ত। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু 
ন্যায়ভাবে (হত্যা করা জায়েয । অর্থাৎ যখন কোন শরীয়তসম্মত বিধানের কারণে 
হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন ত। আর হারামের আওতায় থাকে না।) 


৪৭০ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার (সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ) উত্তরাধি- 
কারীকে কিসাস গ্রহণের) ক্ষমতা দান করেছি। 'অতএব হত্যার ব্যাপার তার (শরী- 
য়তের) সীমা লংঘন করা উচিত হবে না। [ অর্থাৎ হত্যার নিশ্চত প্রমাণ ব্যতিরেকে 
হত্যাকারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর যেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, 
শুধু প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও 
শুধু হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে “মুসলা' (অঙ্গবিরূত) করবে না 
কেননা ] সে ব্যক্তি (কিসাসের সীমালঙ্ঘন না করলে শরীয়তের আইনে) আল্লাহ্‌র 
সাহায্যের যোগ্য। (আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার 
কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদর করা এবং সীমালঙ্ঘন করে এ নিয়ামতক্ষে 
বিনষ্ট না করা ।) ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে 
মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নিবিশেষে সবার কাছে স্বীরুৃত। রসূলুল্লাহ 
(সো) বলেন £ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে সমগ্র 
বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়।য়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা 
হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমগ্ডলের অধিবাসীরা সশ্টিমলিত- 
ভাবে কোন মুগমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ. করবেন।---( ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী ) 


অন্য এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন 8 যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে 
একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্‌র সামনে 


৬ ৬ ৬৯ 4টি us 
উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে 481 ০০১) ৬+ ০ 1 অর্থাৎ এই 


লোকটিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে -€ মাযহারী, ইবনে 
মাজা হইতে ) 


বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়্ার রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ প্রত্যেক গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা‘আলা ক্ষমা 
করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফ্রী অবস্থায় সৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি 
জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক ক্ষোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্‌ ক্ষমা করা হবে না। 


অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা 8 ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাস- 
উদের র্েওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন 8 যে মুসলমান আল্লাহ এক 
এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয় ঃ কিন্ত তিনটি কারণে 
তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে 
হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা 
করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে 
পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। 


সুরা বনী ইসরাঈল | ৪৭১ 


কিঙ্গাস নেওয়ার অধিকার কার ? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার 
নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পকিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার- 
প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী । তাই 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে “সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী+ লেখা হয়েছে। 


অন্যায়ের জওয়াব অন্যায় নয়স্-ইনসাফ 1 অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের 


Avan চি টিকতে 


প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ 09:1০ ০১০৭৪ 2 এটা ইসলামী আইনের একটা 


. বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েয 
নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্থ। যে পর্যন্ত নিহত 
ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত 
শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে 
সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালংঘন করে, তবে সে মযলুমের 
পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌, 
তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে 
এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে। 


মূর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার 
অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন 
ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক বাক্তিকে 
ক্ষিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন 
কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত 
. হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 


অঙ্গ বিরূত করা হত । ইসলামী কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম । 
AA A ASAT 
তাই 549 ৪ ১০ J ১১ আয়াতে এ ধরনের বাড়াধাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে । 


একটি স্মরণীয় গল্প 8 একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের 
সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীক্ষে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে 
না। যেবুধুর্গ ব্যজিত্র সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষা- 
রোপকারীকে জিজেস ক্ষরলেন £$ তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা 
সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বললঃ না। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফের কাজ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তিন্ প্রতিশোধ নেন, তবে. মনে 
রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ 


৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কেরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করবেন । তার আদালতে ক্ষোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, 
তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে! 
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(৩৪) আর, এভীগ্মের মালের কাছেও যেয়ো না, একমান্ত তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা 
ছাড়া ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর । নিশ্চয় 
অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে 
এবং সঠিক দীড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুভ। 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


এতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্ত এমন পস্থায়, 
যা(শরীয়তের আইনে ) উত্তম,যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং (বৈধ) অঙ্গীকার 
পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে ) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিক্তাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আল্লাহ্‌র 
সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর 
অন্ত্ভূ ক্ত ।) এবং (পর্িমেয় বস্তুকে ) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং 
( ওজনের বস্তুক্ষে ) সঠিক দাড়িপাল্পা দ্বারা ওজন করে দাও । এটা ( প্রকৃতই ) উত্তম এবং এর 
পরিণাম স্তভ। € পরকালে সওয়াব এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি, যা ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির উপায়। ) 


আনুষজিক জাতবা বিষয় 


আলোচ্য আয়াতদয়ে আথিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা---নবম, দশম ও 
একাদশতম নির্দেশে বণিত হয়েছে । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক 
উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বণিত হয়েছে। 


এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা ৪ প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণা- 
বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পকে নবম নির্দেশ বণিত হয়েছে । এতে অত্যন্ত জোর 
দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না অর্থাৎ এতে যেন শরীয়তবিরোধী 
অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের 
হিফাষত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দা।যত্বে অপিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অব- 
লগ্ঘন করা দরকার 1. তারা শুধু এতী'মদের স্বার্থ দেখে বায় করবে। নিজেদের খেয়াল- 
খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে ব্যয় করবে না। এ কর্মধারা ততদিন 
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অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিফাষত 
নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর Lila las ae MeL এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার 
বছর । 

অবৈধ গম্থায় যেকোন ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে .বিশেষ করে 
এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। 
অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার 
কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে জু.টি হলে 
. সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ আধক হয়। 


অঙ্গীকার পুর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীক'র পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম 
নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার । এক. যা বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির 
স্চনাকালে বান্দা অজীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের পালনকর্তা । 
এ অঙ্গীকারের অবশ্য্তাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তীর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তষ্টি 
অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে---দুনিয়াতে সে মুমিন 
হোক কিংবা কাফির । এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র 
সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য 
এবং তাঁর সন্তষ্টি অর্জন। ্‌ 


দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ 
অথবা গোষ্তঠিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পকিত 
চুক্তি অন্তর্ভুক্ত । 

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়।জিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে 
যেসৰ চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতি- 
পক্ষকে জাত ক.র তা খতম কর দেওয়া ওয়াজিব । যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি স্ষোন 
একক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধি- 
ক্ষার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না 
করার অঙ্গীকার করা! যদি ফোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, 
অমুক বস্ত তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ 
কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক 
চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে 
বাধ্য করা যায়ঃ কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় 
না। হ্যা শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে 
গোনাহ্গার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে। 


NSAP পালা 


এ ৫ চে 
"আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8 4১:০০ ৩ (5 58৯) | 1 ---অর্থাৎ কিয়ামতে 


অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে 


Via FY mm tm 


898 তকসীরে মা'আরেফুল-ক্ষোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যেমন জিজ্তাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 
প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে 
অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিক্ষে ইঙ্গিত রয়েছে। 


একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং 
কম মাপার নিষেধাজা সম্পর্কে । এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফ্ফিফীনে উল্লিখিত আছে। 


মাসআলা £ ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন £ আগ্নাতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ 
আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম । কাজেই 
কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট ও অপিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের 
চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভ স্ত হয়ে 
হারাম হবে। 


নিউ 91১০ 
কম মাপ রে ও কম ওজন করার নিষেধাজা £ মাসণ“আলা-_ 15551 


ls f 519881 তফসীর বাহ্‌রে মৃহীতে আবু হাইয়ান বলেন £ এ আয়াতে মাপ 


পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অপিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে. মাপ ও ওজন 
পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী । 

ঠা তা রণ 

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 1$৯ ৮915 


EN NM এপার 
8820 ০৯15 ---এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। 


এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরাপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন 
ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও ক্ষোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে 
ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা 
সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা 
ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না 
পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অজিত হতে পারে না। 
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(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান 
চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দস্তভরে পদ- 
চারণ করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়: 
তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ 
সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয় । 
তফসীরের সার-সংক্ষে প 


যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তাকে কার্ষে পরিণত করো না। (কেননা) কান, 
চুক্ষ ও অন্তঃকরণ---এদের প্রত্যেকটিকেই (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে (যে কান 
ও চক্ষুকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? সেই কাজ ভাল ছিল, না মন্দ£ প্রমাণহীন 
বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। 
(কেননা ) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভারে ) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে 
পারবে না এবং (দেহকে উ চু করে) পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছতে পারবে না। (উল্লিখিত) 
এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অগছন্দনীয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ভ্রয়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা 
সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্ষে পরিণত 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । 


এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরাপ হয়ে থাকে। 
এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তা স্তর পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের 
কোন সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পেছা । এতে 
বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে । এমনিভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক. অকাট্য 
ও নিশ্চিত বিধানাবলী; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম 


ভরের জান বান্ছনীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েয নয়। দুই. ৩% অর্থাৎ ধারণা 


প্রসৃত বিধানাবলী ঃ যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামী ম্লনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোন 
মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। 
--€ বয়ানুল কোরআন ) 


AAT 
কান চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ ঃ ll 
2 পতি পর 8৫ পা পান্টি) A AAAN তি 
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৪৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যে, ক্ষিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণক্ষে প্রশ্ন করা হবে ঃ কানকে প্রশ্ন করা হবে ঃ 
তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ £ চন্ষুকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবনে কি কি দেখছ £ 
অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে £ সারা জীবনে মনে কিকি কঙ্গনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন 
কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু, দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; 

যেমন ভিন্ন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদুষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী 
৫ স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে 
কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 


তে 5 & পালা 


প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। ১১1 ৩০ ১৫০৩: ০15) 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিক্তেস করা হবে। এসব 


নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তাই এখানে বিশেষভাবে 
এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে । 


ইরা কুরতুবী ও মাযহা'রীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে 


পা পিতা রি EY SR 
বলা হয়েছিল ৪৩ এ০০ ০৮৪ ০০৪৩ (85 % -_-অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, 


তা কার্যে পরিণত কর না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য 
এই যে, যে ব্যক্তি জানা-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন 
কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বন্ত হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে 
দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে 
অন্তরকে ডিজ্তাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? 
প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তি- 
হীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লান্ছনার কারণ হবে। 


5 “Iu A Ne ঢু রড 
স্রা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ 2 ran { 5১ se ৩ ১501 


AN A372 355 8৩ ভিপি 1৯ 1৮0৫ 

EP ৮৫5) 15935 (8১৪ 
অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন ) আমি এদের (অপরাধীদের ) মুখ মোহর করে দেব। 
ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের 

কৃতকর্মের | 

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে 
মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে 
নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্ষে পরিণত করবে এবং ভ্রাস্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে । 


সুরা বনী ইসরাঈল ৪৭৭ 


যেব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহ্‌র এই 
নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে। 


অতঃপর পাচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তর জ্ঞান লাভ করে---কর্ণ চক্ষু, 
নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো এ অনুভূতি , যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি 
করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে 
ঘ্বাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন 
করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের 
মধ্য থেকে মানত দুটি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান 
"অগ্ৰে উল্লিখিত হয়েছে । কোরআন পাক্ষের অন্যন্ত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় এক সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে । এর কারণও সম্ভবত এই যে, 
মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় 
চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম। ূ ঠ -. 

দ্বিতীয় আয়াতে ভ্তরয়োদশতম নির্দেশ এই £ ভূ-পৃষ্ঠে দস্ভভরে পদচারণ করো না। 
অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দ্বারা অহংকার ও দক্ত প্রক্কাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। 
বুক টানকরে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উচু হওয়া। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে 
অনেক উ*চু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্‌। মানুষের 
ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওতে, সেগুলোও অবৈধ । অহং- 
কারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যক্ষে নিজের তুলনায় 
হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 


ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার রো)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করে- 
ছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন 8 আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ 
পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহং- 
কারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে ।---(মাযহারী ) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন ঃ 
যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। --( মুসলিম ) 


হযরত আবূ হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন 
যে, আল্লাহ, বলেনঃ বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার 
কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাক্ষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (চাদর ও 
লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব 
বিশিষ্টও ননযে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহ্‌র মহত্বগুণ বোঝানো 
হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহ্‌র শরীক হতে চায় সে জাহান্নামী । ) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ যারা অহংকার করে, কিয়ামতের 
দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমান মানবারুতিতে উথিত করা হবে। তাদের উপর 


৪৭৮ তঞফ্সীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


চত্দিক থেকে অপমান ও লান্ছনা বন্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা 
প্রকোন্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলুস। তাদের উপর প্রথরতর আগ্থি প্রত্লিত 
হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি 
দেওয়া হবে ।---( তিরমিযী ) 


খলীফা হযরত উমর ফারুক (রো) একবার এক ভাষণে বলেন ঃ আমি রস্লুলাহ, 
(সো)-র কাছে শুনেছি , যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে 
উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট; কিন্ত অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে 
_ যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ. তাআলা তাকে হেয় করে দেন। 
ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দুম্টিতে কুকুর ও শুকরের চাইতেও 
_নিরুষ্ট হয় ।---€ মাযহারী ) | 


উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
Ade পর্ণ “NN Sr রা 
৩ ০7%১ ০9) এর ৯:০৮ ১6 938৫ ---অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ 
আল্লাহ্‌র কাছে মকরহ ও অপছন্দনীয় | 


উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দ- 
নীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এণ্ডালোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; 
যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু 
এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে 
কস্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা 
থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয় । 


ইশিল্নারি £ পৃর্বোজ্িখিত পনেরটি আয়াতে বণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে 

আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ 
edie লা ৮০ 

করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল 8 . (28৯১ 66) 5৮ 5 এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, 
প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চেস্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ, 
_ (সা)-র সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় 
চেস্টা ও কর্মের গুরুত্বপৃণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্‌র হক ও 
পরে বান্দার হক বণিত হয়েছে । 


' এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস রো) বলেন £ সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সুরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে 
সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে ।---( মাযহারী ) 
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(৩৯) এটা এ হিকমতের অন্তর্ভ ক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী 
মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে 
অভিযুক্ত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন । 
(৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং 
নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন £ নিশ্চয় তোমরা গুরুতর 
কথাবার্তা বলছ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বৃঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা 
করে। অথচ এতে তাদের ফেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন £ তাদের কথামত : 
যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত £ তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ 
অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিভ্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে 
তা থেকে বহু উধ্র্ধে (88) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে 
' সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার 
সপ্রশংস পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিভ্রতা মহিমা ঘোষণা 
তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। : 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[ হে মুহাম্মদ (সো), এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী ] এ হিকমতের অংশ, যা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন । (হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) 
আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নতুবা তুমি অভিযুক্ত, বিতাড়িত হয়ে 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (উল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সুচনাও তওহীদের বিষয় বস্ত 
দ্বারা করা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্ত 


৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বণিত হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও 
কি তোমরা তওহীদের পরিপন্থী বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর? উদাহরণত ) তোমাদের 
পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুন্ধ সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতা- 
দেরকে (নিজের ) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? (আরবের মূর্খরা ফেরেশতাদেরকে আল্লা- 
হর কন্যারপে আখ্যায়িত করত। এটা দু'কারণে বাতিল। আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত 
এবং দুই, সন্তান ও কন্যাসন্তান যাদেরকে কেউ নিজের জন্য গছন্দ করে না--অক্ষেজো 
বলে মনে করে। এর ফলে আল্লাহক্ষে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ) 
নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলছ। (পরিতাপের বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের 
বিষয়বন্তক্ষে) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে নেয়। 
( বিভিন্ন পন্থায় বারাবর তওহীদের বিষয়বন্ত সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সত্ত্বেও 
তওহীদের প্রতি) তাদের অনীহাই কেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য 
তাদেরকে ) বলুন £ যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের ) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার ) হত; 
যেমন তারা বলে, তবে তদবস্থায় আরশের মালিক (সত্যিকার আল্লাহ্‌) পর্যন্ত পৌঁছার 
রাস্তা তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা কবে) বের করে নিত। (অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা 
আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আর- 
শের মালিক আল্লাহকে আক্রমণ করে বসত এবং পথ খুঁজেনিত। যখন কথিত উপাস্য 
শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে 
পারত। অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রত্যেকের দৃষ্টির 
সামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিশুদ্ধভাবে চালু থাকাই এ বিষয়ের 
প্রমাণ হল যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তার অংশীদার নেই। এ থেকে 
প্রমাণিত হল যে) তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা থেকে পবিন্ত ও অনেক উঁধেব। 
(তিনি এমন পবিত্র যে) সপ্ত আক্ষাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, 
মানুষ ও জিন ) রয়েছে সবাই ( ব্যক্তরূপে অথবা অবস্থাগতভাবে ) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা 
করছে এবং (এই পবিত্রতা বর্ণনা) শুধু বিবেকবান মানুষ ও জিনরাই করে না; কিন্ত 
তোমরা তাদের তসবীহ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাক্ষে) বোঝ না। নিশ্চয় তিনি অতি 
সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ । | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


9. ঠ রঃ 
1583 1১1 আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট 


জগতের শ্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্‌ না হন; বরং তাঁর আল্লাহৃতে অন্যরাও 
শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে 
সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি 
হওয়া এবং অনস্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব । এ প্রমাণটি 
এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্ত কালাম শাস্ত্রের গ্রস্থাদিতে এ প্রমাণটির 


_সৃর্ধা বনী ইসগ্লাঈল | ৪৮১ 


ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত 
পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন । 
| ঘমিন, আসমান ও এতদুভয্মের সব বস্তুর তসবীহ পাঠ করার অর্থ 8 ফেরেশতারা 
সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তসবীহ পাঠ করার বিষয়টি জাত্বল্যমান--- 
সবারই জানা । কাফির মানব ও জিন বাহ্যত তসবীহ্‌ পাঠ করে না। এমনিভাবে 
জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্‌ 
পাঠ করার অর্থ কিঃ কোন কোন আলিম বলেন £ তাদের তসবীহ্‌ পাঠের অর্থ অবস্থা- 
গত তসবীহ্‌ । অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্‌ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত 
অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় 
কোন রহৎ শক্তি'র মুখাপেক্ষী । অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ্‌। 


কিন্ত অন্য টিস্তাবিদদের উত্ভি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্‌ তো শুধু ফেরেশতা এবং 
ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্ৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ্‌ পাঠক্ষারী বানিয়ে রেখেছেন । কাফিররাও 
সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক 
এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহযত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে না তাদের 
অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ পাঠ করছে ; যেমন 
রক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্ত আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্ত 


তাদের এই সুষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ সাধারণ মানুষের শ্রতিগোচর হয় না। 
AIAN Ar # MIM 68 1০ 


কোরআন পাকের (৮৯৮০১ ৩ 53880 8 ৪ 2 উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক 


বন্তর সৃষ্টিগত তসবীহ্‌ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত 
তসবীহ তো বিবেকবান ও বৃদ্ধিমানরা বুঝতে পারে । এ থেকে জানা গেল যে, এই 
তসবীহ্‌ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়-_-সত্যিকারের ; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির 
উর্ধ্বে (কুরতুবী ) 
হাদীসে একটি মুর্শজযা উল্লিখিত আছে ৷ রস্লুল্লাহ (সা)-র হাতের তালুতে 
কংকরের তসবীহ্‌ পাঠ সাহাবায়ে কিরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মুণজিযা, তা 
বলাই বাহুল্য। কিন্তু “খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুমুতী রে) বলেন £ 
কংকরসমূহের তসবীহ্‌ পাঠ রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র মু'জিযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, 
সেখানেই তসবীহ্‌ পাঠ করে; বরং মুণজিযা এই যে, তার পবিত্র হাতে আসার পর তাদের 
তসবীহ কানেও শোনা গ্ছে। 
ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর ডানা 


থেকে অনেক যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত 9 দাউদ (আ) রি | 
OANA পা ছি AA পা ডি জি ভরা তা ‘NG 


বলা হয়েছে £ ০৮৮৮ 5m G1 


৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
_ অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল 


B A 6 Pd 
তসবীহ্‌ পাঠ করে। সুরা বাক্ষারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ (৪১ ৬ 15 


A+ A টি ডি পল 


মে ্‌ 
40 ৪৮০ ৬০০ চির ৩৪ অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে পড়ে যায় 


এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্‌র ভয় রয়েছে। স্রা 
মরিয়মে খুস্টান সম্পূদায় কর্ত.ক হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুজ্র আখ্যায়িত করার 
প্রতিবাদে বলা হয়েছে ঃ | 

Ze ছি ও পা ঠা A Be 


ANd MN | 
1০১১ ৩৯ 99311525511 95 এ ৬৯১10 2--অর্থাৎ এরা আল্লাহ্র 


জন্য ৃক্ন সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাকোর কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। 
বলা বাহুল), এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক । চেতনা ও অনুভূতি 
থাকলে তসবীহ্‌ পাঠ করা অসম্ভব নয় । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন £ এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে 
জিক্েস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে---এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতি- 
ক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যা বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত 
হয়। এর প্রমাণ হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ 


Gort 6 পাপ শত 


: পা 3 Fa 
{> * ১৩০১) ১৩ 115) 0 ১--অতঃপর বলেন £ এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত 


হল যে, পাহাড় কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে 
কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্ত সত্য কথা ও আল্লাহ্র যিকর শোনে না 
এবং তত্বারা প্রভাবাহ্বিত হয় না? (কুরতুবী ) রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ কোন জিন, মানব, 
পাথর ও টিলা এমন নেই, যে মুয়াযযিনের আওয়াষ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও 
সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়।---(মুয়াভা ইমাম মালিক, ইবনে মাজা ) 


ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমরা 
খাওয়ার সময় খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েত আছে, আমরা 
রসূলুল্লাহ সো)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহ্‌্র শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত 
জাবেরের রেওয়ায়েতে বস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন 8 আমি মক্কার এঁ পাথরটিকে চিনি, যে 
নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ 
বলেনঃ এই পাথরটি হচ্ছে “হাজবে-আসওয়াদ।” 

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ বিষয়াবলী সম্পকিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর । হান্নানা 
 স্তাস্তের কাহিনী তো সফল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর 
রসলল্লাহ্‌ সো) যখন একে ছেড়ে মিম্থরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কান্নার শব্দ 
সাহাবায়ে কিরামণ্ড শুনেছিলেন । 


সরলা বনী ইসরাঈল ৪৮৩ 


এসব রেওয়ায়েত দৃষ্টে প্রম্মাণত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর 

মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ত সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ 
পাঠ করে। ইব্রাহীম আ) বলেন ঃ প্রাণীবাচক ও অগ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই 
তসবীহ্‌ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ 
আছে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ তসবীহ্র অর্থ অবস্থাগত তসবীহ হলে উপরোক্ত আয়াতে 
হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ 
প্রত্যেক বস্ত থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তসবীহ। 
খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকরদের তসববীহ 
পাঠে মু'জিযা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মু‘জিযা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ 
এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রতিগোচর হয়। এমনিভাবে পাহাড়- 
সমূহের তসবীহ, পাঠও হযরত দাউদ (আ)-এর মু‘জিযা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মু‘জিযায় 
এ তসবীহ, কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। 
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(৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পর- 

কালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের 
উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণ 
কুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃতি করেন, 
তখনও অনীহাবশত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (8৭) যখন তারা কান পেতে আপনার 
কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও 
জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালিমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির 


অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন ওরা আপনার জন্য কেশন উগ্রঙ্গা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে। জতএব ওরা পথ পেতে পারে না। 













61৬০, 


৪৮৪ তফষ্কসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিষয়বস্ত বিভিন্ন 
ভঙ্গিতে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণসহ বারবার উল্লেখ করা সম্তবেও হতভাগা মুশরিকরা তা মানে 
না। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওদের না মানার কারণ ব্যস্ত করা হয়েছে যে ওরা 
এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে নাঃ বরং এগুলোকে ঘ্বণা ও বিদ্রপ করে। 
ফলে ওদেরকে সত্যের জান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 
এরূপ ৪8) 


শ্রখন আপনি (তবলীগের জন্য) কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার 
ও ওদের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল করে দেই, রা পরকালে বিশ্বাস করে না। ( পর্দা এই যে) 
আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই, যাতে ওরা একে (অর্থাৎ কোরআনের 
উদ্দেশ্যকে ) না বোঝে এবং ওদের ক্ষানের উপর বোঝা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা একে 
হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে । উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্দাটি হচ্ছে ওদের না বোঝার এবং 
বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নবুয্নত চিনতে পারত )। 
যখন আপনি কোরআনে শুধু স্বীয় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা 
যেসব উপাস্যের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব গুণ নেই ) তখন তারা (নির্ব্‌দ্ধিতা 
বরং বক্র বুদ্ধিতার কারণে) ম্বণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অতঃপর তাদের এই 
কুকর্মের জন্য শাস্তির খবর বণিত হয়েছে যে) যখন তারা আপনার দিকে কান লাগায়, 
তখন আমি ভালভাবেই জ্যনি, যে নিয়তে তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপত্তি উত্থাপন 
করা, দোষারোপ করা এবং সমালোচনা করা ) এবং যখন ওরা (কোরআন শুনার পর ) | 
পরস্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি ) যখন জালিমরা বলে ই তোমরা 
তো [ অর্থাৎ ওদের মধ্য থেকে যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছে ] 
এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর যাদুর (বিশেষ ) ক্রিয়া] অর্থাৎ পাগলামির 
ক্রিয়া) হয়েছে। অর্থাৎ তার অদ্ভুত কথাবার্তা সবই মস্তিক্ষবিরুূতির ফল। হে মুহাম্মদ 
(সো) ] দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বের করেছে। অতএব ওরা (সম্পূর্ণই) 
পথন্তরান্ত হয়ে গেছে। এখন ওরা সৈত্য) পথ পেতে পারবে না। (কেননা, এ ধরনের হঠকা- 
রিতা ও জেদ, বিশেষত আল্লাহ্র রসূলের সাথে এ রকম ব্যবহারের কারণে মানুষের 
বুদ্ধি-বিবেচনা ও হিদায়তপ্রাপ্তির যোগ্যতা লোপ পায় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পয়গছ্রের ওপর খাদুর ক্রিয়া হতে পারে 8 পয়গম্থরগণ মানবিক্ষ বৈশিষ্ট্য থেকে 
মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, ভ্রর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি 
তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে, 
জিন ইতাদির প্রভাবে হয়ে থাকে । হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসুলুজাহ্‌ 
(সা)-র ওপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফিররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং 
কোরআন তা খণ্ডন করেছে । এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে 


সূরা বনী ইসরাঈল ্‌ ৪৮৫ 


ইজিত করা হয়েছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন 
তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ 
শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন $ কোরআনে যখন 
সূরা লাহাব নাথিল হয়, যাতে আবূ. লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার 
স্ত্রী রসূলুল্লাহ সো)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর রো) তখন মজলিসে 
বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দুর থেকে আসতে দেখে তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-কে বললেন £ 
আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু 
কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন $ না, তার ও আমার মধ্যে 
আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)- 
কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবৃ বকর রো)-ক্ে সম্বোধন করে বলতে লাগল 8 আপনার 
সঙ্গী আমার “হিজু* (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর রো) বললেন, 
আল্লাহর কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান 
করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম । তার প্রস্থানের পর 
হযরত আব বক্কর আরয করলেন ঃ সেকি আপনাকে দেখেনি £ রসূলুল্লাহ সো) বললেন £ 
যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল 
করে রেখেছিল ্‌ 


শল্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল $ হযরত কা'ব বলেন ঃ 
রসূলুল্লাহ সো) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোর- 


আনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন । এর প্রভাবে শত্রুরা তাক্ষে দেখতে পেত না। 
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পাতা । 
হযরত কা'ব বলেন ঃ রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক 
ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত রোম দেশে গমন করেন। বেশ 


৪৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে 
পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শন্ু'া তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। 
এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তার মনে পড়ে গেল! তিনি ক্ষালবিলম্ব না করে 
আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্,দের দৃষ্টির সামনে পদা পড়ে গেল। যে রাস্তায় তিনি 
চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না। 


ইমাম সা'লাবী বলেন £ হযরত কা'ব থেকে বণিত রেওয়ায়েতটি আমি “রায়' 
অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম । ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা 
তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। 
শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতন্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান: 
অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের হাড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল । 


ইমাম কুরতুবী বলেনঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের এ আয়াত- 
গুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রস্লুল্লাহ্‌ (সা) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। 
তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে . রেখেছিল । তিনি আয়াতগুলো পাঠ 
করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে 
যান; কিন্ত তাদের কেউ টেরও. পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই 
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ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আমি স্থদেশ তান্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর 
দুর্গ নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি 
শন্ু দের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু ’জন অশ্বারোহীক্ষে আমার 
পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম । আড়াল 
করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ 
করছিলাম । অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে “লোকটি কোন শয়তান হবে” 


সূরা বনী ইসরাঈল ৪৮৭ 


বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। বলা বাহুল্য তারা আমাকে 
অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন । 


(কুরতুবী ) 
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(৪৯) তারা বলেঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও ভর্ণ-বিচর্ণ হয়ে যাব, তখনও 
কি নতুন করে স্থজিত হয়ে উথ্িত হব£ (৫০) বলুন 8 তোমরা পাথর হয়ে যাও 
কিংবা লোহা । (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, ঘা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; 
তথাপি তারা বলবে £ আমাদেরকে পুনর্বার কে স্থৃচ্টি করবে? বলুন 8 যিনি তোমা- 
দেরকে প্রথমবার স্থজন করেছেন। অতঃপর. তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং 
বলবে £ এটা কবে হবেঃ বলুন £ হবে, সম্ভবত শীঘ্ুই। (৫২) যে দিন তিনি তোমা- 
দেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। 
এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সাক্গান্য সময়ই অবস্থান কয়েছিল। 











তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা বলেঃ তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং (অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ- 
বিচুর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে ) নতুনভাবে সৃজিত ও জীবিত হব? 
(অথাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই ফঠিন । কারণ দেহে জীবন-ধারণের 
যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, 
তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বিষয়টি কে মেনে নিতে পারে )£ আপনি (উত্তরে ) বলে 
দিনঃ (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ! ক্ষিন্ত আমি বলি যে 
তাহলে) তোমরা পাথর কিংবা এমন ধরনের কোন বস্তু হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের 
মনে (জীবন ধারণের উপযুক্ততা থেকে) অনেক দুরবতী। (এরপর দেখ যে, জীবিত হও 
কিনা! বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ এই যে, এদের 


৪৮৮ তঞফরসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মধ্যে কোন সময়ই জৈব জীবন সঞ্চারিত হয়নি । অস্থি এর বিপরীত। কারণ, এর মধ্যে 
পূর্বে জীবন ছিল। অতএব পাথর ও লোহাক্ষে জীবিত করা যখন আল্লাহ্‌র জন্যে কঠিন 


নয়, তখন মানুষের অজ-প্রত্যঙ্গকে পুনর্বার জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবে? আয়াতে 
ASS 


155 আদেশ সূচক পদ বলে ০১ ও ৮79 বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি 
ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তোমরা পাথর কিংবা লোহা হয়ে যাও, তবে এমতাবস্থায়ও আল্লাহ, 
তা”আলা তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম)। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করবে, 
কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আপনি বলে দিন ঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার 
সৃষ্টি করেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে,কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে দুটি জিনিস 
জরুরী। এক, উপকরণ ও পানে অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা। দুই, তাকে অস্তিত্ব দানকারী 
শক্তি । প্রথম প্রশ্নটি ছিল পাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে । অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহ জীবন 
ধারণের যোগ্য থাকে না! এর উত্তর দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। 
এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল জীবন দানক্ষারী শক্তি সম্পর্কে; অর্থাৎ কোন কর্তা স্বীয় 
কর্তৃত্বের বলে এই আশ্চর্যজনক কাজটি করবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যিনি প্ৰথমে 
তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা 
আছে বলে কারও ধারণাও ছিল না। অতএব তার জন্যে পুনর্বার সৃচ্টি করা কিরূপে 
কিন হবে? যখন পানর ও কর্তা সম্পকিত উতয় প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল, তখন 
পুনজ্জঠবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে 
নেড়ে বলবে ঃ (আচ্ছা বলুন তো) এটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া ) কবে হবে? আপনি ' 
বলে দিন, সম্ভবত এটা নিকটবতাঁ। (অতঃপর এসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো 
নতন জীবন লাভের সময় দেখা দেবে )। এটা এদিন হবে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদেরক্ষে জৌবিত করা ও হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে ফেরেশতার মাধ্যমে) 
ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলক্ষভাবে ) তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন 
করবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একনভ্রিতও হয়ে যাবে)। এবং (এ দিনের 
ভয়ভীতি দেখে তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা বয়স ও ক্ষবরে অবস্থানের 
সময় সম্পর্কে) তোমারা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে ) অবস্থান 
করেছ। (কেননা, আজকের ভয়ংবরতার তুলনায় দুনিয়া ও কবরে কিছু না কিছু সুখ 
ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে গড়ার পর সুখের যমানা মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত 
মনে হয় )। 


 জানুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয় 
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৪ ৩৩৭ ৩১ 2০ (০ ০80 28 "5০ ০৪ শব্দটি ৪০০ থেকে 

উভ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের সবইক্ষে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের 
উঠা তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে 


সূরা বনী ইসরাঈল | ৪৮৯ 


হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত 
করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর ।---( কুরতুবী ) 


_ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন £ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের 
নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। ক্ষাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম 
রাখবে না )। ্‌ 

হাশরে কাফিররাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উথ্থিত হবে ঃ 


ঠি পা A ASI Nr | 
§ Sem) AFM 3 ৩০০ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা 


টু ১ 
এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে 
ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই এর আওয়াজ অনুসরণ করে একক্রিত হয়ে যাবে। 

Nr 


রে 


| 
রি 


আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায়. যে, তখন মু'মিন ও কাফির সবারই এই 
অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহ্‌লে ক্কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে । তাদের 


অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে 


সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উথ্িত হবে। তফসীরবিদদের : 


মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন $ কাফিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় 


Ar ee AS 


৪ ১৩৯? 2 5১১ [সব বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন | 


] a End 

তাদের কোন উপকারে আসবে না---( কুরতুবী ) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন 
দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রশংসাও গুণবাচক 
বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।. 


কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন । 
তাদের যুক্তি এই যে, কাফিরদের সম্পর্কে কোরআন 'পাকে বলা হয়েছে, যখন 


পর পাপী Ne ENT 

তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে £ 0০৬ ৩০ 04850 
Pd Ed 1১৮ A 

৩ ১১ 1০ ৩০ হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উথ্িত 


রী 1] পপ পাটি তা 
করেছে! অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে Ww sel ty লি 


6 A মে 
4 রি রি টি ০৬ 75 হায় আফসোস, আমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে বিরাট নটি করেছি। 


শা oO 


৪৯০  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কিন্ত সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই 


প্রশংসা করতে করতে ওঠবে। পরে কাফিরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে মা করে 
AB NA 9 

দেওয়া হবে, যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে---৪ 1 858) 19) (0০15 2 

“AS AIA 

৩:5 }=০) 1 অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক্ হয়ে যাও। তখন কাফিরদের মূখ 


থেকে উল্লিখিত আয়াতে বণিত বাক্ষ্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য 
বর্ণনা থেক্ষে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান অবস্থান করতে হবে এবং 
প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হাশরে 


পুনরুখানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং 
ক রা ও ad 


সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ ০ এ 
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৬৪) ও ০3 এ Sol 5 5G অর্থাৎ হাশরবাসীদের ফয়সালা হক 


অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা 
আল্লাহ্‌র জন্য। 


লালা হব ভা; 
29৫ গপাঠি পতিত ৩2৬ Prue 2” 
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(৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা খেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। 
শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায় । নিশ্চয় শয্নতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (৫৪) 
তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমা” 
দের প্রতি রহম করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে 
ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি । (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের 


সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমৃহে ও ভূপুষ্ঠে রয়েছে । আমি তো কতক 
পয়গম্থরকে কতক পয়গস্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি। 





সূরা বনী ইসরায়ীল ৪৯১ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি আমার (মুসলমান ) বান্দাদেরক্কে বলে দিন, (যদি কাফিরদেরকে জওয়াব 
দেয় তবে) তারা যেন এ কথাই বলে, যা (নৈতিক দিক দিয়ে ) উত্তম (অর্থাৎ গালি-গালাজ, 
কঠোরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা না হওয়া চাই। কেননা) শয়তান (কড়া কথা বলিয়ে) 
লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (এ শিক্ষাদানের 
কারণ এই যে, কঠোরতা দ্বারা ক্ষোন সময় কার্যোদ্ধার হয় না। . হিদায়ত ও পথন্রষ্টতা 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসারী )। তোমাদের সবার অবস্থা তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবেই 
জানেন (যে,কে কিসের যোগ্য )। তিনি যদি চান, তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে ( ইচ্ছা ) 
রহম করবেন (অর্থাৎ হিদায়ত করবেন )। অথবা তিনি যদি চান তোমাদের (মধ্য 
থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) আযাব দেবেন (অর্থাৎ তাকে তওফীক ও হিদায়ত দেবেন 
না)। আমি আপনাকে (পর্যন্ত) তাদের €হিদায়তের ) জন্য দায়ী করে প্রেরণ করিনি । 
নবী (হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনাকে দায়ী করা হয়নি; তখন অন্যের ফি সাধ্য £ কাজেই 
পীড়াপীড়ি ও কঠোরতা করা নিম্পুয়োজন )। আপনার পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন 
তাদেরকে ৫), যারা আকাশসমূহে রয়েছে এবং (তাদেরকেও, যারা ) ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। 
(আকাশের অধিবাসী বলে ফেরেশতাদেরকে এবং ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে মানব ও জিন 
জাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভালভাবেই জানি, তাদের মধ্যে ক্ষে 
নবী ও রসূল হওয়ার যোগ্য এবং কে অযোগ্য তাই আমি যে আপানাকে নবী বানিয়েছি, 
এতে আশ্চর্যের কি রয়েছে ?) এবং (এমনিভাবে যদি আমি আপনাক্ষে অন্য পয়গন্বরদের 
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি, তবে আশ্চর্যের কি আছেঃ কেননা ) আমি (পূর্বেও ) কতক: 
পয়গম্বরকে কতক পয়গম্থরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (এবং এমনিভাবে আমি যদি 
আপনাকে কোরআন দিয়ে থাকি, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় হল ফিরিপে? কেননা আপনার 
পূর্বে) আমি দাউদকে যবুর দান করছি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কটুভাষা ও কড়া কথা কাফিরদের সাথেও জায়েয নয় £ প্রথম আয়াতে মুসল- 
মানদেরকে কাফিরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, 
বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি 
রয়েছে । 


cel) sts esi, 
হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মল 
করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা 


যায় না এবং কারও হিদায়ত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম-কুরতুবী 
বলেন £ আলোচ্য আয়াত হযরত উমর রো)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। 


৪৯২ তফসীরে মাআরেফুল ব্োোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ঘটনা ছিল এই £ জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর রো)-কে গালি দিলে প্রত্যন্তরে তিনিও 
তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও 
মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন 
এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

_কুরতুবীর বক্তব্য এইযে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা 


বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক্ষ মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ 
করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয় । 
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1) 93 9১০ fs 0০৬১1 ০---এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার 


কারণ সম্ভবত এই যে, ঘবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়- 


গঞ্ধর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা 
রা পাটি পা ANN GB Aw NM A | ANd Nee 


হয়েছে £ ৪১৮৮ ৫52 2১ঠ ০1 টা ৮২০০০ ৬৯ ৯, 


ত্র 
১০০) ০) ] বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। 


(েফসীরে হক্কানী ) 


| ইমাম বগভী'স্ীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন £ যবুর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত | 
দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা 
দোয়া, হাম্দ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরষ কর্তব্যাদির 
বর্ণনা নেই । ্‌ 
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(৫৬) বলুন ঃ আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে 


আহ্বান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা 
পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই 





সূরা বনী ইসরাঈল ৪৯৩ 


তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে 
নৈকট্যশীল। তারা তীর রহমতের আশা করে এবং তীর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত 
' দিবনের পর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কাঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হয়ে গেছে। 


তফ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (তাদেরকে ) বলে দিন £ আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) 
মনে করছ, যেমন ফেরেশতা ও জিন) তাদেরকে (নিজেদের কমষ্ট.দূর করার জন্য) 
ডাক। অতএব তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে এবং না তা পরিবর্তন 
করার (উদাহরণত কষ্ট সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলে তা কিছুটা হালকা করে দেবে)। 
মুশরিকরা যাদেরকে (অভাব পূরণ এবং বিপদ দূর করার জন্য ) ডাকে, তারা স্বয়ং পালন- 
কর্তার দিকে (পৌছার জন্য ) মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্য- 
শীল হয় (অর্থাৎ তারা স্বয়ং ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল---যাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
অজিত হয় এবং তারা চায় যে, নৈকট্যের স্তর আরও উন্নীত হোক । ) তারা তাঁর রহমত 
প্রার্থনা করে এবং (অবাধ্যতা করলে) তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার ' 
পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই । (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন স্বয়ং ইবাদতক্ষারী, 
তখন মাবুদ কিরূপে হতে পারে? তারা নিজেরাই যখন কোন অভাব অনটন ও কষ্ট 
দুর করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, তখন তারা অপরের অভাব-অনটন কিরূপে দূর 
করতে পারবে 2) এবং (কাফিরদের ) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের 
পূর্বে ধ্বংস করে দেব না অথবা (কিয়ামতের দিন) তাকে (অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে 
দোযখের ) কঠোর শাস্তি দেব না। এ বিষয়টি গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফ্ষে) লিখিত আছে। 
(সুতরাং কোন কাফির এখানে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কিয়ামত দিবসের ভীষণ 
শাস্তি থেকে বাচবে না। স্বাভাবিক স্ৃত্যু দ্বারা তো শুধু কাফিররাই ধ্বংস হয় না---সবাই 
মৃত্যুবরণ করে। তাই জনপদ ধ্বংস করার কথা বলে এখানে আযাব ও বিপর্যয় দ্বারা 
ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে । মোটকথা এই যে, কাফিরদের উপর তো কোন কোন সময় 
দুনিয়াতেও আযাব প্রেরণ করা হয় এবং পরকালের আযাব এরও অতিরিক্ত হবে। আবার 
কোন সময় দুনিয়াতে কোন আযাবই আসে না। কিন্তু পরকালের আযাব থেকে সর্বাবস্থায় 
মুক্তি নেই )। 
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কারও কাছে পেঁ ছার উপায় হিসাবে গ্রহণ ক্ষরা হয়। আল্লাহ'র জন্য ওসিলা হচ্ছে কথায় 
ও কাজে আল্লাহ্‌র মজির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ 


৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল 
আছেন। 
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৬1৬০ 555 (৪8 5 ৮০৯ ) ৩ 98") __হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌, 
বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাক্া---মানুষের এ 
দুটি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক 
পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই 
পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে পড়ে ।---€( কুরতুবী ) 
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(৫৯) পূর্ববতীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী 
প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে । আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্য সামুদকে উন্ত্রী 
দিয়েছিলাম। £পর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই 
নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম 
ঘে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং ঘে দৃশ্য আমি আপনাকে 
দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।: 
আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাঁদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায় । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমার পক্ষ থেকে বিশেষ (ফরমায়েশী) মু'জিযাসমূহ প্রেরণে এটাই প্রতিবন্ধক 
যে, (তাদের সমধর্মী) পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোকে (অর্থাৎ ফরমায়েশী মু'জিযাসমূহকে 
মিথ্যারোপ করেছে। সব কাফিরের মেযাজ ও স্বভাব এক-রকম। তাই বাহ্যত বোঝা 
যায় যে, এরাও মিথ্যারোপ করবে )। এবং (নমুনা হিসাবে একটি কাহিনীও শুনে নাও 
যে) আমি সামূদ সম্পূদদায়কে [ তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী সালেহ €(আ)-এর মু'জিযা 
হিসাবে ] উল্ত্রী দিয়েছিলাম, (ঘা উদ্ভূত উপায়ে পয়দা হয়েছিল এবং) যা (মুজিষা হও- 
যার কারণে ) জ্ঞানলাভের উপায় ছিল। অতঃপর তারা (এ থেকে জ্ঞান অর্জন করেনি; 
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বরং) তার প্রতি জুলুম করেছে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছে । কাজেই বর্তমান (লৌক- 
দেরকে ফরমায়েশী মু'জিযা দেখানো হলে তারাও তদ্রুপ ফরবে)। আমি মু'জিযাসমৃহ 
শুধু (এ বিষয়ে) ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি (যে যদি এই মুণজিযা দেখেও বিশ্বাস 
স্থাপন না কর, তবে অনতিবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। যাদেরকে 
ফরমায়েশী মু'জ্যা দেখানো হয়েছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে এটাই তাদের 
ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়ে গেছে। তবে এদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস না করাই আল্লাহ্‌র 
রহস্যের তাগিদ। তাই তাদের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। সে ঘটনা থেকে 
এর সমর্থন পাওয়া যায়, যার সম্মুখীন তারা পূর্বে হয়েছে। এর বর্ণনা এরূপ ৪) আপনি 
স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা (স্বীয় জান দ্বারা) 
সব মানুষকে (অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাসমূহকে ) 
পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। (ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
জানা আছে, যার এক প্রমাণ তাদেরই এ ঘটনা যে) আমি (মিরাজের ঘটনায় ) যে দৃশ্যা- 
বলী (জাগ্রত অবস্থায়) আপনাকে দেখিয়েছিলাম এবং যে বৃক্ষের কোরআনে নিন্দা করা 
হয়েছে (অর্থাৎ কাফিরদের খাদ্য যাল্কুম ব্রহ্ম) আমি এই উভয় বস্তুকে তাদের জন্য 
গোমরাহীর কারণ করে দিয়েছি। (অর্থাৎ তারা উভয় ব্যাপার শুনে মিথ্যারোপ করেছে। 
মিরাজকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, এক রান্নিতে সিরিয়ায় গমন করা, অতঃ- 
পর আকাশে যাওয়া তাদের ফ্কাছে সম্ভবপর ছিল না। যাককুম রক্ষকে মিথ্যারোপ করার 
কারণ ছিল এই যে, রৃক্ষটি দোযখে রয়েছে বলা হয়। অথচ আগুনের মধ্যে বৃক্ষ, থাকা 
অসম্ভব। থাকলেও তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অথচ এক রান্ত্রিতে সুদীর্ঘ 
পথ সফর করা হুক্তিগতভাবে যেমন অসম্ভব নয় তেমনি আক্ষাশে যাওয়াও অসম্ভব নয়। 
এমনিভাবে কোন বক্ষের প্রকৃতি যদি আল্লাহ্‌ তাআলা এমন করে দেন যে, সে পানির 
পরিবর্তে আগুনে লালিত-পালিত হয়, তবে এটা অসম্ভব হবে কিরূপ)? আমি তাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা ব্দ্ধিই পেতে থাকে । (যাক্কুম রুক্ষ অস্বীকার 
করার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপও করত । সুরা সাফফাত-এ এ সম্পর্কে আরও 
বর্ণনা আসবে )। 
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মি'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জনা একটি ফিতনা 
ছিল। আরবী ভাষায় “ফিতনা” শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহাত হয়। এর এক অর্থ তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছেঃ অর্থাৎ গোমরাহী । এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং 
অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ । এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত 
আয়শা. সুফিয়া হাসান, মুজাহিদ রর) প্রমুখ তফসীরবিদ এখান শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। 
তাঁরা বলেন £ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা । রসূলুল্লাহ সো) যখন শবে মি’রাজে 
বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা 


৪৯৬ . তকফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপন্ধ নওমুসলিম এ কথাক্ষে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ 


হয়ে গেল ।---( কুরতুবী ) 


এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ৮89) শব্দটি আরবী ভাষায় 
যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্সা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ 
হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো! প্রত্যেকেই দেখতে 
পারে। বরং এখানে 85 1 শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো 
হয়েছে । আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া 


অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই 
অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাঞ্ষেই আয়াতের লক্ষা সাব্যস্ত করেছেন। 


(কুরতুবী ) 
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(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম $ আদমকে সিজদা 
কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে' বলল £ আমি কি এমন 
ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটির দারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল ৪ 
দেখেন তো,এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চমর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। 
যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সমক্ন দেন,. তবে আমি সামান্যসংখ্যক ছাড়া 
তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্‌ বলেনঃ চলে যা, অতঃপন্ন 
তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহাম্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি--- ভরপুর 
শান্তি । (৬৪) তুই সত্যচ্যত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, 
স্বীয় অগ্নারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের জথসম্গদ ও 










সূরা বনী ইসরাঈল ্‌ ৪৯৭ 


সম্তান-সম্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান 
তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা 
নেই। আপনার পালনকর্তা যথেম্ট কার্যনির্বাহী ৷ 
পপ bttnytatortENE Det dap 0S TDS rtar 0D tee tht 0 DEEN D0 RENE STEN, 00 Da 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (সে সময়টি =মরণযোগ্য ) যখন আমি ফেরেশতাদেরক্চে বললাম £ঃ আদমকে 
সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলিস ( করেনি এবং) বলল £ আমি 
কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (এ কারণে 
সে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন) বলতে লাগল £ এ ব্যক্তিকে যে আপনি আমার উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং এ কারণেই তার্ষে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন ), আচ্ছা 
বলুন তো (এর মধ্যে কিশ্রেষ্ঠত্ব আছে, যে কারণে আমি বিতাড়িত হয়েছি?) যদি আপনি 
(আমার প্রার্থনা অনুযায়ী ) আর্মাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (ম্বৃত্যু থেকে) সময় দেন 
তবে আমি (ও) অল্প কয়েকজন ছাড়া (যারা খাঁটি হবে, অবশিষ্ট ) তার সব সন্তানকে 
নিজের বশীভূত করে নেব (অর্থাৎ গোমরাহ, করে দেব ) আল্লাহ্‌ বললেন £ যা (তুই যা 
করতে পারিস, করে নে), তাদের মধ্যে যে তোর সঙ্গী হবে, তাদের সবার শাস্তি জাহান্নাম--- 
ভরপুর শাস্তি। তাদের মধ্য থেকে যার উপর তোর আধিপত্য চলে স্বীয় আওয়াজ দ্বারা 
(অর্থাৎ কুমন্ত্রণা ও অপহরণ দ্বারা ) তার পা (সৎ পথ থেফে ) উপড়িয়ে দে এবং তাদের 
উপর স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে যা (অর্থাৎ তোর গোটা বাহিনী সম্মিলিতভাবে 
পথজ্রষ্ট করার কাজে শক্তি নিয়োজিত করুক) এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে 
নিজের অংশ স্থাপন করে নে (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে পথভ্রচ্টতার উপায় করে 
‘নে; যেমন তাই হতে দেখা যায়) এবং তাদের সাথে (মিছামিছি ) ওয়াদা করে নে (যে, 
কিয়ামতে গোনাহ্‌র হিসাব হবে না। হুমক্ষি-হ'শিয়ারির ছলে শয়তানক্ষে এসব কথা বলা 
হয়েছে। ) শয়তান তাদের সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওয়াদা করে। (এ কথাটি মধ্যবর্তী বাক্য 
হিসাবে বলা হয়েছে ।) অতঃপর আবার শয়তানক্ষে বলা হচ্ছে ঃ) আমার খাটি বান্দাদের 
উপর তোর ক্ষমতা চলবে না। হে মুহাম্মদ, খাটি বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা কিভাবে 
চলতে পারে) আপনার পালনকর্তা (তাদের ) যথেষ্ট কার্যনির্বাহী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


0৮ রি কাল 


তিনি -__-5 ০৬৯ 1 শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা 


A 8১4 
অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। ১৯ 19 ১৯০1 শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন 


৪৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৷ পঞ্চম খণ্ড 


পা তা 


করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। ৮৮১ ৮০:77৩১ ঠ2 শব্দের 


অর্থ আওয়াজ । শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রে) বলেন £ 

গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে 

সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এথেকে জানা গেল ঘে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। 
(কুরতুবী ) 


ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না ক্ররার সময় দু’টি কথা বলেছিল। এক. 
আদম মাটি দ্বারা সুজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা স্থজিত । আপনি মাটিক্ষে অগ্নির 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য 
জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ক্ষোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই 
বাহুল্য । কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় নাষে, সে তার 
চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভূকে 
প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত 
করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য 
বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমান্ত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা । 
তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । 


ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা 
হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে 
ছাড়ব। আয্মাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেনঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের 
উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে নাঃ যদিও তোর.গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত 
হয়। অবশিষ্ট অর্খাটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, 
যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ তে মে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। 


পি চিত A Nee 
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পদাতিক বাহিনীর কথা উর করা হয়েছে । এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু 
অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় নাঃ বরং এই বাকপদ্ধতিটি পুর্ণ 
বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও 
থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন $ 
যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই 
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী । এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে 
আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথন্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের 
গঠনপ্রকূতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাদে 
পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয়। 


সূরা বনী ইসরাঈল ্‌ ৪৯৯ 


LAAN তা পা 


SY 2812015-81 পি) ৬০- মানুষের ধনসম্পদ ও অন্তান- 


সম্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই 
যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই 
হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সত্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েক- 
ভাবে হতে পারেঃ সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে 
তাদের লালন-পালনে অবৈধ গন্থায় উপার্জন করলে ।--( কুরতুবী) 
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(৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, ঘিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান চালনা 
করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো । নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের 
প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আমে, তখন শুধু আল্লাহ 
ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। 
অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অরুতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, 
তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর 
বর্ষণকারা ধূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক 
পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার 
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সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর 
অক্ুতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমঙ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার 
বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে 
মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে 
উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সূচ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছি। 


পেপে পাপা সাপ শপপ্্ল 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


( পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে তদের স্বপক্ষে এবং অংশীবাদের বাতিল প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছিল! আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়ের উপরই এক বিশেষ ভঙ্গিতে 
আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার সার হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার যে অগণন ও 
মহান নিয়ামতরাজি মানবসমাজকে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা বর্ণনার মাধ্যমে 
এ কথা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সক্ষল নিয়ামতরাজি দানকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীন বাতীত আর কেউই হতে পারে না। সমগ্র নিয়ামতরাজিই একমাত্র 
মহান রাব্বুল আলামীনের। সুতরাং তার সাথে আর কাউকে শরীক কিংবা অংশীদার 
করা অপরিমেয় পথন্তরষ্টতা। ইরশাদ করেছেন 8) তোমাদের পালনক্ষর্তা এমন (নিয়়ামত- 
দাতা) যে, তোমাদের কেল্যাণের) জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা 
তার মাধ্যমে রিঘিক সন্ধান করতে পার। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমুদ্র-সফর ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণ লাভের কারণ হয়ে থাকে।) নিঃসন্দেহে 
তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু । এবং সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ 
আপতিত হয়, যেমন সমুদ্রতরঙ্জ ও ঝড়-তুফানের কারণে নিমজ্জিত হবার আশংকা ) 
এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তারা সব উধাও হয়ে 
যায়ঃ (তখন ওদের কথা তোমাদের নিজেদেরই যেমন মনে থাকে না, তেমনি ওদেরকে 
আহবানও কর না। যদিও বা তাদের্ষে আহবান করে থাকো, তো তাদের কাছ থেকে 
বিন্দুমাত্র সাহায্য প্রাগ্তির প্রত্যাশাও তোমাদের মনে জাগর্ক হয় না। এ হলো স্বয়ং 
তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তওহীদের স্বীকৃতি এবং শির্কের মিথ্যা হওয়ার 

অনুমোদন । অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন 
তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অরুতজ €ষে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তারা 
আল্লাহ্‌র প্রতিদান ও নিজের আহাজারি এবং কানাকাটির কথা ভুলে যায়। এবং তোমরা 
যারা স্থলে পৌছে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখো) তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদের 
স্থলে এনেই ভূগর্ভস্থ করবেন নাঃ (সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে স্থল, ও সমুদ্রের 
মধ্যে কোন বিশেষ তফাত নেই। তিনি যেমন সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে পারেন, তেমনি 
স্থলেও তোমাদেরকে ভূগর্ভস্থ করে ফেলতে পারেন।) অথবা (তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ 
যে) তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝটিকা প্রেরণ করবেন নাঃ (যেমন আদ 
জাতির জন্য এ রকম বায়ু ঝড় প্রেরণ করেই তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।) 
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তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরের জন্য তোমাদেরকে নিমঞ্জিত 
করে দেবেন না? তখন এ বিষয়ে অর্থাৎ নিমজ্জিত করার ব্যাপারে) তোমরা আমার 
বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীই পাবে না (ধিনি এজন্য তোমাদের বদলা নিতে পারেন )। 
এবং আমি তো আদম সন্তানক্ষে (বিশেষ গুণাবলীতে অভিষিক্ত করে) মর্যাদা দান 
করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে জানোয়ার ও জলযানের উপর ) সওয়ার 
করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরক্ষে আমার 
সৃষ্ট অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি । 


আনৃষঙ্জিক জাতব্য বিষয় 

অধিকাংশ সৃম্টজীবের উপর আদম-সস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন ?$ সর্বশেষ আয়াতে 
অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি 
বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল £ 
দুই, অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে £ 


প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা“আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে 
এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই! উদাহরণত 
সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা 
হয়েছে---যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ 
স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের 
কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তর সংমিশ্রণে 
বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও 
পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 


বাক্ষশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণা মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য 
কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির 
মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পে ছানো---এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্য। কোন 
কোন আলিম বলেন্‌ঃ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহারু কল্পাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ 
ব্যতীত সব জন্ত মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তকে 
সৃম্থাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান; সব প্রাণী একক বস্ত আহার করে। কেউ 
কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য 
প্রস্তুত করে। বিবেক-বৃদ্ধি : ও চেতমা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব । এর মাধ্যমে সে স্বীয় 
স্জ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং ভার পছন্দ ও অগছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে 
এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে । বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে 
এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, 
কিন্ত বুদ্ধি ও চেতনা সি ফেরেশতাদের মধ্যেই বৃদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব 
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ও বাসনা নেই। একমান্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব 
ও কামনা-বাসানাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে ককামভাব ও বাসনাকে 
' পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্‌ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে 
রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উদ্ধে উন্নীত হয়। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক স্ৃম্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ 
কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উধ্ব ও অধঃ- 
জগতের সৃজ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ । এমনিভাবে 
বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেতত্ব সবার 
কাছে সত্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতা- 
দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যারা সাধারণ 
ঈমানদার ও সৎকর্ম, যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে 
শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ 
সৎকমী মুমিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ । বিশেষ শ্রেণীর মুমিন, যেমন পয়গঞ্থর শ্রেণী, তারা 
বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ । এখন রইল কাফির ও পাপিষ্ঠ মানুষের 
কথা । বলা বাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য 
সাফল্য ও যুক্তির দিক্ষা দিয়ে জন্ত-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের 
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ন্যায়॥ বরং তাদের চাইতেও পথত্ান্ত ।---€ মাযহারী ) 
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(৭১) স্মরণ কর্ন, ঘেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করব, 
অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনান্গা দেওয়া হবে তারা নিজেদের আমলনামা 
পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহ কালে 
অন্ধ ছিল, সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথন্রান্ত 





তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 
(সে দিনটি স্মরণ করা উচিত) যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের আমলনামাসহ 
(হাশরের ময়দানে) আহবান করব । (আমলনামাগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫০৩ 


কারও ডাম হাতে এবং কারও বাম হাতে এসে পড়বে ) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান 
হাতে দেওয়া হবে (তারা হবে ঈমানদার ), এমন লোকেরাই নিজেদের আমলনামা 
(সন্তস্টচিত্তে) পাঠ করবে এবং তাদের বিন্দুমান্রও ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ তাদের 
ঈমান ও সৎ কর্মসমূহের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হবে---বিন্দুমান্রও কম দেওয়া হবে 
নাঃ বরং বেশি দেওয়া যেতে পারে। তারা আযাব থেকে মুক্তিও পাবে, প্রথম পর্যায়েই 
ফিংবা গোনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করার পর) এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (মুক্তির পথ প্রাস্তি 
থেক্ষে ) অন্ধ ছিল, সে পরককালেও (মুক্তির মনযিলে পৌছা থেকে) অন্ধ থাকবে এবং 
(বরং সেখানে দুনিয়ার চাইতেও ) অধিক পথন্রান্ত হবে। (কেননা দুনিয়াতে পথন্রষ্টতার 
প্রতিকার সম্ভবপর ছিল, সেখানে তাও হবে না। এরাই তারা, যাদের আমলনামা বাম হাতে 
দেওয়া হবে )। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, (১% টি ৮১৮০০, oy 055 এখানে ্রজ্ pr ৮1 


5 
অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রস্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, নি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রস্থেরই 
আশ্রয় নেওয়া হয়ঃ যেমন কোন অনুস্থত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়।---( কুরতুবী ) 
হযরত আবু হুরায়রা (রো)-র রেওয়ায়েতে তিরমিষীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে. 
আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ $ 


৬০৪১ ৬১৩৫ টি ০৬০ ০৯০ 0০ ৮০ ৩০৮01 05062 ৮5 6 ৩7. 
A পি সী G3 As টপ প্র 
অর্থাৎ 3০ রি A ৩1 Js {32 ১ & 42 আয়াতের তফসীরে স্বয়ং 


ee’ 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার 
ডানহাতে দেওয়া হবে। 
এ হাদীস থেকে নিণাঁত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অথ, আমল- 
নামা করা হয়েছে । | 
হযরত আলী রো) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বণিত 
রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাক্কা হবে---এই নেতা পয়গম্বর 
ও তাঁদের নায়েব মাশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথন্্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা 
হোক = কুরতুবী ) 
এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশা এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত 


৫০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, মুসা আ)-র অনুসারী দল, ঈসা (আ)-র অনুসারী দল 
এবং মুহাম্মদ সো)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম 
নেওয়াও সম্ভবপর । | 


আমলনামা £ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু 


কাফিরদেরকেই বামহাতে আমলনামা দেওয়া হবেঃ যেমন এক আয়াতে রয়েছে 
N A ১ 1৬১ ৮ পক হন ৫ 


w 


ন্ট 

৮১০০১ 14) 6 ০০ এটি 5৩ ৪১1 অন্য এক আয়াতে রয়েছে, ৩০) ১1 ০১5 ৬ 1 
পা 95 
9 5 প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে 
পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, 
ডানহাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে £ পরহিষগার হোক কিংবা গোনাহ্গার। 
তারা আনন্দচিত্তে আমালনামা পাঠ ক্ষরবে এবং অন্যদেরকে পাঠ করতে দেবে । এ 
আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেক্ষে মুক্তির হবে; যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্য 
তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। | 

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বামহাতে অর্পণের অবস্থা বণিত হয়নি, 
কিন্তু কোন কোন হাদীসে এ 1 ১৭ (১ শব্দটি উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা 


উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একভ্রিত 
হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোক্ষে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌছে 
দেবে---কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। ---(বয়ানুল কোরআন ) 
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(৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর 
মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আগনার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা 


সুরা বনী ইসরাঈল ৪০৫ 


করছে; যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযৃক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা 
আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত । (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি 
তাদের প্রতি কিছুটা বাঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে 
ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আম্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলা'় কোন 
সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে 
চূড়ান্ত চেস্টা করেছিল ঘাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায়। তখন 
তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত । (৭৭) আপনার পূর্বে আমি 
যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের 
কোন ব্যতিক্রম পাবেন না । 





তফসারের সার-সংক্ষেপ 

এবং এ কাফিররা (শক্তিশালী কৌশলের মাধ্যমে) আপনাক্ষে সে বিষয় থেকে পদ- 
স্খলন ঘটাতে চাচ্ছিল, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি ( অর্থাৎ 
আপনার দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কাজ করাবার চেস্টায় মেতেছিল এবং) যাতে 
আগনি এছাড়া (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া ) আমার প্রতি (কার্ষক্ষেত্রে ) মিথ্যা বিষয় 
সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। [কেননা নবীর কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে হয় না। কাজেই নাউ- 
যুবিল্লাহ্‌ রসূলুল্লাহ (সা) যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন, তবে এর অর্থ এই 
দাড়ত যে, তিনি যেন শরীয়তবিরুদ্ধ কাজটি আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করছেন।] এমতা- 
 বস্থায় তারা আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু বানিয়ে নিত। (তাদের এই অপচেষ্টা এত তীব্র ছিল 
যে) যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না বানাতাম (অর্থাৎ নিষ্পাপ না করতাম ) তবে আপনি 
তাদের দিকে কিছুটা বাঁকে যেতেন। এরূপ হলে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আপনার কিছুটা 
ঝোঁক হলে) আমি আপনাকে টনৈকট্যশীলদের উচ্চ মর্তবার কারণে ) জীবনে ও মরণে দ্বিগুণ 
শাস্তি আস্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার মৃকাবিলায় কোন সাহাষ্যকারীও পেতেন 
না। (কিন্তু যেহেতু আমি আপনাকে নিষ্পাপ ও দৃঢ়পদ করেছি, তাই তাদের প্রতি আপনার 
বিন্দুমান্রও ঝোঁক হয়নি এবং আপনি শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছেন।) এবং তারা (অর্থাৎ 
কাফিররা) এ দেশ (মন্কা অথবা মদীনা ) থেকে আপনার পা-ই উপড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, 
যাতে আপনাক্ষে এখান থেক্কে বহিষ্কার করে দেয়। এরূপ হলে আপনার পর তারাও খুব 
কমই ( এখানে ) টিকতে পারত ॥ যেমন পয়গম্বরদের সম্পকে (আমার ) এই নীতি ছিল, 
যাদেরকে আপনার পূর্বে রসূল করে প্রেরণ করেছিলাম । ( তাঁদের সম্পুদায় যখন তাদেরকে 
দেশ থেকে বহিক্ষার করেছে, তখন তাদেরও সেখানে বাস করার ভাগ্য হয়নি ।) আপনি আমার 
নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না। 


আন্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত 
তফসীর মাযহারীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। 


৮ 


৫০৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 


তন্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুফায়র রো)-এর রেওয়ায়েতে বণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক 
নিকটবতা এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমথিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ 
সরদার রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরষ করল $ আপনি যদি বাস্তবিকই 
আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত 
ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। 
এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাব। তাদের এই আবদার শুনে 
রসূলুল্লাহ (সা)-র মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে এদের দাবী পূরণ করা হলে সম্ভবত 
এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 


আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে খবরদার করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি 
ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্ব ও ফিতনা । আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর 
বলা হয়েছে £ যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ ব্বাখার ব্যবস্থা 
না হত, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার 
কাছে অসম্ভব ছিল না। 


তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, এ আযলাত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, 
কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র ঝাঁকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই 
ছিল না। হ্যা,ঝঁক্ে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তা"আলা তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি 
পয়গম্রদের সুউচ্5চ ও পবিভ্রতম চরিন্র ও স্বভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ! পয়গন্বর- 
জুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিক্ষে ঝঁকে পড়া পয়- 
গম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যা, ঝাঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার 
সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গম্ধরসূলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে 
দেওয়া হয়েছে । 
“ “A ণ পাঠ তপন YG ্‌ 
৬৮০৮ ০9০55 ৬৮৩ ১৯৪ SUS J { 5 {__ অৰ্থাৎ যদি 
অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝঁকে পড়ার 
কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর 
অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হত। কেনন। নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে 
করা হয়। এ বিষয়বস্তটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ সো)-র পত়ীদের 
সম্পর্কে কোরআনে বণিত হয়েছে--- 


N/A টি পাপা ক তা Ae রর জা ০ প পা 


অর্থাৎ হে নবী গত্ীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে 
তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫০৭ 


পা তা ছি ি লে her AG Pd 


33 ji 23 ৩17-3! 3% [-এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। 


এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে 
দেওয়ার উপক্রম. করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও 
আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, 
হার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বণিত রয়েছে । একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং 
অপরটি মন্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসৃ- 
'লুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল £ হে আবুল কাসেম সো) যদি আপনি 
নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক্ষেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার 
পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গন্থরদের বাসভূমি। 
রসূলুল্লাহ সো)-র মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুফ যুদ্ধের সময় 


তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর 
পপ ছিটে পাঠ পাতা ঠা 


মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য ০9 5০৭ 1550 ৩15 আয়াতটি নাযিল 


করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি 
উদ্ধত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন। 


তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি 
মন্ধায় সংঘটিত হয়। স্রাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি : 
এই যে, একবার কোরায়েশরা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে মন্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। 
তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফিরদেরকে হা'শিয়ার করা হয়েছে যে, 
যদি তারা রসূলুল্পাহ্‌ সো)-কে মন্কা থেকে বহিস্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মস্কায় বেশি 
দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনা- 
টিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হ'শিয়ারিও মক্কার 
কাফিররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত 
কর,তন, তখন মন্কা ওয়ালারা একদিনও মন্কায় আরামে থাকতে পারেনি । মাত্র দেড় 
বছর পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের 
সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহদ 
যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের - 
সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অস্টম বর্ষে রসূলুলাহ্‌ সো) 
সমগ্র মন্ধা মোকাররমা জয় করে নেন। 


(১5125 2%5 
১০, ) 1 ৬১ ৬ ৬১০৯-_এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাধারণ 


নিয়ম পূর্ব থেকেই এরাপ চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গঞ্ঘরকে তাঁর 


৫০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। 
তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়। 
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(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রান্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন 
এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফযরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয় । (৭৯) 
রাত্রির কিছু অংশ কোরআন গাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত । 
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌছাবেন। (৮০) বলুন ঃ 
হে পালনকর্তা আম্মাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আম্মাকে বের করুন সত্যরূপে এবং 
দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রান্ত্রীয় সাহায্য । (৮১) বলুন £ সত্য এসেছে এবং 
মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে 
এমন বিষয় নাধিল করি, ঘা রোগের সুচিকিৎঙা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহ্‌- 
গারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বুদ্ধি পায়। 


স্পা মন সন আআ 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 


সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করুন ( এতে 
যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা---এই চার ওয়াক্তের নামায এসে গেছে; যেমন হাদীসে 
এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ) এবং ফজরের নাযাযও (আদায় করুন )। নিশ্চয় ফজরের নামায 
(ফেরেশতাদের ) হাজির হওয়ার সময়। ফজরের সময়টি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার 
সময়। এতে অলসতার আশংকা ছিল, তাই একে আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা, 
করা হয়েছে। সাথে সাথে এর একটি অতিরিক্ত ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সময 


সূরা বনী ইসদ্লাঈল ৫০৯ 


ফেরেশতারা জমায়েত হয়। হাদীসে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হিফাযত 
ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা, দিনের বেলার আলাদা এবং রান্ত্ি বেলার আলাদা 
রয়েছে। ফজরের নামাযের সময় ফেরেশতাদের উভয় দল একভ্রিত হয়। রাত্রির ফেরে- 
শতারা নিজেদের কাজ শেষ ক্ষরা এবং দিনের ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শুরু করার 
জন্য একভ্রিত হয়। এমনিভাবে বিকালে আসরের নামাযে উভয় দল একত্রিত হয়। 
বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সমাবেশ বরকতের কারণ। এবং রান্রির ফিছু অংশেও 
(নামায আদায় করুন) অর্থাৎ তাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যা আপনার জন্য (পাচ 
ওয়াক্তের নামায ছাড়া ) অতিরিক্ত এই অতিরিক্তের অর্থ, কারও কারও মতে অতিরিক্ত 
ফরয, যা বিশেষভাবে রসুলুল্লাহ সো)-র প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং কারও কারও 
মতে এর অর্থ নফল ]। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা ) এই যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 
“মকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন। [“মকামে মাহমুদের অর্থ, শাফায়াতে কুবরা বা প্রধান 
শাফায়েতের মর্তবা---যা হাশরের মাঠে সমগ্র মানব জাতির জনা রসূলুল্লাহ (সা)-কে দান 
করা হবে]। আপনি দোয়া করুন £$ হে আমার পালনকর্তা, মেক্কা থেকে যাওয়ার পর ) 
আমাকে (যেখানে দাখিল করবেন ) উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে ) দাখিল করুন 
এবং যেখন মক্কা থেকে বের করেন, তখন ) আমাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে ) 
বের করুন এবং আমাক্ষে নিজের কাছ থেকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) এমন বিজয় দান 
করুন, যার সাথে আপনার ) সাহায্য থাকে; যদ্দরুন সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ও উন্নত হয়। 
নতুবা সাময়িক বিজয় তো কোন সময় কাফিররাও লাভ করে। কিন্তু তার সাথে আল্লাহ্‌র 
সাহায্য থাক্ষে না। ফলে দীর্ঘস্থায়ীও হয় না)। বলে দিনঃ (ব্যস এখন) সত্য (ধর্ম 
বিজয়ের পথে) এসে গেছে (এবং বাতিল বিলীন হওয়ার পথে। বাস্তবিক বাতিল তো 
ক্ষণভঙ্গ রই হয়। হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় )। 
আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কোরআন নাযিল করি, যা ঈমানদারদের জন্য রে।গের সুচিকিৎসা 
ও রহমত । (ক্ষেননা তারা একে মানে ও এর নির্দেশমত কাজ করে। ফলে তাদের 
প্রতি রহমত হয় এবং তারা মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্ট কজ্পনার কবল থেকে আরোগ্য লাভ 
করে)। জালিমদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই রূদ্ধি পায়। (কেননা তারা যখন কোরআনকে 
অমান্য করে, তখন আল্লাহ ক্রোধ ও গযবের যোগ্য হয়ে যায় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শত্ত.দের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায £ পূর্ববর্তা আয়াত- 
সমূহে শত দের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেজ্টা 
এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাষ 
কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শন্ুদের দুরভিসন্ধি ও 
উৎ্পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। সুরা হিজরের 
আয়াতে আরও স্প্টভাষায় বলা হয়েছে ঃ 


৫১০ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥॥ পঞ্চম খণ্ড 
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অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফিরদের পীড়াদায়ক কথা-বার্তা সুনে আপনার অন্তর 
সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তভূক্ত হয়ে যান 1--কুরতুবী ) 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্‌ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে 
শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাবাস্ত করা হয়ছে। আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায বিশেষভাবে 
এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার । এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত দের উৎপীড়ন থেকে 
আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নিরভরশীল রী আল্লাহ্‌র ni ili inl 


পন্থা হচ্ছে নামায ; যেমন কোরআন পাক বলে $ 1G PE 
অর্থাৎ সবর ও নামায দ্বারা সাহাষ্য প্রার্থনা কর। 


পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ £ স্লাধারণ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ 
ওয়াক্তের নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নিদেশ। কেননা, ০ 2১ ১ শব্দের অর্থ, আসলে 
বাঁকে পড়া। সূর্যের ঝঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, 
সূ্যাস্তকেও ৪) এ বলা যায়। কিস্ত সাধারাণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের ' 
অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন ।---€ কুরতুবী, মাষহারী, ইবনে কাসীর ) 


AG “| 
JU 2 5) (52 শব্দের অর্থ রানির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। 


ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন। 
AS 3 


এভাবে 2831 st on 555) > এর মধ্যে চারটি নামায 


এসে গেছে ৪ ঘোহর, আসর, মাগরিব ও এশা । এদের মধ্যে দু'নামাষের প্রথম ওয়াক্তও 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢর্লার সময় থেকে শুরু হয় এবং 
এশার সময় 0$) ৯৪ অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম 
আবু হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল 
আভার পর'সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম 
দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রক্কার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে । 
এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা বাছল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫১১ 


হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম 
আবূ হানিফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ঈমামগণ লাল আভা অস্তমিত 
হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একই 95১1 ৮5 এর তফসীর 
স্থির করেছেন । ্‌ 
॥ পাতি রা IAS + |] 
Il 1155 এখানে ৬1 )$ শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। 


কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাহহারী প্রমুখ 
0 ত্সীরারির রর অর্থই জিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাড়ায় যে, 


০৯; | 5 9 | [/-৮৪) f - 5 3 বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে 


পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের 
বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 

£ চি পা পাত এ 

| ১5৪০০ ৩ 0৪ ১6৪০ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ, উপস্থিত হওয়া 
সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রান্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে 
উপস্থিত হয়। তাই একে ০ *৪:৮০ বলা হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাষের নির্দেশ সংক্ষেপে বণিত হয়েছে । এর 
পুর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ (সা) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা 
গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায 'আদায়ই করতে পারে না। জানিনা, যারা 
কোরআনকে হাদীস ও রসুলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে তারা নামায কিভাবে 
পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিশ্বিত হয়েছে। 
এর বিবরণ রসূলুল্লাহ (সা)-র কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; অর্থাৎ ফজরের 
নামাযে সামর্থ্যানুষায়ী দীর্ঘ কিরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীঘ কিরাআত এবং ফজরে 
সংক্ষিপ্ত কিরাআতের কথা কোন কোন রেওয়ায়েতে বগিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যত 
পরিত্যন্ত। সহীহ্‌ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাষে সূরা আ'রাফ, মুর- 
সালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু “কুল আউযু বিরাব্বিল 
ফালাক' ও “কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই 
রেওয়ায়েত উদ্ধত করে বলেছেন ঃ ্‌ 


৪০১ 8 15০ 62 08৮০9 15 তত 5৪০ 0055 8 2 0০৯) 055 505 


ক ৯ 


০9884) 0 অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের 


এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ সো)-র সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরি- 
ত্যক্ত। 


৫১২ _. তক্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


। 
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তাহাজদ নামাঘের সময় ও বিধানাবলী $ &১ ০৪০ 05 8৮2 
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১%--শব্দটি ১ ০৬১ থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর-বিরোধী 
দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহাত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন 
পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, }- এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। 
মোযহারী) ক্ষোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামাষ পড়া। এ কারণেই শরীয়তের 
পরিভাষায় রান্রিকালীন নামাকে “নামাযে তাহাজ্জুদ, বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ 
এরূপ নেওয়া হয় যে,কিছুক্ষণ নিদ্রা হওয়ার পর যে নামায গড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাষ। 
" কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামায 
- পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে 
যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ 
অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের 
 অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ 
প্রমাণ করা হয়েছে । | 

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী রেহ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত 
করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষা দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন ঃ 
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প্রত্যেক নামাধক্ধে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা 
যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার । 


এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং 
কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সাধারণত রসূলুল্লাহ (সা) ও 
সাহাবায়ে কিরাম শেষরান্ত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামা পড়তেন । তাই এভাবে 
পড়াই উত্তম হবে । 


তাহাজ্জুদ ফরয না নফল? ঃ 5 5 ৩-_-০৯ 8৩ ৩ শব্দের আভি- 
ধানিক অর্থ অতিরিক্ত। একারণেই যেসব নামাষ ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী 
নয়---করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্‌ নাই, সেগুলোকে নফল বলা 
হয়। আয়াতে নামাষে তাহাজ্জুদের সাথে ৮৮১ ৮৩ 0 শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহযত 
বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য নফল। অথচ 
: এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে 815 0 
শব্দটিকে 85? }%- এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরাপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ 


সুরা বনী ইসরাঈল ৫১৩ 


উম্মতের ওপর তো শুধু গাঞ্জেগানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) র ওপর 


তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব এখানে &৬ শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত 
ফরয ---নফলের সাধারণ অর্থে নয়। 


এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযাম্মেল 
অবতীর্ণ হয়, তখন পারঞ্জেগানা নামা ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার 
ওপর ফরয ছিল। সূরা মুযাম্মেলে এর উল্লেখ রয়েছে । এরপর শবে মি'রাজে যখন 
পার্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয. নামায সাধারণ উম্মতের 
পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয় কিনা, 


সে ব্যাপারে মতভেদ থেক্ষে যায়। আলোচ্য আয়াতের ৮0 &$ 03 বাক্যের অর্থ 
তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ সো)-র পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরম। কিন্তু 
তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। এক. ফরযলে 
নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি 
এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্ররুত অর্থ নেই। দুই. সহীহ্‌ হাদীসসমূহে 
শুধু পার্জেগানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে - 
একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা 
হয়েছিল। অতঃপর তা হাস করে পাচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা 


হাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়ছে £ 
GAS NAN পা ডেল 


৮9০১ এ i 2০ অর্থাৎ আমার কথা পরিবতিত হয় না। যখন পঞ্চাশ 
ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়।ক্তেরই দেওয়া হবে) যদিও কাজ 
হালকা করে দেওয়া হয়েছে। 


এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ (সো)-র 
উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, 


৪4১ 0 শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এর পরে ৮9 শব্দের 


পরিবর্তে ৮৮ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। (9 তো শুধু 
জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায় । 


তফসীর মাষহারীতে এ ব্যাখ্যাক্ষেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরয 
নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ সো)-র পক্ষেও 
রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা 


দেয় যে, তাহলে ৮9 &/$ 0 বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই 

নফল । এতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা 

অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের. গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামায- 

সমূহের নটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সা) গোনাহ থেকে এবং ফরয 
৬৫--- 


৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


নামাযের তূটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তীর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত 
বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোন নটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য 
লাভের উপায় ।---€ কুরতুবী, মাযহারী ) 


তাহাজ্জদ নফল, না সুন্নতে মোয়ান্কাদাহ ঃ ফিক্াহ্বিদদের মতে সুন্নতে মোয়া- 
স্কাদাহ্‌র সাধারণ সংক্তা এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা 
ওযরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। তবে যদি কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ 
দ্বারা বোঝা যায় যে, কাডটি একান্তভাবে রসূলুল্লাহ সো)-রই বৈশিষ্ট্য---সাধারণ উম্মতের 
জন্য নয়, তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌ নয় । এই সংজ্তার বাহক তাগিদ এই যে, 
তাহাজ্জুদ সবার জন্য সুন্নতে মোয়াঙ্কাদাহ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়। কেননা, তাহা- 
জ্্রদের নামাষ স্থায়ীভাবে পড়া রস্লুল্লাহ (সা) থেকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে এবং তার বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। তফসীরে মাযহারীতে এক্ষেই 
পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদের 
একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে এমন এক 
ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাষ- পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। 
তিনি উত্তরে বললেনঃ তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। : এ ধরনের বিরূপ 


মন্তব্য ও হুশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জদের 
নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। 


যারা তাহাজ্জুদ্ষে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন । উপরোক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক 
করার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্ররুতপক্ষে নিছক্ষ তর 
করার কারণে নয়ঃ বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে । কেননা, 
একবার কোন নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়িমিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার 
মতেই বাঞ্ছনীয় । অভ্যাস গড়ে তোলার পর ত্যাগ করা নিন্দনীয় । কেননা, অভ্যাসের 
পর বিনা ওযরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই 
অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়। ্‌ 


তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা £ সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত 
আয়েশা রো) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সো) রমযানে অথবা রমযানের বাইরে কোন সময় এগার 
রাকআতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকআত ছিল বিতরের 
নামায এবং অবশিষ্ট আট রাকআত তাহাজ্জুদের । 


.. মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা রো) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) 
' রাত্রে তের রাকআত পড়তেন। বিতেরের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত ' 
সুন্নতও এর অন্তর্ভক্ত (মাযহারী) রমযানের কারণে ফজরের সুন্নতক্ষে রাব্রিকালীন নামা- 
ঘের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রিওয়ায়েত থেকে জান। গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায 
আট রাকআত পড়াই রাসুলুল্লাহ (সো)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল। . 


সুরা বনী ইসরাঈল ৫১৫ 


কিন্ত হযরত আয়েশা রো)-রই অপর এক প্নেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে 
মাঝে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকষআতও পড়েছেন, যেমন সহীহ্‌ 
বুখারীর রেওয়ায়েতে মস্রুক রো) হযরত আয়েশাকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পকে প্রশ্ন 
করলে তিনি বললেনঃ সাত, নয় ও এগার রাকআত হত ফজরের সুন্নত ছাড়া।  মোযহারী) 
হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বেতেরের তিন. রাকআত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের 
মধ্যে ছয় এবং এগারর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকআত থেকে যায়। 


তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়ম £ বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা 
এই যে, প্রথমে দু'রাকআত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতে অতঃপর অরিশিষ্ট রাকআত- 
গুলোতে কিরাআতও দীর্ঘ এবং রুকু-সিজদাও দীর্ঘ করা হত। মাঝে মাঝে খুব বেশি 
দীর্ঘ করা হত এবং মাঝে মাঝে কষম। (এ হচ্ছে এসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো 
তফসীর মাযহারীতে উদ্ধত করা হয়েছে।) 


“মকামে মাহমুদ” £ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সো)-কে মকামে মাহমুদের 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছে । এই মক্াম রসূলুল্লাহ সো)-র জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট--- 
অন্য কোন পয়গম্বরের জনা নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বণিত আছে। 
সহীহ, হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে 
কুবরার মকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক 
পয়গম্থরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। 
_ একমান্ত্র রসূলুল্লাহ (সা)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য 
শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তঞফষসীর মাষহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত 
সমূহের বিবরণ নাতিদীর্ঘ । 


পয়গহর ও সৎলোকদের শাফাআত গ্রহণীয় হবে ঃ ইসলামী উপদল সমূহের 
মধ্যে খারেজী ও মুতািলা সম্পূদায় পয়গম্বরদের শাফাআত স্বীকার করে না।. তারা বলেঃ 
কবিরা গোনাহ কারও শাফাআত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ 
সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গনম্বরগণের এমন ক্ষি, সথলোকদেরও শাফাআত গোনাহ্গারদের পক্ষে 
কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গোনাহ শাফাআতের ফলে মাফ হয়ে যাবে । 


ইবনে মাজা ও বায়হান্ীতে হযরত উসমান রো)-এর রেওয়ায়েতে বণিত আছে, 
রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন 8 কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পল্নগন্থরগণ গোনাহগারদের জন্য 
শাফায়াত করবেন, এরপর আলিমগণ, এরপর শহীদগণ শাফাআত করবেন। দায়লমী 
হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন ॥ “আলিমকে 
বলা হবে, আপিনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা 
আকাশের তারকাসমূহের সমান ।” 


আবু দাউদ ও ইবনে হাইয়ান আবৃদ্দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফাআত তার পরিবারের ০ জনের জন্য কবুল 
করা হবে। 


৫১৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


হযরত আবূ উমামার রেওয়ায়েতে বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 
আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জন- 
গোষ্ঠীর চাইতে বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে 1--মেসনদে আহমদ, তাবারানী, 
বায়হাকী )। ঃ ্‌ 


একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ (সা) শাফাআত 
করবেন এবং তাঁর শাফাআতের ফলে কোন ঈমানদার দোযখে থাক্ষবে না, তখন আলিম 
ও সংলোক্দের শাফাআত কেন এবং কিভাবে হবে? তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, 
সম্ভবত আলিম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফাআত করতে চাইবেন, তারা নিজ নিজ 
শাফাআত রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে পেশ করবেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে 
শাফাআত করবেন । : . 


ফায়দা ঃ এক হাদীসে রসূনুল্লাহ্‌ সো) বলেন? 74 ৮91 0৯ 3০5০ GS 
৮৮৮০] ৩ অর্থাৎ আমার শাফাআত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে 


যারা কবীরা গোনাহ্‌ করেছিল। এ থেক্কে বাহ্যত জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বিশেষভাবে 
কবিরা গোনাহ্গারদের জন্য শাফাআত করবেন। কোন ফেরেশতা অথবা উম্মতের 
কোন ব্যক্তি তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের 
শাফাআত সগীরা গোনাহ্গারদের জন্য হবে। 


শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জদের নামাযের বিশেষ প্রভাব আছে £ঃ হযরত 
মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) বলেনঃ এ আয়াতে রসূলুঙ্গাহ্‌ সা)-কে প্রথমে তাহাজ্জুদের 
নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অতঃপর মকামে মাহমুদ অর্থাৎ শাফাআতে কুবরার 
ওয়াদা করা হয়েছে । এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের 
নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান । 


Ad w BNI 
০৬ ১] ৮০) ১০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মস্কার কাফিরদের 


উৎপীড়ন এবং রসূল্ল্লাহ্‌ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল । এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে 
না। তাদের মুক্কাবিল।য় রসূলুল্লাহ সো)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা 
নামায কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাকে 
সব পয়গ্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ ‘মক্ষামে মাহমুদ’ দান করার ওয়াদা করা 


ws GG AJ 


হয়েছেঃ. এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য ০১) 452 আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 


ইহকালেই রসূলুল্লাহ (সা)-ক্ষে কাফিরদের দু'রভিসন্ধি ও উৎপীড়ন রে মুক্তি দেওয়ার ' 


৮ a 19 তা 
কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যস্ত করেছেন, অতঃপর পর) 1০ 57 
আয়াতে মন্কা বিজয়ের.সুসংবাদ দান করেছেন। 


সূরা বনী ইসরাঈল . ৫৯৭ 


তিরমিযী রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ 
(সা) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় £ | 
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০৯ ০০ ও €3৭০- -এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে 
ও ০০ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছানুযায়ী উত্তম গন্থায় হোক । কেননা, আরবী ভাষায় ও ৬০ এমন কাজের জন্য 
ব্যবহাত হয়, যা ব্হ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক্ধ ও উত্তম হবে। কোরআন 


পাকে ৬৬০ ৮ ৩ ০০ ৬৮০) ও 3 ৮০ 4৯8০ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়েছে । ূ 


প্রবেশ করার স্থান” বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মন্ধা বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্‌ মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন 
অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন 
হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান 
বসরী ও কাতাদাহ থেকে বণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর 
আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে 
বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে 
দেয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল 
নাঃ বরং বায়তুলাহকে তাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদাষক বিষয় ছিল। অবশ্য 
ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা 
প্রবেশের মাধামে এ লক্ষ্য অজিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষাবস্তকেই অগ্রে উল্লেখ 

করা হয়েছে। 


গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া ঃ হিজরতের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলুল্লাহ 
সো)-ক্ষে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মঙ্কা থেকে বহিগগমন এবং মদীনায় পৌছা উভগ়টি 
উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী 
কাফিরদের কবল থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 'তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং 
.মদীনাকে বাহ/ত ও অভ্তরগত উভয় দিক্ষ দিয়েই তীর জন্য ও মুসলমানদের জন্য 
উপযোগী করেছেন। এ ক্বারণেই কোন আলিম বলেন £ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের 


শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা চত! প্রত্যেক লক্ষ্য অজনের ক্ষেত্রে দোয়াটি 
¢ AY + AIG a ০ 


উপকারী । পরবতী বাকা 1) রি ০০ ১১০৯ ০ ০৯ | 9 এ 


৫১৮ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দোয়ারই পরিশিষ্ট । হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন ঃ রসুলুল্লাহ (সা) জানতেন যে, শব্দের 
 চক্রান্ত-জালের মধো অবস্থান করে রিসালতির কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই 


তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল 
সবার দুম্টিগোচর হয়, 


সপ 
ub 4 f 920: 5 5০)? 15 ৬ ls ঠা আগ্লাতটি হিজরতের পর মক্কা 


বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়! হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন 
রসূলুল্লাহ সো) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্‌র চতুস্পাঙ্থে তিন শ’ ষাটটি 
মৃতি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন ঃ 
বছরের প্রতোক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা গূতি ছিল এবং তারা প্রত্যহ 
নিধারিত মৃভিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী ) রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সেখান পৌছেন, 


উস 
নটি পাঠ পারা করেনি পাতা 


তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল £ 3৮ ৮৮13৯) উস (ন এবং 
তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মৃতির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম ) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, এ ছড়ির নিচ দিকে রাজতা অথবা লোহার রজত 
ছিল। রসুজুল্লাহ্‌ সো) যখন কোন মৃতির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে 
যেত। এভাবে সব মুতিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার 
করার আদেশ দেন।---( কুরতুবী) 


শিরক ও কুফরের চিহ মিষ্টিয়ে দেওয়া ওয়াজিব £ ইমাম কুরতুবী বলেন £ এ 
আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মুতি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ মিটিয়ে দেওয়া 
ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহ্র কাজে ব্যবহাত হয়, সেগুলে। মিটিয়ে দেওয়াও 
এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত । ইবনে মুনযির্ বলেন £ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নিমিত চিত্র ও 
ভাস্কর্ষ শিল্পও মূতির অন্তর্ভক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) রঙবেরঙের চিত্র অংকিত পদা ছিড়ে 
ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ) যখন শেষ 
যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী খুস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন 
এবং শুকর হত্যা করবেন। শিল্পক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া থে 
ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ । 
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HOT TEN See পাকে অন্তরের উষধ 


এবং শিরক, কুফর, কুঢরিক্র ও আত্মিক পোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন 
শ্রীরুত সত্য। কোন কোন আলিমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসম্হের উ্ধ, :. 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫১৯ 


তেমনি বাহক রোগসমৃহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র । কোরজানের আয়াত পাঠ করে রোগীর 
গায়ে ফু" দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে 
থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর এই 
হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত 
ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছ দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের 
কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই রোগী'র চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা 
সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ক দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর 
রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে ঘটনা বণনা করা হলে তিনি এ কার্ধক্রমকে জায়েয বলে মত 
প্রকাশ করেন। | 

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-র “কুল আউযু, 
শীর্ষক সূরা সমূহ পাঠ করে ফু দেওয়ার প্রমাণ পওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও 
কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের 
অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 


& ও রও পাতা 


1)0- 1 ০৯) 601 ০8388 53 থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও 


ভত্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে 
তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও 
হয়ে থাকে। 


GEENA 204 ৮59০১455515 
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(৮৩) আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে শুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে 
দূরে সরে যায়ঃ যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে 
পড়ে। (৮৪) বলুন ৪ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে । অতঃপর আপনার 
পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সবাপেক্ষা নিভ্ল পথে আছে । 











তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং (কতক) মানুষ (অর্থাৎ কাফির এমন যে, তাদের )-কে যখন আমি নিয়ামত 
দান করি, তখন (আমার দিক থেকে এবং আমার নির্দেশাবলীর দিক থেকে তারা) 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে যায় এবং যখন তাদেরকে কোন কস্ট স্পর্শ করে, তখন 
(রহমত থেকে, সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে যায়। (উভয় অবস্থা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীনতার 


৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খও 


প্রমাণ। এটাই কুফর ও পথন্র্টতার ভিত্তি ।) আপনি বলে দিন 8 (মুমিন কাফির, 
সৎ লোকক ও অসৎ লোকদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী ক্ষাজ করছে 
(অর্থাৎ নিজ নিজ বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি অবলম্বন .করছে এবং জান অথবা মুর্থখতার ভিত্তিতে 
বিভিন্ন রম কাজ করছে।) অতএব, আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে অধিক 
সঠিক পথে আছ। (এমনিভাবে যে সঠিক পথে নয়, তাকেও জানেন। তিনি প্রত্যেককে 
তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান অথবা শাস্তি দেবেন। এরূপ নয় যে, যার মনে চাইবে কোন 
প্রমাণ ব/তিরেকে নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী মনে করে নেবে।) 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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1 ye রগ 
অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম, 
পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস 
ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুর্ায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে । 
---( কুরতুবী ) এতে মান্ষকে হু শিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ , মন্দ সংসর্গ ও মন্দ 
অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা 
উচিত। (জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের 
শবে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুষায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস 


এস্থলে  &/$ (5-এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন । এদিক দিয়ে আয়া- 
তের উদ্দেশ্য এই যে, প্রতে ক ব্যক্তি তার সমভাবাপন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু 
সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কমপন্থা অনুসরণ করে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজীর $ 

Ns ঠ পাও AN এটি পাঠ পারত 


০১৯+৮৮)০ ৩ ৮ 15 ৩৪৬১ ৮১ ৮০৮৭ {== অর্থাৎ ভ্রম্টা নারী ভ্রম্টা 


লা পা লি. 


পূরষদের জন্য এবং মরি নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ প্ররুতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই ষে, 
খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্ববান হওয়া উচিত। 


£ 
৪৯ ক 53/3 
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(৮৫) তারা আপনাকে 'রাহ' সম্পকে জিজেস করে। বলে দিন ঃ রাহ আমার 
পালনকর্তার জাদেশঘটিত । এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে । 
আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার 
করতে পারিতাম। অতঃগর আপনি নিজের জন্য তা আনয্ননের ব্যাপারে আমার মুকাবিলায় 
কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার 
মেহেরবানি । নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট । (৮৮) বলুন £ যদি মানৰ ও 
জিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের 
সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। 
(৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্ত বুঝিয্মেছি। 
কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি । ্‌ 
সী পশিট টা 2৮৮০৮ জল 
 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং তারা আপনাকে €পরীক্ষার্থে) রূহ “সম্পর্কে (অর্থাৎ রূহের স্বরূপ সম্পর্কে 
জিক্তেস করে। আপনি ( উত্তরে ) বলে দিন £ রূহ (সম্পকে এতটুকু বুঝে নাও যে, সেটা 
এমন এক বস্তু, ধা) আমার পালনকর্তার আদেশ দ্বারা গঠিত এবং (এর বিস্তারিত স্বরূপ 
সম্পকে ) তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞান (তোমাদের বোধশক্তি ও প্রয়োজন পরিমাণে) দান 
করা হয়েছে। (রূহের স্বরূপ জানা আবশ্যকীয় বিষয় নয় এবং এর স্বরূপ সাধারণভাবে 
হাদয়জমও হতে পারে না। তাই কোরআন এর স্বরূপ বর্ণনা করে না।) যদি আমি ইচ্ছা 
করি, তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি (এবং এর মাধ্যমে আপনাকে 
ফান দান করেছি) সব উঠিয়ে নিতে পারি। অতঃপর আপনি তার (এই ওহী ফিরিয়ে আনার) 
জন্য আমার মুকাবিলাগ্ কোন সমর্থ কও পাবেন না, কিন্তু (এটা) আপনার পালনকর্তারই 
দয়া €ষে, এরাপ করেননি) নিশ্চয় আপনার প্রতি তার বড় করুণা । (উদ্দেশ্য এই ষে, 
_ রূহ্‌ ইত্যাদির প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মানুষকে ওহীর মাধ্যমে যে যৎ- 
সামান্য জান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে, তাও তার কোন জায়গির নয়। আল্লাহ্‌ 
তাণআলা ইচ্ছা করলে দেয়ার পরও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি রহমতবশত এরূপ 
' করেন না। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র বড় করুণা।) আপনি বলে 
দিনঃ যদি সমস্ত মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরাপ কালাম রচনা করে আনার 


ই. 88588 ২২৬ 





৫২২ | তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জন্য জড়ো হয়, তবুও তারা তা করতে পারবে না, দিও একে অপরের সাহাষ্যকারীও 
হয়ে ষায়। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চেষ্টা করে সফল হওয়া 
দূরের কথা, সবাই একে অপরের সাহাধ্য করেও কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে 
পারবে না।) আমি লোকদের (কে বোঝাবার) জন্য কোরআনে সর্বপ্রকার উৎকুষ্ট 
বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাং লোক অস্বীকার না করে থাকে নি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে রূহ সম্পর্কে কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ শব্দটি অভিধান, 
বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অথে ন্যবহাত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সংধ!রণভাবে বোঝা হ্বায়। অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন 


কায়েম রয়েছে! কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও বাবহাত হয়েছে 
পা ইলা তি FA eA INS তা পার্ট 
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কয়েক আয়াতে ব্যবহাত হয়েছে । এমন কি, শ্রয্ং কোরআন ও ওহীকেও রাহ. শব্দের 
পা ৯৩8৬2 চিঠিতে হির্তা ANA 


মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন 19৮1৩ ০5১)! ৬৪০১1! 


রাহ বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্ৰণিধানযোগ্য ষে, প্রশ্ন 
ক'রীরা কোন্‌ অর্থের দিক দিয়ে রাহ, সম্পর্বে প্রশ্ন করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ 


বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা 
i AIA পা শী পারি 
জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও 108) 1 5 এ 3৯. 


এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসম্হে আবার কোরআনের উল্লেখ 
রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন ষে, এ প্রশ্নেও রূহ, বলে ওহী, কোরআন 
অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী 
_কিডাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর উত্তরে শ্তধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি। 


কিন্তু যেসব সহীহ্‌ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুষূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে 
প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে ষে, প্রশ্নকারীরা জৈব রাহ সম্পকে প্রশ্ন করেছিল এবং 
বাহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রাহ কি? মানবদেহে রূহ, 
কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর ছ্বার। জীবজন্ত ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্‌ 
বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ আমি 
একদিন রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করে- 
ছিলাম ৷ রস্লুঞ্লাহ্‌ সো)-এর হাতে খর্ডুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন 


সূর। বনী ইয়রাঈল ৫২৩ 


ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল £ মুহা*্মদ (সা) 
আগমন করছেন। ওঁকে রাহ, সম্পর্কে জিজ্তাসা কর। অপর কয়েকজনে নিষেধ করল । 
কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল । প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ (সা) ছড়িতে ভর দিয়ে 
নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন।: আমি অনুমান করলাম ষে, তাঁর প্রতি ওহী নাষিল হবে। 


RAIA 


be পর ওহী নাঞ্জিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন £ ৮৩ 912৮2 5 


65 { ৩০ বলা বাহুল্য কোরআন অথবা ওহীকে রূহ বলা কোরআনের 


একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবান্তর । 
তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয়ে 
থাকে। এজন্যই ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রাছুল মাআনী 
প্রমূখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরাপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল। বর্ণানার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের 
প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আগ্লাতসমূহে কাফির 
ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলেচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য 
ছিল রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই 
বেখাপপা নগ্ন । বিশেষ করে শানে নূষূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্‌ হাদীস বণিত আছে। 
তাতে সুস্পঙ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে ষে, প্রশ্ন কারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর রিসা- 
লত পরীক্ষা করা । 


মসনদ আহমদের রিওয়ায়েত হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বর্ণনা করেনঃ 
কোর।ইশরা রস্লল্লাহ্‌ (সা)-কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো । একবার তারা মনে করল 
ষে,ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রস্থসমহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ 
থেকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার; ষেগুলো দ্বার মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া ষেতে পারে। 
তদনুসারে কোরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে 
দিল যে, তোমরা তাঁকে রুহ সম্পকে প্রশ্ন কর। (ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে (আব্বাস) 
পলো থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে ষে, ইহুদীরা রসুলুল্লাহ সো)-কেষে 
প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল থে রূহ্‌কে কিভাবে আযাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত 


এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাৎক্ষণিক নি বিরত 
Na Noe A SNS | 
থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল এ 34 ০১০ 5 pl ৪ আয়াত নিয়ে 


অবতরণ করেন ।--( ইবনে কাসীর ) 


প্রশ্ন মন্কায় করা হয়েছিল, না মদীনাগ্ন £ শানে নৃযূল সম্পর্কে হখরত ইবনে মাসউদ 
ও ইবনে আব্বাসের যে দু’টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের 
" হাদীস অন্যায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তসীরবিদ 
আয়াতটিকে “মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলর অধিকাংশই মক্ধী। 


৫২৪ তঞ্চসীরে মা'আরেক্চুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক 
দিয়ে গোটা স্রার ন্যায় এ আয্মাতটিও মন্ত্রী । এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনা- 
কেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন স্বে, সম্ভবত এ আয়াতটি 
মদীনায় পুর্নবার নাষিল হয়েছে॥ ষেমন কে'রআনের অনেক আয়াতেব পুর্নবার অবতরণ 
সবার কাছেই স্বীরুত। তফসীর মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার 
দিয়ে প্রশ্ন মদীনার এবং আয্তকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাষহারী এর দু'টি 
কারণ উল্লেখ করেছে। এক, এ রেওয়ায়েতটি বুখারী, ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ 
ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শজিশালী। দুই, এতে বর্ণনাকারী ইবনে 
মাসউদ স্বপ্নং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত 
এটাই বোঝা বায় ষে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন। 

IAS 3 
উল্লিখিত প্রয়ের জওয়াব £ প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছেঃ €573105 


a 


Aw MN 
১) 7০1৮ এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে 


কাষী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথীর উক্ভিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট! তা এই যে, এ 
জওয়াবে ষতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং ষতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য 
ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে থে প্রশ্ন ছিল জবাবে 
তাবলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা স'ধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং ভাদের 
কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নিভরশীলও ছিল না। এ্রখানে রস্লুল্পাহ্‌ (সা)-কে 
আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন £ রূহ. আমার পালনকর্তার 
আদেশের অন্তর্ভস্ত । অর্থাৎ রাহ্‌ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং 
জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আদেশ : ৬55 (হও) দ্বারা স্বজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে সে, রাহ্কে 
সাধারণ বস্তনিচগ্নের মাপকাঠিতে পরখ করাষায় না। ফলে রাহ্‌কে সাধারণ বস্তনিচয়ের 
 মাপকাঠিতে পরথ করার ফলশ্রতিতে ফেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর 
হয়েগেল। রাহ সম্পর্কে এতটুকু. জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট । এর বেশি জানের উপর 
তার কোন ধর্মীয় অথবা পাথিব প্রয্নোজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে 
অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা 
সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পত্ডিতের পক্ষেও সত্জ নয়। 


প্রত্যেৰু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরী নয্ন, প্রশ্রকারীর ধ্মীক্ম উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখা অপরিহার্য £2 ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাসআলা বের করেছেন বে, 
প্রশ্ন কারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুফতী ও আলিমের দায়িতে 
জরুরী নয়; বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। 
যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা ষে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভূল বোঝা- 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫২৫ 


বুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে 
অনাবশ্যক ও'বাজে প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পকে 
কোন বাক্তির যদি কেন আমল করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সেনিজে আলিম না হয়, তবে 
মুফতী ও আলিমের পক্ষে নিজ জান অনুযায়ী এর জওয়াব দেওয়া জরুরী । €জাসসাসী) 
ইমাম বুখারী ‘ইলম’ অধ্যায়ে এই মাস‘আলার একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম যুক্ত করে বলেছেন 
ববে, যে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিল্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেই প্রন্নের জওয়াব 
দেওয়া অনুচিত । 


রূহের স্বরূপ সম্পক কেউ জান লাভ করতে পারে কি নাঃ কোরআন পাক এ 
প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশক্তির অনুরূপ দান করেছে ---রূহের স্বরাপ 
বণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরী হয় নাষে, রূহের স্বরূপ কোন মানুষ বুঝতেই পারে না 
স্বয়ং রস্লুল্লাহ (সা) ও এরূপ জানতেন না। সত্য এই ষে, আলোচ্য আয়াতটি এর পক্ষেও 
নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদিকোন রস্ল ওহীর মাধ্যমে এবং কোন ওলী কাশফ ও ইল- 
হামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয্লাতের পরিপন্থী নয়। বরং যুক্তি দর্শনের 
দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ সম্পর্কে আলোচনা কর হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ 
বলা যায় না। এ জন্যই অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি 
রচনা করেছেন। শেষ যুগে আমার উদ্তাদ শায়খুল ইসলাম হষরত মাওলানা শাব্বীর 
আহমদ উসমানী রেহ) একখানি পুস্তিকায় এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করে- 
ছেন এবং রলাহের স্বরাপ সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব, ততটুকু. বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তষ্ট হতে পারে এবং সন্দেহ ও জটিসতা থেকে 
বাঁচতে পারে। 


ফায়দা £ ইমাম বগভী এস্থলে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 
একটি দীঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।. রেওয়ায়েতটি এই £ এই আয্মাত মক্কায় অব- 
তীর্ণ হয়। একবার মস্কায় কোরায়েশ সরদাররা একন্লিত হয়ে পরামর্শ করল ষে, মুহাম্মদ 
(সা) আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বোবনে পদার্পণ করেছেন। তার সততা 
ও বিশ্বস্ততায় কেউ কোনদিন সন্দেহ করেনি । তিনি কোনদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও 
কেউ অপবাদ আরোপ করেনি? এতদসন্ত্বেও তার নবুয়তের দাবি আমাদের বোধগম্য 
নয়। তাই একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে 
অনুসন্ধান করা দরকার। তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদী আলিম- 
দের কাছে পৌছল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে পরামরশশ দিল ষে, আমরা তোমাদেরকে 
তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পকে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি 
্রশ্নেরই. উত্তর নাদেন, তবেতিনি নবী নন। এমনিভাবে হৃদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না 
দেন, তবুও নবী নন। পক্ষাত্তরে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না 
দেন, তবে বুঝে নেবে খে, তিনি নবী । প্রশ্ন তিনটি ছিল এই £ এক, তাকে গ্র লোকদের 
অবস্থা সম্পর্কে জিজেস কর, খারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন 
গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। দুই এ ব্যক্তির অবস্থা 


৫২৬ জঞ্সীরে মা'আরেঞ্ুল কোরজ।ন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


জিক্তেস কর, বিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সঞ্কর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন, রা 
সম্পর্কে জিজেস কর। 


প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রস্ল্ল্লাহ (সা)-এর সামনে পেশ করে 
দিল। তিনি বলজেন ঃ আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি “ইনশাল্লাহ্‌' না বলায় 
এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আমগন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই 
বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্ুপ 
ও দোষারোপের স্ষোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হস্বরত 
জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন £ 
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রপূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ষে, ভবিষ্যতে কোন কাজের ওয়াদা করা হলে 
‘ইনশাল্লাহ’ বলে করতে হবে। এরপর রাহ্‌ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্তে 
_ আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে জাসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী 
যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নান্বিল হয়। পরবর্তী স্রা কাহাফে তা 
_বণিত হবে। এ সূরায় আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারন।ইনের ঘটনা উত্তরে বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে হে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব 
দেওয়া হয়নি।- (ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদীদের বণিত আলামত সত্যে 
পরিণত হয়।) তিরমিযীও এ রেওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। ( মাষহারী ) 


A AS A A 3 Nese 
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ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে তফ্ণসীর মাহ্হারীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
তাতে রূহের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের স্বরূপ যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা হয়ছে। 


Be Me A 


ui? ১৯) ৩4 ৮৩ 2- পূর্ববর্তী আয্লাতে রাহ সম্পকিত প্রশ্নের প্রয়োজন 


পরিমাণে উত্তর দিয়ে রাহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয্নাস থেকে একথা বলে নিরৃত্ত করা 
হয়েছিল থে, মানুষের জান ষত বেশিই হোক না কেন, বস্তনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরাপের 


দিক দিয়ে তা অল্পই । তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজার জিতে লিস্ত হওয়া মুল্য. 
CAN Nee 
বান সময় নষ্ট করারই নামান্তর ৷ 329 টা এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


শবে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয় । 
আল্লাহ ত/আলা ইচ্ছা করলে তাঁও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য 
তার কৃতক্ত থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত; বিশেষত 
যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য 
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হয়। মানুষ হদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরির্ণতিতে তার অজিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত 
হয়ে হ্বাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, 
কিন্ত আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ রস্লের জানও যখন তার ক্ষমতাধীন 
নগ্ন, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না। 


5S aA 7 A so 
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কয়েকটি আযলাতেই ব্যক্ত হয়েছে! এতে সমগ্র মানবগোঙ্ভীকে সম্বোধন করে দাবি করা 
হয়েছে বে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম স্বীকার না কর ; বরং কোন মানব 
রচিত কাল।ম মনে কর, তবে তোমরা তো মানব; এর সমতুল্য কালাম রচনা করে 
তোমর। দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে ঘে, শুধু মানবই নয়, 
জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বল্পং 
একট্টি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না। 


এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরারৃস্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে 
নবুয়ত ও র্িসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ্‌ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তার 
প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ £ স্বয়ং কোর- 
আনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও ছিধাছন্দের 
অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তার সামান্যতম দৃষ্টান্ত 
রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট 
থাকে? কোরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন 
রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

LANG Neer ; 
_ সবশেষ 4 ৩ ১৯) 2---আয্মাতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু‘জিযা 
এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবক্ষাশ থাকেনা; কিন্তু বাস্তব 
হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী 
| নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথন্রষ্টতাঁয় উদভান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে। 
THEIR 22525 
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(৯০) এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত 
না আপনি ভূপৃঠ থেকে জামাদের জন্য একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন, (৯১) অথবা 
আপনার জন্য খেজুরের ও আঙুরের. একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে 
নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনি- 
ডাবে আমাদের ওপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্‌ ও 
ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন, (৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার 
তৈরী গুহ হবে অথবা আপনি জারোহণ করবেন এবং আমরা আপনার জাকাশে জারো- 
হণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্প করেন আমাদের প্রতি 
এক গ্রন্থ, খা আমরা পাঠ করব।॥ বলুন £ পবিভ্র মহান জামার পালন কর্তা, একজন 
মানব, একজন রস্ল বৈ আমি কে? (৯৪) *জাল্লাহ কি মানুষকে গয়গন্ধর করে পাতিয়ে- 
ছেন’? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈম৷ন আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের 
নিকট জ্রাসে হিদায়ত। (৯৫) বলুন £ঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করত, তবে আমি জাকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট গয়গদ্র করে 
প্রেরণ করতাম । ্‌ এ 


















তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

[পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করা হয়েছিল। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কয়েকটি হঠক্ষার্িতাপূর্ণ প্রশ্ন ও আগাগোড়াহীন ফরমা- 
য়েশ এবং সেগুলোর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনে জারীর )] তার। (কোরআনের 
অলৌফিফতার মাধ্যমে রসলুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত ও রিসালতের যথেষ্ট প্রমাণাদি 
গাওয়া সত্তেও ঈমান আনে না এবং বাহানা করে) বলেঃ আমরা আপনার প্রতি 
কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য (মক্কার ) ত্পৃষ্ঠ 
থেকে কোন বরণা প্রবাহিত করে দেন অথবা (বিশেষভাবে ) আপনার জন্য খেডুর ও 
আঙ্জয়ের কোন বাগান হয়ে যায়, অতঃপর বাগানের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অনেক- 
গুলো নির্ঝরিণী আপনি প্রবাহিত করে দেন অথবা আপনার কথামত আপনি আস- 
মানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলে দেন [যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫২৯ 
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ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূগর্ভে গুতে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আসমান খণ্ড-বিখণ্ড 
করে ফেলে দিতে পারি)] অথবা আপনি আল্লাহ্‌কে ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের ) 
সামনে এনে দিন (যাতে আমরা খোলাখুলি দেখে নেই) অথবা আপনার কাছে কোন 
স্বর্ণনিম্মিত গুহ হবে অথবা আপনি (আমাদের সামনে ) আকাশে আরোহণ করবেন এবং 
: আমরা আপনার (আকাশে ) আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি 
(সেখান থেকে ) আমাদের কাছে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যাকে আমরা পড়েও নেব 
(এবং তাতে যেন আপনার আকাশে আর্োহণের সত্যতা স্বীরুতিপন্ররূপে লেখা থাক্ষে) 
(এসব প্রলাপোক্তির জওয়াবে ) বলে দিন £ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন 
প্রেরিত মানব বৈ আমি কষে (যে, এসব ফরমায়েশ পূর্ণ করার সাধ্য আমার থাকবে? এ 
ক্কুমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাঁআলারই। মানবত্ব নিজ সত্তায় অপারগতা ও অক্ষমতার 
পরিচায়ক? আল্লাহ্‌র রসুল হলেও তীর প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকতে পায়ে 
' না। বরং রিসালতের জন্য এমন কোন প্রমাণ থাকাই যথেষ্ট, যা বুদ্ধিজীবীদের কাছে 
আপত্তিকর না হয়! সে প্রমাণ কোরআনের অলৌকফিকতা ও অন্যান্য মু'জিযার আকারে 
বহুবার উপস্থিত করা হয়েছে। তাই রিসালতের জন্য এসব ফরমায়েশ সম্পূর্ণ নিরর্থক। 
হ্যা, আল্লাহ্‌ তা'আলার সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে । কিন্ত তার কাছে দাবি করার 
অধিকার কারও নেই। তিনি কোন বিষয়কে রহসোর উপযুক্ত দেখলে তা প্রকাশও করে 
দেন কিন্ত এতে তোমাদের সব ফরমায়েশ পূর্ণ করা জরুরী নয়।) যখন তাদের 
কাছে হিদায়ত অর্থাৎ রিসালতের বিশুদ্ধ প্রমাণ, যেমন কোরআনের অলৌকিকতা ) 
এসে গেছে, তখন তাদের বিশ্বাস স্থাপনে এছাড়া কোন (জ্র'ক্ষেপযোগ্য ) বাধা নেই যে, 
তারা (মানবত্বকে রিসালতের পরিপন্থী মনে করে) বলেছে ঃ আল্লাহ তা'আল। কি মানব- 
কে পয়গন্ধর রে প্রেরণ করেছেন £ (অর্থাৎ এরূপ হতে পাক্সে না।) আপনি (জওয়াবে 
আমার পক্ষ থেক্সে ) বলে দিন £ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে 
আমি অবশ্যই তাদের প্রতি আকাশ থেকে ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করতাম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গদ্বরসূলভ জওয়াব £ আলোচ্য আয়াতসমৃতে যে সব প্রশ্ন 
ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে করা হয়েছে 
প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা 
ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে স্বভাবতই রাগের 
বশবতী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আগ্লাতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় পয়গ- 
ঘরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রাণধানযোগ্য, সংস্কারকাদের জন্য চির স্মরণীয় 
এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নিবৃদ্ধিতা প্রকাশ 


2 স্টে.. 
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করা হয়নি এবং হঠকারিতাপুর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোর্লা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন্‌ 
বিদ্র.পাত্মক বাব্যও উচ্চারণ করা হয়নিঃ বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্মরাপ ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে যে, সম্ভবত তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র রসুলও সমগ্র খোদায়ী 
ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত । রসুলের 
কাজ শুধু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছানো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রিসালত সপ্রমাণ করার 
জন্য অনেক মু*জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত 
ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, 
কাজেই ম'নবিক শক্তিবহিভভত নন। তবে যদি আল্লাহ্‌ তা“আলাই তাঁর সাহায্যাথে স্বীয় 
শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা । 


মানবের রস্ল মানবই হতে পারেন---ফেরেশত। মানবের রসূল হতে পারে নাঃ 
সাধারণ কাফির ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্র রসূল হতে পারে না। 
কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্থ হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের ওপর 
তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের 
এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। 


, 5 পপর তা 

এখানে (১31 ৮১০৮ আয়াতে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো 
যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা 
মানব হলে রসুলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক্ক মিল 
ব্যতীত হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা-পিপাসা জানে 
মা, কাম-প্ররভিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীশ্জের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি 
থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা 
হলে সে মানবের কাছেও উপপ্রোজ্রূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও 
অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার 
কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই 
করতো না। সংশোধন ও পথগ্রদর্শনের উপকার তখনই অজিত হতে পারে, ঘখন আল্লা- 
হর রসূল মানব জাতির মধ্যে থেকে হয়। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত 
কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও 
অধিকারী হবেন--যাতে সাধারণ মান্ব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন 
ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ 
থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌছাতে পারে। 


উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে 
উপকার লাভে সক্ষম নং হলে রসূল মানব হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী ফ্রিরুপে 
লাভ করতে পারবে £ Ne 


প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ 
(সা) জিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জিন তো মানবের সমজাতি নয়। 


সূরা বনী ইসরাঈল ৫৩১ 
উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব ও মর্সাদারও 
অধিকারী । এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমা- 
দের রসুল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্িকি। যদি পৃথিবীত ফেরেশতারা 
বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত। তবে 
ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ 
১৮০৮০ ও 5৯০ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ 
করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ 
করার প্রয়োজন 'তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; 
বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি 
রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না। 
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(৯৬) বলুন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাব ভাল্লাহই 


যথেষ্ট । তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্‌ 
যাকে পথপ্রদর্শন করেন, সে’ই তো সঠিক পথগ্রাপ্ত এবং থাকে পথজ্রঙ্ট করেন, তাদের 
জন্য আপনি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমিকিয়ামতের দিন তাদের 
সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং 
বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম । যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে 


৫৩২ | তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খর 


আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্ত, 
কারণ তারা আমার দর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে ঃ আমরা যখন আস্থিতে 
পরিণত ও চূর্ণ-বিচ্র্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সুজিত হয়ে উ*থত হব £ 
(৯৯) তারা কি দেখেনি যে, থে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি 
তাদের মত মানুষও পুনরাগ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন 
একটি নির্দিষ্ট কাল এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালিমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু 
করেনি। (১০০) বল্গুন ঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে 
থ।কত, তবে বযয়নিত হয়ে ঘাওয়ার জাশকায় অবশাই তা ধরে রাখতে । মানুষ তো অতিশয় 
ক্পণ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(যখন তারা রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার এবং যা বীর সন্দেহ দূর হয়ে 
যাওয়ার পরও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তখন) আপনি (শেষ কথা) বলে দিন £ আল্লাহ 
তা“আল। আমার ও তোমাদের মধ্যে (মতবিরোধের ব্যাপারে ) যথেষ্ট সাক্ষী । (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ জানেন যে, আমি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রসুল: ক্ষেননা ) তিনি স্বীয় বান্দাদের 
( অবস্থা )-কে ভালোভাবে জানেন, ভালোভাবে দেখেন. (তোমাদের হঠকারী তাকেও 
দেখেন)। আল্লহ যানে পথে আনেন, সে-ই পথে আসে এবং যাকে পথজ্রষ্ট করে দেন, 
আপনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন লোকদের সাহায্যকারী কাউকে পাবেন না। (কুফরের 
কারণে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সাহাষ্য না হলে হিদায়তও হতে পারে না এবং আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না।) 
আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মুক করে মুখে ভর করে চালিত করব। 
তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (এর অবস্থা এই ষে) তা অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি ) যখনই 
নিষ্প্রভ হতে থাকবে, তখনই আমি তাদের জন্য আরও প্রজ্জলিত করে দেব। এটা 
তাদের শান্তি, একারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্ীকার করেছিল এবং বলেছিল £ 
আমরা যখন অস্থি এবং (তাও) চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, তখনও কি আমরা নতুনভাবে 
স্থজিত হয়ে (কবর থেকে) উত্থিত হব£ তাদের কি এতটুকু জানা নেই যে, মেঁ আল্লাহ্‌ 
আসম্নান ও জর্মিন ছৃষ্টি করেছেন, তিনি (আরও উত্তমরূপে) তাদের মত মানুষ পুনরায় 
সৃষ্টি করতে সক্ষম£ এবং তেবিশ্বাসীরা সম্ভবত মনে করে যে, হাজারো লাখো মানুষ 
মরে গেছে; কিন্ত পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। শোন, এর কারণ 
এই যবে) তাদের। (পুনরুজ্জীবনের) জন্য তিনি একটি সময় নিদিষ্ট করে রেখেছেন, 
এতে (অর্থাৎ এ সময়ের আগমনে) বিন্দুমান্রও সন্দেহ নেই। এতদসত্বেও জালিমরা 
অস্বীকার না করে থাকে নি। আপনি বলে দিন £ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের 
(আর্থ নবুয়তের ) ভাশার (অর্থাৎ গুণাবলী) তোমাদের হাতে খাকত (অর্থাৎ যাকে 
ইচ্ছা বলিতে, ক্ষাকে ইচ্ছা না দিতে) তবে তোমরা ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় অবশ্যই 
তা বন্ধ করে রাখতে (কখনো কাউকে দিতে নাঃ অথচ এটা কাউকে দিলে স্াসও 


সূরা বনী ইসরাঈল ‘ ৫৩৩ 


পায় না।) মানুষ বড়ই ছোট মন। (ক্ষয় পায় ন'--এমন বস্তও সে দান করতে 
দ্বিধারোধ করে। এর করণ পন্গণ্ধরদের সাথে শন্রুতা এবং কুপণতা ছাড়া সম্ভবত 
এটাও হে, কাউকে নবী করলে তার নির্দেশাবলী পালন করতে হবে; যেমন কোন জাতি 
পারস্পরিক একমত্যে কাউকে বাদশাহ মনোনীত করলে ষদিও তারাই মনোনীত করে 
থাকে, কিন্ত মনোনীত হয়ে খাওয়ার পর তার আদেশই সবাইকে পালন করতে হয় ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আল্লাহর বহমতের ভাগাবের মালিক 
হয়ে যাও, তবে তাতেও র্ুপণভা করবে । কাউকে দেবে নাএ আশংকায় যে, এভাবে 
দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে ঘাবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র রহৃমতের ভাণ্ডার কখনও 
নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাৰে ছোটমনা ও কম সাহসী । অকাতরে দান 
করার সাহস তার নেই! 
এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ ‘পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার’ শব্দের অর্থ 

নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্ত' বাক্যের সাথে এর .সম্পর্ক এই যে, মস্থার কাফিররা 
_ ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শঙ্ক বি 

নদীনালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন 

'এর জওয়াবে পূর্বে উল্লেখ করা শয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে 
্‌ নিয়েছ ফলে জামার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। 'আমি তো একজন 
রসূল মান্র। খোদা নই ধে, তোমরা স্বা চাইবে, তাই করব! আলোচ্য আয্মাতকে খদি 
এর সাথেই সম্প্কযুত্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই খে, মস্কার মরুভুমিকে নদী-নালা 
বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালত পরীক্ষা 
করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কোরআনের অলৌকিকতার মৃণজিহ/টি গথেস্ট। অন্য 
 ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে 
স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুষামী- মক্ক'র ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু 
দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর 
পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য হবে নাঃ বরং মানবীয় অভ্যাস অনুষ্ধা্সী 
হার হাতে এই ধন-ভাগ্তার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে সাৰে, জনগণের 
কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্রের আশংকা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার শুটি- 
কতক বিস্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সূখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? 
ভধিকাংশ, তফসীরবিদ আলোচ্য আয্মাতের এ অর্থই সাবাস্ত করেছেন। | 


কিন্ত হাকীমুল * টঞমত হৃষ্রত থানভী €র) বয়ানুল কোরআনকে এখানে রহমতের 
অর্থ নবুয়ত ও রিসালত এবং ভাগ্তারেব অর্থ নবুষ্নতের উৎকর্ষ নিয়েছেন! এ তফসীর 
অনুষায়ী পূৰ্ববৰ্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই থে, তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালতের 
জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই ষে, তোমরা 
আমার নবুগ্পত স্বীকার করতে চাও না । অতঃপর তোমরা. কি চাও শে, নবুষ্ধড়েন 
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ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা থাকে ইচ্ছা নবী করে দাও । 
এরূপ ক্রপ্না হলে এর পারণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না---কবুপণ 
হয়ে বসে থাকবে । হযরত থানভী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা 


আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী । এ স্থলে নবুয়তকে 
লা ভিলা পালা ৩ MM Ar ABT 
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(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিঙেস করুন, আতি মুসাকে নগ্নটি প্রকাশ্য 
নিদর্শন দান করেছি। ঘন তিনি তাঁদের কাছে আগমন করেন, ফিরাউন তাকে বলল £ 
হে মুসা, আমার ধারণায় তুমি তো যাদুগ্নস্ত। (১০২) তিনি বললেন £ তুমি জান যে 
আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এ সব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্ররূপ নাযিল : 
করছেন! হে ফিরাউন, আম্মার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেহছ । (১০৩) অতঃপর সে 


১ 


টাল 











সুরা বনী ইসরাঈল ৫৩৫ 


বনী ইসর।ঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের 
সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম । (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম £ 
এদেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন 
তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন 
নাধিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নঘিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদ- 
দাতা ও ভয় প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে ঘতিচিহসহ 
পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে 
ধারে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন £ 
তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূব থেকে ইলুমপ্রাপ্ত 
হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় 
লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে £ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান । নিঃসন্দেহে আমাদের 
পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো ব্বাদ্ধ পায় । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মুসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য মু‘জিযা দান ক্ররেছি (এগুলো নবম 
পারার ষষ্ঠ রুকুর প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।) যখন তিনি বনী ইসরাঈলের 
কাছে এসেছিলেন। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলেকে €ও ইচ্ছা করলে) জিজেস করে 
দেখুন। [যেহেতু মুসা আ) ফিরাউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফিরাউন ও 
ফিরাউন বংশীয়দের ঈমান না আনার কারণে মু'জিযাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মূসা 
(আ) ফিরাউনকে পুনরায় ঈমান আনার জন্য হুশিয়ার করেন এবং মুজিযার মাধ্যমে 
ভয় প্রদর্শন করেন। ] ফিরাউন বলল $ হে মূসা, আমার ধারণায় অবশ্যই তোমার 
উপর কেউ যাদু করেছে, যেদ্দরুন তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তুমি আবো- 
লতাবোল কথাবার্তা বলছ।) মুসা আ) বললেন $ তুমি (মনে মনে) জান (যদিও 
লজ্জার কারণে মুখে স্বীকার কর না।) যে, এগুলো আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই 
নাযিল করেছেন এমতাবস্থায় যে, এগুলো জানের জন্য (যথেষ্ট ) উপায়। আমার 
ধারণায় হে ফিরাউন, তোমার দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে । [ এক সময় ফিরাউনের 
অবস্থা ছিল এই যে, ম্সা আ)-র অনুরোধ সত্তেও সে বনী ইসরাঈলকে মিসর 
ত্যাগের অনুমতি দিত না এবং] অতঃপর (অবস্থা এই হয়েছে যে) সে [মুসা আ)-র 
প্রভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশংক্ষায় নিজেই ] বনী ইসপাঈলক্ে 
দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল (অর্থাৎ তাদেরকে দেশানস্তরিত করতে চাইল।) অতঃপর 
আমি (তার সফল হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং) তাক্ষে ও তার সঙ্গী সবাইকে নিমজ্জিত করে 
দিলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ তাকে নিমজ্জিত করার) পর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম £ 
(এখন) এদেশে (-রষে স্থান থেকে তোমাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, সে স্থানের 
মালিক তোমরাই । কাজেই এতে) বসবাস কর (প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে ঃ কিন্ত 
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এই মালিকানা পার্থিব জীবন পর্যন্ত)। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা আসবে, তখন 
আমি সবাইক্ষে জড়ো করে (কিয়ামতের ময়দানে গোলামের মতো) নিয়ে আসব। 
(প্রথমে এরূপ হবে। এরপর মুমিন ও কাফির এবং সৎ ও অসৎক্ষে আলাদা করে 
দেওয়া হবে। আমি ম্সাকে যেমন মু'জিযা দিয়েছি, তেমনি আপনাকেও অনেক মু‘জিযা 
দান করেছি। তন্মধ্যে একটি বিরাট মু'জিযা হচ্ছে কোরআন ।) আমি এ কোরআনকে 
সত্যসহ. নাধিল করেছি এবং তা সত্যসহই (আপনার প্রতি) নাযিল হয়েছে। (অর্থাৎ 
প্রেরকের কাছ থেকে যেমনটি রওয়ানা হয়েছিল, প্রাপকের কাছে তেমনটিই পৌছেছে। 
মাঝখানে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হস্তক্ষেপ হয়নি। অতএব আগাগোড়া সবই . 
সত্য।) এবং [ আমি যেমন মূসা আ)-কে পয়গম্বর করেছিলাম এবং হিদায়ত তাঁর 
ক্ষমতাধীন ছিল না, তেমনি ] আমি আপনাক্ষে (ও) শুধু (ঈমানের সওয়াবের ) সুসং- 
বাদদাতা এবং (কুফরের আযাবের ) ভয় প্রদর্শন করে প্রেরণ করেছি (কেউ ঈমান না 
আনলে কোন চিন্তা করবেন না)। এবং কোরআনে (সত্যের সাথে সাথে রহমতের 
তাগিদ অনুযায়ী আরও এমন গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো ছারা হিদায়তে 
অধিক সহজ হয়। এক এই যে,) আমি আয়াত ইত্যাদির) স্থানে স্থানে প্রভেদ রেখেছি, 
যাতে আপনি থেমে থেমে পাঠ করেন। (এভাবে তারা ভালরূপে বুঝতে পারবে। কেননা, 
উপর্যুপরি দীর্ঘ বক্তব্য মাঝে মাঝে আয়ত্ত করা যায় না।) এবং (দ্বিতীয় এই যে) 
আমি নাধিলও (ঘটনাবলী অনুযায়ী ) ক্রমান্বয়ে করেছি যোতে অর্থ চমৎকাররূপে ফুটে 
উঠে। এসব বিষয়ের তাগিদ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু 
এর পরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি পরওয়া করবেন নাঃ বরং) আপনি (পরিষ্কার) 
বলে দিন ঃ তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অথবা করো না, (আমার 
কোন পরওয়া নেই দু'কারণে। এক এতে আমার কি ক্ষতি? দুই. তোমরা বিশ্বাস 
স্থাপন না করলে কি হবে, অন্য লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে । সেমতে ) যাদেরকে 
কোরআনের (অর্থাৎ কোরআন নাধিল হওয়ার ) পূর্বে (ধর্মের) ইল্ম দেওয়া হয়েছিল ' 
(অর্থাৎ গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের সত্যগন্থী আলিম), তাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ 
করা হয়, তখন নতথুতনি দিজদায় পড়ে যায় এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা (ওয়াদার 
খেলাপ করা খেকে) পবিত্র । নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশাই পূর্ণ হয়। 
(সেমতে তিনি যে নবীর প্রতি যে কিতাব নাথিল করার ওয়াদা পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহে করে- 
ছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন।) এবং নতথুতনি লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে করতে । এই 
কোরআন (অর্থাৎ কোরআন পাঠ শোনা ) তাদের (অন্তরের ) বিনয়ভাব আরও বাড়িয়ে 
দেয়। (কেননা, বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থার মিল বিনয়ভাবকে শক্তিশালী 
করে দেয়।) 7 


আনুষঙ্গিক পি বিষয় 
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| LE 

নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। &31 শব্দটি মুজিযা এবং কোরআনী 
আয়াতের অর্থাৎ আহ্কামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্ছলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা 
আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে 88 { এর অর্থ মুজিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা 
উল্লেখ করায় নয়ের বেশি না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে 
নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা 
করেছেন £ ১. মুসা (আ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, 
যা জামার নিচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, ৩. মুখের তোৎলামি---যা দূর 
করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পজপালের আযাব প্রেরণ করা, 
৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মর- 
ক্ষার কোন উপায় ছিল না, ৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের 
বন্ততে ব্যাঙ ক্িলবিল করত এবং ৯. রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পান্তে 
ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত । | 


অপর একটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, Sl 1 বলে আল্লাহ্র 


বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে ূ 


মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল রো)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
হয়েছে । তিনি বলেনঃ জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বললঃ আমাকে এই নবীর কাছে 
নিয়ে চল। সঙ্গী বললঃ নবী বলোনা। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে 
নবী বলি, তবে জার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ 
পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল £ 
' মূসা (আ) যে নয়টি প্রকাশ আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি ফি? রস্লুজাহ 


(সো) বললেন £ ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, ২. চুরি করো না, 


৩. যিনা করো না, ৪. যে প্রাণে আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করো না, ৫. কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির 
জন্য পেশ করো না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাধ্বী নারীর 
প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে 
পলায়ন করো না। হে ইহুদী সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, 
শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না। ৃ 


ূ এসব কথা স্তনে উভয় ইহুদী রসূলুল্লাহ (সো)-এর হস্তপদ চুঘন করে বলল £ 

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্‌র রস্ল। তিনি বললেন £ তাহলে আমাকে 
অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা বললঃ হযরত দাউদ (আ.) স্বীয় পালন- 
কর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ 


৫৩৮  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করে। আমাদের আশংকা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদীরা 
আমাদেরকে বধ করবে । ্‌ 


এই তফসীরটি সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তফসীরবিদ একেই 
অগ্রগণ্যতা দান করেছেন । 
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তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আব্‌ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত 
আছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে 
যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে । (অর্থাৎ দোহন 
করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র ভয়ে ব্রন্দনকারী 
ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব।) অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে 8 আল্লাহ্‌ তাআলা 
দু'টি চন্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন 
করে। দুই, যে ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে রান্রিকালে জাগ্রত থাকে । (বায়হাকী, 
হাকিম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বূলেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সো) বলেছেনঃ যে সম্প্রদায়ে 
আল্লাহ্‌র ভয়ে ব্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সম্দায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে 
মুক্তি দেবেন।---(রাহল আ“আনী) ্‌ 


আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ব্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রাহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এস্থলে 
আল্লাহ্‌র ভয়ে ব্রন্দনের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ 


* ৮৮৯) 1 এ ৬ ৮9 ০45 1 ৬৯৫৯5 অর্থাৎ আলিমদের এরূপ অবস্থাই 


হওয়া উচিত। কেননা, ইবনে জরীর, ইবনে মুযির প্রমুখ তফসীরবিদ আবদুল আ'লা 
তায়মী রেহ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইলুম প্রাপ্ত হয়েছে, 
যা তাকে ক্রন্দন করায় নাঃ বুঝে নাও যে, সে উপক্ষারী ইল্ম প্রাপ্ত হয়নি । 


রর মঠ ৮১৬৩৬: SS 
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(১১০) বলুন £ আল্লাহ্‌ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই 
আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তারই। আপনি নিজের নামা আদায়কালে স্বর . 
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উচ্চগ্রাম্ে নিম্নে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা 
অববলম্বন করুন। (১১১) বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, : 
মা তার সার্বভৌম্ত্বে কোন শরীক আছে এবং ঘিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তীর 
কোন সাহাম্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সৃতরাং আপনি সসন্্র্মে তার মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করতে থাকুন । ্‌ 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি বলে দিনঃ তোমরা ‘আল্লাহ্‌’ নামে আহবান কর অথবা “রহমান” নামে 
আহবান কর, যে নামেই আহবান কর না কেন (তাই ভালো, কারণ) তাঁর জন্য রয়েছে 
অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। (এবং এর সাথে অংশীবাদীতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ 
একই সত্তার একাধিক নাম হওয়ার ফলে তাঁর একত্ববাদের মধ্যে কোন হেরফের হয় 
না।) এবং আপনি নিজ নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামেও নিয়ে যাবেন না €ষে, 
অংশীবাদিরা শুনবে এবং যথেচ্ছ বাজে কথা বলবে, ফলে নামায আদায়রত চিত্ত মনো- 
যোগছিম হয়ে পড়বে) এবং অতিশয় ক্ষীণভাবেও পড়বেন না (যে, মুক্তাদী নামাযীদেরও 
শুরতিগোচর হবে না। কারণ, তাহলে তাদের শিক্ষাীক্ষায় অপূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে ।) 
এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি (মধ্য) পন্থা অবলম্বন করুন (যাতে করে যথো- 
পযোগিতা ব্যাহত না হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে না হয়)। আর 
(কাফিরদের বক্তব্য খগডনের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণায় ) বলে দিন 8 সমস্ত প্রশংসা সেই 
আল্লাহ্র জন্যে (বিশেষভাবে নির্ধারিত ), যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেন, না তার সার্ব- 
ভৌমত্বে কোন অংশীদার আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তও হন না,যে কারণে তাঁর সাহাযা- 
কারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসন্্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন । ্‌ 


আন্ষষিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারভেও আল্লাহ্‌ 
তাআলার পবিস্রত। ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়- 
বন্তই ধিহুত হয়েছে । কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আযগ্নাতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক, 
রনুদুলাহ, সো) একদিন দোয়ায় ‘ইয়া আল্লাহ্‌’ ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে 
মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু" আল্লাহ্‌কে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি 
করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন 
অথচ নিজেই দু' উপাস্যকে ডাকেন। আয্মাতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার দু’টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই 
ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সম্ভা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত। 


দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মন্ধায় রস্লুল্লাহ্‌ (সা) যখন নামাযে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত 
করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্‌... 


৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তা*আলাকে উদ্দেশ্য করে ধুৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ 
'অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী গন্থা 
অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন 


পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে 
মুক্তি পাওয়া যায়। 


তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খুস্টানরা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত 
করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বলত । সাবেয়ী ও অগ্রিপূজারিরা বলত 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তার সম্মান ও মহত্ব লাঘব 


হয়। এ দলব্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি ভিজ 
খণ্ডন করা হয়েছে। 


দুনিয়াতে স্থষ্টজীব যা দ্বারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট 
হয়---যেমন সন্তান ॥ কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়; যেমন অংশীদার এবং কোন সময় 
নিজের চাইতে বড় হয়; যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী । এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা . 
নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন। 


মাস‘ আলা £ উল্লিখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তিলাওয়াতের আদব বর্ণনা 
করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চ স্থরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া 
চাই ষে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহল্য এ বিধান বিশেষ করে “জেহরী” (সশব্দে 
পঠিত) নামাযসমূহের জন্য। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা 
মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 


-_ ধজিহরী” নামা বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝায়। তাহাজ্জুদের 
নামাযও এর অন্তভূক্তঃ যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) তাহা- 
জ্ুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো) ও হযরত উমর ফারুক রো)-এর কাছ 
দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত উমরকে উচ্চস্বরে তিলাওয়াতরত 
দেখতে পান। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আবূ. বকর রো)-কে বললেন £ আপনি এত 
নিঃশব্দ তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরষ করলেন $ যাকে শোনানো উদ্দেশ্য : 
তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রসুপ্ুজ্াহু 
(সা) বললেনঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত উমরকে বললেন ঃ 
আপনি এত উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরঘ করলেন £ আমি নিদ্রা 
ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকেও 
আদেশ দিলেন যে, অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন ।---(তিরযিমী ) 


নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত 
JASN 5 
মাস'আলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত so) 105 সম্পর্কে 


oe” oo” 


হাদীসে আছে যে, এটি ইযাযতের আয়াত। (আহমদ তাবরানী ) এ আয়াতে এরাপ 


সূরা বনী ইসল্লাঈল ৫৪১ 


নি্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত ও তসবীহ পাঠ করুক, 
নিজের আমলকে কম মনে করা এবং টি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্ষ। (মাযহারী ) 


হযরত আনাস (কা) বলেন £ আবদুল মুস্তালিবের পরিবারে যখন ফোন শিশু 
কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ সো) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন £ 


চিট SN CUNY Ne 


এল ০৪ ৩৪৫21 55 ৬৫4৮ ওঠ & ৬৭14 


A MM Shur os টি? ‘5 ASIA 


ASEH ID 58 ps 


হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন £ একদিন আমি রসূলুল্পাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তার হাতে অবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত 
ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তিন্ন কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাক্ষে জিজেস করলেন £ তোমার 
এই দুদর্শা কেন? লোকটি আরয করল £ রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন £ আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে 


C.F টি Aare 


তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই 2৪৩ এনএ 


পপ 8৯ ওল ॥ Me 585 প 8 GB 


৪৪21095353৮ এ 318 স্ঠা ৩৪ এ ডা একতা এর কিছু দিন 


পর রসূলুল্লাহ, সো) আবার সে দিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে 
' আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আর্য করল £ যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে 
দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি।---(মাযহারী ) 





৮১৬৮৮) ৪১৯ 


সর কাহ হি 
কী 
মঙ্ধায় অবতীর্ণ 8 ১১০ আয়াত ৫১২ রুকু 


সরা কাহফের বৈশিষ্ট্য ও ফীলত £ মুসলিম, আবূ. দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও 
মসনদ আহমদে হযরত আবুদ্দারদা থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ 
থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেফেই অপর একটি রিওয়ায়েতে এই 
বিষয়বন্ত সুরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। 


মসনদে আহমদে হযরত সাহ্ল ইবনে মু'আযের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, 
তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুরা পাঠ 
. করে, তার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায় । 


ফোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সুরা কাহ্ফ 
তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের 
দিন আলো দেবে এবং বিগত জূর্মআ থেকে এই ভূর্মআ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে 
যাবে ।---(ইমাম ইবনে-কফাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন ।) 


হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী “মুখতারাহ্‌' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা 
করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ যে ব্যক্তি জুর্ম আর দিন সুরা কাহ্ফ পাঠ করবে, 
সে. আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে 
সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে ।---( এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত। ) 


রাহল-মা*আনীতে হযরত আনাস (ো)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ সুরা কাহ্‌ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর 
সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় । 


শানে নুষূল £ ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে 
বর্ণনা করেন £ যখন মক্সায় রস্জুল্লাহ্‌ সো)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা 
তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারিস ও ওকবা ইবনে আবী 
মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও 
ইজীলের পণ্ডিত ছিল। রূস্লুল্লাহু (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য 
. এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা 
তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি 


সূরা কাহ্‌্ফ ৫৪৩ 


আল্লাহ্র রসূল। অন্যথায় বুঝতে হবে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী---রস্ল নন। 
এক, তাঁকে এসব যুবকের অবস্থা জিক্তেস কর, যারা প্রাচীনক্কালে শহর ছেড়ে চলে গিয়ে- 
ছিল। তাদের ঘটনা কিঃ কেননা, এটা অত্যন্ত বি্ময়ক্ষর ঘটনা । দুই, তাঁকে সে ব্যক্তির 
অবস্থা জিজেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল । তার 
ঘটনা কি? তিন, তাকে রূহ্‌ সম্পকে প্রশ্ন কর যে, এটা কিঃ 


উভয় কোরায়শী মন্ধায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বললঃ আমরা একটি চূড়ান্ত 
ফয়সালা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী তালিমদের 
কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে 
হাজির হল। তিনি শুনে বললেন £ আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্ত তিনি ইনশাআল্লাহ্‌ 
বলতে ভূলে গেলেন। কোরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ সো) ওহীর আলোকে জওয়াব 
দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী 
আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও 
এলেন না এরং কোন ওহীও নাঘিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরাম্সশরা ঠাট্টা-বিদ্রপ : 
আরাম্ত করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ (সো) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। 


পনের দিন পর জিবরাঈল সুরা কাহ্ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর 
বিরম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে ক্ষোন ক্কাজ করার ওয়াদা করা 
হলে ইনশাআল্লাহ্‌ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুশিয়ার করার জন্য 
বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে । এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে $ 


(3) GNI তা 


পট 
এ ৩১ ০১ 58) ১ ১_ এ সূরায় 


2 
যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ‘আসহাবে কাহ্‌ফ’ বলা 
হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং রূহ সম্পকিত প্রশ্নের জওয়াবও।---( কুরতুবী, মাযহারী ) কিন্তু রূহ, সম্পর্কিত 
প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে 
আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেরই সূরা কাহ্ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের 
পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।---(সুয়ূতী ) 
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পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে 

্‌ (১) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাধিল করেছেন 
এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) “একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপ;দর ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদেরকে--যারা সৎকর্ম 
সম্পাদন করে---তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান 
রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (8) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন 
করার জন্য যারা বলে ষে, আল্লাহ্‌ সন্তান রাখেন। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান 
“ নেই এবং তাদের পিতুপুরুষদেরও নেই। কত বড় তাদের মুখনিস্ত কথা । তারা যা 
বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ন! করে, 
তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত 
. করবেন। ৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে 
লোকদের পরীক্ষা.করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর 
যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উত্ভিদশূন্য ম্বত্তিকায় পরিণত করে দেব । : 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের (বিশেষ) বান্দা [ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি 
এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং এতে (এ গ্রন্থে কোন প্রকার) সামান্যও বক্রতা রাখেননি 
(শাব্দিকও নয় যে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থগতও নয় যে, এর ক্ষোন 
বিধান হিকমতের বিরুদ্ধে যাবে; বরং একে) সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার গুণে গুণান্বিত 
করেছেন। ( নাযিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কাফিরদেরকে সাধারণ- 
ভাবে) একটি ঘোর বিপদের---যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে ) পতিত 
হবে-ভয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে---যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে-_সুসংবাদ 


সুরা কাহফ ৫8৫ 


দান করে যে, তারা পরকালে উভম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে 
এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে ) তাদেরকে (আযাবের ) ভয় প্রদর্শন 
করে যারা বলে; োউযুবিলাত ) আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস 
পোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ 
এই যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে জাবের সাধারণ লোক-মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই লিপ্ত 
ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষের কাছেও নেহী। 
খুব গুরুতর কথা তাদের সুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তা তো সম্পূর্ণ মিথা 
বলে! (এটা যুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব! কোন স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবক্তা 
হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) 
যদি তার। এই (কোরআনী ) বিষয়বস্ততে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি 
তাদের পশ্চাতে দুঃখ করতে করতে নিজের প্রা নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু 
দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের স্মূখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ পরীক্ষা 
কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, 
সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যেই) আমি পৃথিবীস্ত বস্তসমূহকে তার প্থি- 
বীর) জন্য শোভা করেছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের 
মধ্যে ভাল ক্ষাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ- 
সঙ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং কে 
হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত । সৃন্টিগতভাবে এখানে কেউ মমিন হবে 
এবং কেউ কাফির থাকবে । অতএব চিন্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান 
এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, 
এটা আমার কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি 
পৃথিবীস্থ সবক্িছুক্ষে একটি খোলা ময়দান করে দেব। তেখন এখানে ফোন বসতকারী 
থাকবে না এবং কোন বৃক্ষ, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। মোট- 
কথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ- অব্যাহত রাখুন । অবিশ্বাসীদের কৃপরিণামের জনা 
এত দুঃখিত হবেন না।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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দিকে ঝুকে পড়া। কোরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিভ্র। অলং- 


কার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোন জায়গায় এতটুকু ভ্রটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে 
Fe বাটি টিপা লিলা 


না এবং জান ও প্রজার দিক দিয়েও নয় । এ $5.8) কক? ৮) 2 বাক্যে যে অর্থটি 
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ধনাত্মক আক্ারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই [পি শব্দের মধ্যে ধনাত্মক 
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“AS 
আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেনন।, (০£35- -এর অর্থ হচ্ছে (০৪৭০০ (সঠিক )। 
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চটি তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোক ন। 


থাকে । এখানে 5 শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে ; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাযত- 


কারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং 
সর্বপ্রক্ষার বক্রতা, হুট ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে 
রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিত।র হিফাযত করে। এখন উভয় শব্দের সার- 
সংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ কারী ।--- 
€মাযহারী) . 
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১, ৮৯) 2) y 1৩৮০ ০৬৬৯৩ রা? পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, 


জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর ul সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চান্ক- 
চিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধো সাপ, বিচ্ছ হিংম্র জন্ত এবং 
অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাজ্ক্ষ বস্তও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাক- 
চিক্য ফিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্ত বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও 
খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমম্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ 
নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অনেক উপক্ষারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্ত ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের 
চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক 
দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কৰি 
চমৎকার বলেছেন £ 
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(৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা- 
বলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল£ (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে 
তখন দোয়া করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত 
দান করুন এবং আমাদের জন; আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন 
আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পদা ফেলে দেই। (১২) 
অতঃপর আমি তাদেরকে পূনরহথিত করি, একথা জানার জন্য খে, দুই দলের মধ্যে কোন 
দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। 








শব্দার্থ ঃ ৮%৪৪-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে) 
বলা হয়। (৪ )--এর শাব্দিক অর্থ 5 ৮ বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো 


হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বা- 
সের রেওয়ায়েত দুম্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে যুবায়রের মতে এর অর্থ একটি লিখিত 
ফলক । সমসাময়িক বাদশাহ এই ফলকে আসহাবে কাহফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার 
প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্ফকে রকীমও ভলা হয়। 
কাতাদাহ, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেন £ রক্ষীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 
উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্‌ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই 
রকীম বলেছেন। হযরত ইকফরামা বলেন 8 আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, 
রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব 


আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রক্ষীম 
2৫৮. 
রোমে অবস্থিত আয়লাহ্‌ অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। 8১ 
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শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেওয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। 
কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। 
অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিম্ব্িয় হয়ে পড়ে । 
জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত বাক্তি সচক্ষিত 
হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি ক্ষি এ ধারণা করেন যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রক্ষীম ( এদু’টি 
একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিসময়হার নিদশন ছিল? [যেমন 
ইহুদীরা বলেছিল যে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রশ্নক্ষা'রী ক্ষোরায়শরা একে 
আশ্চর্ধজনক্ষ মনে করে প্রশ্ন বসেছিল! এখানে রস্লল্লাহ সৈ)-কে সম্বোধন কল্পে অন্য 
লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য । অর্থাৎ, এ ঘটনাটি যদিও আশ্চর্খজনক, কিন্ত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অন্যান্য আশ্চর্য বস্তুর মৃক্ষাবিলায় এতটুকু আশ্চাযজনক্ষ নয়, যতটুকু তারা মনে 
ক্ষরেছে। কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সষ্টজগতক্কে তআনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে 
আনয়ন করাটা আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার ৷ কয়েক্ষজ্জন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত 
থাক্ষা, অতঃপর জাগ্রত হওয়া তার মৃক্ষাবিলায় মোটেই আশ্চর্যজনক্ষ ব্যাপার নয়। এই 
ভূমিক্ষ'র পর আসহাবে ক্ষাহফের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 8] এ সময়টি 
স্মরণযোগ্য, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-দ্বীন বাদশাহর কবল থেকে গলায়ন ক্ষরে) 
গুহায় (যার কাহিনী পরে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ হর । অতঃপর (আল্লাহ্র ক্ষাছে 
এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে 8 হে আমাদের পালনকর্তা । আমাদেরকে নিজের 
কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক ক্কুরুন। (সম্ভবত 
রহমত বলে উদ্দেশা সাধন এবং সঠিক্ক রা বলে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকরণাদি 
বোঝানো হয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দোয়া কবৃল করেন এবং তাদের হিফাযত ও 
সক প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা হরেন যে,) আমি গুহায় 
কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আশি 
তাদেরকে নিদ্রা থেকে) পুনরুথিত করি (বাহ্যিকভাবেও ) একথা জানার জন্য যে, 
(গর্তে অবস্তানকাল সম্পর্কে মতভেদকারীদের মধ্য থেকে) কোন দল তাদের অবস্থানের 
সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। (নিদ্রা থেক্ষে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একদলের 
বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি। অপর 
দল বললঃ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন যে, তোমর। কতদিন ঘুমিয়েছ। আয়াতে এদিকেই 
ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক জ্ঞাত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি 
আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আঙ্হাবে কাহ্‌ফ ও রকীমের কাহিনী ঃ$ এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় 
আছে। এক, “আসহাবে ক্ষাহ্‌ফ’ ও ‘আসহাবে রক্ষীম’ একই দলের দুই নাম, না তারা 
আলাদা দু’টি দল? যদিও ক্ষোন সহীহ্‌ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ক্ষোন বর্ণনা নেই, 
কিন্তু ইমাম বুখারী “সহীহ্‌” নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও তআাসহাবে রক্ষীমের দু'টি 
আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন । অত্তঃপন্র আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে 
তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ 
কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম 
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বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা শ্রায় যে, তীর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম 
দুথক পৃথক দু টি দল এবং আসহাবে রকীস ও তন ব্যক্তিগ্ষে বলা হয়েছে, যারা কোন 
সময় গহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল । এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর 
গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাক্ষে 
না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেক্ষেই নিজ নিজ সন্ক্ষাজের ওসীল! দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়। করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তন্টির জন্য করে থাকি, 
তাবে নিজ ক্লুপায় আমাদের পথ খুলে দিন । প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে 
যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে । দ্বিতীষ্ব ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে 
যায় এবং তৃতীপ্প ব্যক্তির দোস্নায় প্রান্ত সম্পূণ উল্মুক্ত হয়ে যায় । 
কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ) বুখারার টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন 
ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদুজ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার 
এতঠুকু যে, গুহার ঘটনার বর্নাকারী নোমান ইবনে বশীরের রেওয়াপ্পেতি কোন কোন 
রাবী এই কথাগুলো সংহুক্ত করেছেন 8 নোমান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 
সো)-জে বুকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা ক্ত্রুতে শুনেছি! তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির 
হউনা বর্ণনা করেছিলেন । এই অতিরিক্ত কথাগ্ডলে। ফতহল ব।রীতে বাযযাকব ও তাবারানীর 
বে ওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে । কিন্তু প্রথমত সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই 
হাদী:সব সাধারণ ফ্লাথীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদামান আছে, সেও্ুলোতে ক্ষেউ নো’মান 
ইবনে বশারের উপরোক্ত ব্‌ উদ্ধৃত করেননি । স্বয়ং বুখারীর গ্লেওয়ায়েতও এই বাক্যে 
খেকে মুক্ত । দ্বিতীয়ত এই বাচ্ষ্যেও এ ক্ষথান্ উল্লেখ নেই যে, রস্লুল্লাহ (সা) গুহায় 
'জাবদ্ধ তিন্‌ ব্যক্তিকে আসহাবে রক্ষীম বলেছিলেন বরং বলা হয়েছে যে” রসূলুল্লাহ, 
(সা) রক্ষামের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন! এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তিত ক্ষথা উল্লেখ 
করেছিলেন রক্ষীমের অর্থ সম্পকে সাহান,, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তগ্চসীরবিদদের 
মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হায়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, স্নসূলুল্লাহ সো) থেক্ষে 
রক্ষীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসলুল্লাহ সো) কোন 
অর্থ নির্দিষ্ট কাহে দিলে সাহাবা, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য 
কোন অথ নিন ক্ষিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ রি বৃখারীর টীকাকার 
ফেষ ইবনে হাজার জসহাবে কাহ্ফ্ ও আসহাবে রক্ষীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল 
ওয়ল বিষয়টিক্ষে অস্কীক্ষার ক্রেছেন। ভার মতে এক্ষই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক । 
রক মর আলোচনার সাবে সাথে গ্রহাঙ্ম আবদ্ধ তিল ব্যক্তির আলোচমা এসে গেছে। এ 
থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকম ছিল। 


গত 
পা 
হত 


এ এ 


এস্থলে হাফেছ ইবনে হাজার একথাও প্রক্ষাশ করেছেন যে আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে 
কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা স্বয়ং ব্যক্ত করছে যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম 
একই দল। ও কারণেই অধিকাংশ তফসীব্রধিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁরা একই দল। 


দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্ত্য়ং এ কাছিনীর বিবরণ । এর দু'টি অংশ আছে। 
এক, এ কাহিনীর প্রাণ ও আসল উদ্দেশ, ঘন্দ্বারা হহদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায়, 


৫৫০ | তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এবং মুসলমানদের জনা হিদায়েত ও উপদেশ। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু একাহিনীর 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার সাথে। আদল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন 
প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি ফোন ল্ষালে এবং ক্ষোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত 
হয়যে, কাফির বাদশাহর কাছ থেক্ষে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে 
কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল£ সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার 
করেছিল, যদ্ধারুন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন £ তাঁদের 
সংখ্যা কত ছিল? তারা কতকাল ঘৃমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, 
না মরে গেছেন £ | 


কোরআন পাক স্বীয় বিজ্তজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা ডি অনুযায়ী 
সমগ্র কোরআনে একটি মান্ত্র কাহিনী তথা ইউসুফ-কাহিনী ব্যতীত কোন ক্লাহিনী সাধারণ 
গ্রতিহাসিক গ্রস্থাদির অনুরূপ পর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকষারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক 
কাহিনীর শুধু এ অংশ স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার 
সাথে সম্পর্কযুক্ত । (ইউসুফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখার কারণ সূরা ইউসুফের 
তফসীরে বর্ণিত হয়েছে ।) 


আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন 
বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিরেট 
পতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি । আসহাবে ক্ষাহফের সংখ্যা ও 
ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত 
প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি 
চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেওয়া 
উচিত । 


কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রসূলুল্লাহ সো)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত 
কারণে তিনিও ক্ষাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি । প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণ 
কোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযাক্লীই এ ধরনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন 


করেছেনঃ & | ৬০৪ 1 ৮০ 1 3০৪১1 অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অস্পষ্ট 


রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অস্পম্ট থাকতে দাও। (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা 
উপকারী নয় ।)---€ইতকান, সুমুতী ) 


প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থার তাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও 
কাহিনীর এসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। 
কিন্তু বর্তমান যুগে এতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিক্ষারকেই সর্বর্হৎ কৃতিত্ব মনে 
করা হয়। পরবতী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তাদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব 
অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে 
উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছড়া অবশিষ্ট 
গতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার 


স্রাকাহ্ক ৫৫১ 


পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসস্তভব। 
কেননা, ইসলাম ও খস্টীয় গতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন 
ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন 
ইঙ্জিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনিভাবে অন্য দিকক্ষে 
অগ্রাপিস্ফার দান করেন। 


দীনের হিফাষতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে 
অনেক সংঘটিত হয়েছে ঃ ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই মে, খুস্ট" 
ধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড 
ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এত বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, ফিছু সংকখ্যক 
লোক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয়ন গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে 
দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন ক্ষোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহফের 
ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদে'র পক্ষে অসম্ভব ছিল ন।। 


আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান ও কালঃ তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী স্বীয় তফসীর 
গ্রন্থে এস্থলে কিছু শুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন । বিভিন্ন শহরের সাথে 
ঘটনাগুলো সম্পকরযুক্ত। কুরতুবী সবপ্রথম মাহহ!কের বিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত আছে। 
মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক্ক 
স্বতদেহ আছে। সেখানকার পাণ্ডারা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। গুহার নিকটে 
একটি মসজিদ ও এঝটি গৃহও নির্মিত আছে £ একে রকীম বলা হয়।  স্থৃতদেহগুলের 
সাথে একট. মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদমান। 


৷ দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্যা বলেন £ 
গার্নাতায় “লাওশা” নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রক্কীম বলা হয়। 
এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মুত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যামন 
আছে। অধিকাংশ স্বতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কঙ্কাল এবং কিন্তু সংখাক মৃতদেহে 
এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের 
কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোকক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ । 
ইবনে আতিয়্যা বলেন £ঃ এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌছে দেখি, 
বাস্তবিক্ষই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে । তাদের নিকটবর্তী স্থানে 
. একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাক্ষে রকীম বলা হয়। মনে হয়, 
প্রাচীনকালে এটা বিছ্ু/উ রাজপ্রাসাদ ছিল। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসা- 
বশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেনঃ 
গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় 
স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন । শহরের নাম ‘রাক্ষিউস’ বলা হয়। আনি এর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী 


৫৫২ তফসীরে মাজা কু ব্যান তা ৬২ 11 পহ্ঃজা চা 


এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে ক্ষাহ্ফ বলতে 
অপ্রস্তত। ইবনে আতিগ্যাও চাক্ষুষ দেখা গানেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, 
এরাই আসহাবে ক্ষাহ্ফ। তীরা সাধারণ জনশ্তি বণনা করেছেন মাত্। অপর একজন 

আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়ন সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে ) গানত?! 
জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করন । তিনিও তফসীর বাহ্রে-মুহীতে নার্নাতার 
এই গুহার প্রসঙ্গ কু্রতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আ'তিয়্যার চাচ্ছষ 
দেখায় কথা বর্ণনা কলার পর লিখেছেন 2 আম যখন আন্নালুলে [ (অর্থাৎ কায়রো তে 
 পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে ) ছিলাম তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখার জন্য গমন ক্রল্নত ! 
তারা বলত যে, ষদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো 
গণনাও করে, ক্ষিন্ত সর্বদাই তারা। সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেনঃ 
ইবনে আতিয়্যা যে রাক্ষিউস'শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে 
অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ 
পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবূ হাইয়্যান লিখেছেনঃ 
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অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহফের আন্দালুদে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল 
ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খুস্টধর্ষের চর্চা প্রবল! এমনকি” এটাই তাদের সর্বরহৎ 


ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিক্ষার বোঝা হায় ষে, আবু হাইয়্যানের মতে আসহাবে ক্ষাহফের 
আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য ৷---( তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ) 


তফসীরবিদ ইবনে জরীপ ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আডফীর দ্েওয়ায়েতে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, ঘা ফিলিস্তীনের 
পাদদেশে আয়লার (আক্কাবা ) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং 
আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেক্ছে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ 
পরকীম কি, আমার জানা নেই, কিন্তু কাব আহবারকে জিড়েস করলে তিনি বললেন যে, 
রকীম এ জনপদক্ে বলা হয়, যাতে আসহাব কাহ্ক্ষ গুহায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে বসবাস 
করত 1---(রূহল-আ“আনী ) ্‌ | 

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মূনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের 
উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে রোমীয়দের মুক্কাবেলায় 
একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে গাযওয়াতুল মুযীন্ষ বলা হয়। এ সঙ্গ আমরা 
কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিট উপস্থিত হু: হেবসত মুয্লাবিয়া গুহার 
ভিতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ক্ষের সুতদেছভলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন । 
কিন্ত হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন 3 এরূপ করা ঠিক নয় । কেননা, আল্লাহ্‌, 
তা'আলা রপুলুল্লাহ্‌ সো)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে নিষেধ করেছেন তান 
তো আপনাফ চাইতে শ্রে ছিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনে বলেছেন ঃ 
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আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এব্‌ং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্ত 
হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মামলেন না। সম্ভবত এ কারেণ যে, কোরআনে 
্‌ তাদের যে অবস্থা বর্ণনা কর! হয়ছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাদের সে 
অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। 
তারা গুহায় পৌছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে 
তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।---€( রূুহল-মা'আনী ৫ম খণ্ড, ২২৭ ). 


তফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌ফের 
তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) 
নিকটব্তী স্থান । হযরত ইবনে আব্বাসের অধিক্কাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন ক্ররে। 


দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবু হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল 
_ হয় যে, এই গুহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত । এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার 
একটি শহর অথবা স্ফোন বিশেষ দালান-ফোঠার নাম রলকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। 
এমনিভাবে গার্নীতায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের ' নাম রকীম কলা হয়েছে। 
_ উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এরূপ অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি 
যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা ৷ বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও 
কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিশীল | 

. তিন, কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল _তফসীর গ্রন্থের 
 প্লেওয়ায়েতে আসহাবে ক্ষাহ্‌ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম “আফসূস” এবং 
ইসলামী নাম তরস্স” বলা হয়েছে । এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে 
অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ শুহাটিও 
এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত! ক্ষাজেই এর শোন একটিকে অঞাটারূপে বিশুদ্ধ এবং 
বাকীগুলোকে ভ্রান্ত ল্লার লোন প্রমাণ লেই। তিনটি স্থালরই সমান সম্তাবনা রয়েছে। 
বরং এ সম্ভাবনাও ক্ষেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলী নির্ভুল হওয়া 
সড়েও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে 
ওহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম 
কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে, বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায়না যে, 
রকীম এ ফলকের নাম, যার মধ্যে ক্ষোন বাদশাহ, আসহাবে কাহফের নাম খোদিত 
করে গুহার মুখে টাঙিয়ে রেখেছিল । 


আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা ঃ ভান যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও 


আলিম খু্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্য আসহাবে ক্রাহ্‌ফের গুহার 
স্থান. ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেস্ট আলোচনা ও গবেষণা লরছেন। 


৮৫০ 


৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। পঞ্চম খণ্ড 


মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আক্কাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর 
পাট্রা্ষে প্রাচীন শহর রক্ষীম সাব্যস্ত ফরেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 
‘বান্া’। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহনও বর্ণনা 
করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন £. 
বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে ‘রকম’ অথবা রাকেম' 
বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাষ্ট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, 
ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে ‘রকম’ অথবা “রাকেমের' 
উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লূত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাটা 
শহর অবস্থিত হওয়ার ফোন সপ্তাবনা নেই । এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা 
এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন ষে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্কো 
পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ ) 


অধিকাংশ তফসীরবিদ “আফসুস” নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করে” 
ছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্বরহৎ নগরী ছিল। 
এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর মিয়া শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল 
দক্ষিণে পাওয়া যায়। 


হযপ্পত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও “আব্দুল কোরআন, গ্রন্থে পাট্রা শহরের 
নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্ত এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ 
করেননি যে, পাট্রা শহয়ের পুরোনো নাম রক্ষীম ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান কাসাসুল 
কোরআনে" একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্থরাপ তাওরাত ও “সহীফা সুইয়ার" 
বরাত দিয়ে পাল্টা শহরের নাম রাকেম। বর্ণনা করেছেন।---(দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব 
থেকে গৃহীত ) 


জর্দানে আশ্মানের নিকটবর্তী এক শমাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে 
সরকারী প্রত্থতত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং জনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে । মাটি ও 
প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কত হয়। 
গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিক্ষত 
হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে 
কাহফের এই গুহা । 


হাক্ীমুল উন্মত হযরত থানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তফ্কসীরে হঙ্কানীর বয়াত 
দিয়ে আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে এ্রতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন £ যে ise 
চারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা 
সময়কাল ছিল ২৫০ খস্টাব্দ) এরপর তিন শ বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। 
ফলে ৫৫০ খুঙ্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসূলুজ্লাহ্‌ সো) ৫৭০ খুষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রস্লুাহ (সা)-র জন্মের ২০ ব্হর পূর্ব আসহাবে কাহ্‌্ফ 
নিভ্বা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হস্ষানীতেও তাঁদের স্থান “আফসূস” অথবা “তরতুস' 


সৃল্লা কাহফ ৫৫৫ 


শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ 
বিদ্যমান রয়েছে । এ উস | 82৪০4 ০৫০ [4815 


্‌ এসব এতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথা, প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও 
আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরষ করেছিলাম 
যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে 
কোরমান এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। 
রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্জিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং 
অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে 
এতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য 
এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ 
ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে 
সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত ৷ দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফস্স 


অথবা তরত্স শহরের নিকটে ঘটেছে। (০ | 4 5 সত্য এই যে, এসব গবেষণার 
পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান 


নির্ধারণের না কোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব । 
তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহফের কোরআনে বণিত অবস্থা- 
সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ 
বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন্‌ জায়গায় এবং কোন্‌ শহরে অবস্থিত। কারণ, 
এর মধো আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত নয়---€ ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ) 


আসহাবে কাহফের ঘটনা কখন ঘটে এবং গুহায় আশ্রয় নেগ্নার কারণ কি ছিল £ 
কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর 
উদ্দেশ্যের উপরও এর বিশেষ ক্ষোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পকে 
কোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে এতিহাসিক বৰ্ণনাই একমাত্র সম্বল। এ কারণেই আবু 
হাইয়্যান তফসীর বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ 


ahs Jie sls CR LEE পট 559548০5122 
এ 138) 15 5০9 15 জি সপ 1৬৭ ০০ 1০৯ ৩৪০5 


৫৫৬ ওফ সারে হা আরেফুল কোত্আন ৷ পঞ্চম খণ্ড 


তাদের কাহিনী সম্পর্কে বণনাক্কার।দেন্র মধ্যে বিভব মতবিরোধ রয়েছে । এ ব্যাপারেও 
মতানৈক্য আছে যে, ভারা কিভ।বে সবসঙগমত কর্মপন্থা গ্রহণ করল এবং কিভাবে শের হল £ 
কোন সহীহ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনেও না1---(ব্বাহরে-মুহীত 
ষষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃঃ) ্‌ ্‌ 
সবার ক্ষৌতূহল নিরৃত্তির জন্য উপন্বে যেমন আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে কিছু 
কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের ক্ষাল এবং ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত 
তথ্য তফসীর ও ওঁতিহাসিক রেওয়ায়েত থেক্ষে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, কাষী সানাউল্লাহ, 
পানিপথী (রহ) তফসীর মাহহারীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
থেকে বর্ণনা কর্েছেন। কিন্ত্র এখানে শুধু এ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে” যা ইবনে- 
কাসীর অনেক পরবতী ও পরবতী তফসীরবিদদের বরাত দিয়ে পেশ করেছেন। তিনি 
বলেন £ 


আসহাবে কাহ্ফ রাজ বংশেক্প সম্ভান এবং কওমের অরদার ছিলেন । কওম মৃরতি- 
পূজারি ছিল। শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত। . সেখানে তারা প্রতিমা 
পূজা করত এবং জন্ত-জানোয়ার ক্ষোরবানি দিত! দাক্ষিয়ানুস নামে তাদের একজন 
অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে কওমকে মৃতিপৃজায় বাধ্য করত। একবার যখন সমগ্র 
জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে ক্কাহ্ক্ষের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হর্ল। 
তারা কওমকে নিজেদের গড়া মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং 
তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল। তখন আল্লাহ্‌ ত*আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক- 
বুদ্ধি দান করলেন। ফলে কওমের নিবোধসুলভ কাণক।রখানার প্রতি তাদের দ্বণা দেখা 
দিল। তারা বৃদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমাত্র সে সত্তার 
জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, মীন ও সমগ্র জগত সৃচ্টি করেছেন। এই ধারণা 
একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রতোকেই কওমের নিরবোধসুলভ 
ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেল্ে প্রস্থান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে 
সবপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর 
দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে বৃক্ষের নিচে বে পড়ন। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং রক্ষের নিচে বসতে লাগল। কিন্তু তাদের একজন অপদ্ধ- 
জনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও জানত না। প্ররুতপক্ষে তাদেরকে এখানে 
সে শক্তি একত্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছিল। 


জাতীয়তা সংঘবদ্ধতার আসল ভিত্তি £ঃ এই বর্ণনার পর ইবনে-ক্কাসীর বলেন $ 
মানুষ জাতীয়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার কারণ মনে করে। কিন্ত প্ররূত সত্য 
সহীহ্‌ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ষে. এক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মাসমূহের মধ্যে 
জুষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয়। আদিক্কাজে যেসব আত্মার 
মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁকা পয়দা হয়েছে, তার এ জগতেও পরস্পরে গ্রথিত ও এক দলে 
পরিণত হয় এবং যাদের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও পারস্পরিক এঁক্য না থান্ে। বরং. 
সেখানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে আলোচ্য 


সদা জাহফ ৫৫৭ 


ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত । কিভাবে পৃথক গুথক্ভানে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা 
সৃষ্টি হয়েছে! এ ধারণাই তাদের সবাইকে জানত এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছে । 


মোটকথা, তারা এক জায়গায় একরিত হয়ে গেলে প্রজ্যেক্ষেই নিজের বিশ্বাসকে 
অপরের কাছ থেকে গোপন করছিল । কারণ, সে যদি বাদশাহর কানে খবর পৌছে 
দেয়, তবে আর রক্ষা নেই -গ্রেফতার হতে হবে । ক্ষিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক 
ব্যক্তি বললঃ ভাই, আমরা সবাই যে স্কওমের কাছ খেলে: বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে পৌছেছি 
এর ক্ষোন কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অপরের ধারণা সম্পর্কে 
জাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে এক্ষ ব্যক্তি বলে উঠল £ সত্য বলতে ফি, আমি 
আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। 
ইবাদত তো এক্মান্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই হওষা উচিত, জগত সৃষ্টিতে যার ফোন অংশীদার 
নেই। একথা শুনে অন্যরাও সুযোগ পেয়ে গেল । তাদের প্রত্যেক্ষে ই স্বীক্ষার করল যে, 
এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌছে দিয়েছে। 


এখানে এই সমমনা দলটি একে অপত্রের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে 
নিজেদের একটি উপাসনালয় নির্মাণ করল এবং একক্লিত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইবাদত করতে লাগল। 


কিন্তু আস্তে আস্তে তাদেক্ধ কথা শহন্ে ছড়িয়ে গড়ল এবং গুপ্তচররা তাদের সংবাদ 
বাদশাহর কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ তাদেরকে দয়বারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে 
তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ তাদেরকে তাদেখ বিগ্নাস ও তরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন 
করল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান কগ্সলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদের বিশ্বাস 
ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদশাহকেও এর প্রতি দাওয়াত দিল । কোরআনের আয়াতে এ 
সম্পকে বলা হয়েছে ঃ 
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আমি তাদের চিত্তে দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উদ্ধত হলো। অতঃপর তারা 
বলল £ আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের পালনকর্তা । আমরা কখনও 
তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যক্ষে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে। 


তারা যখন নিভয়ে বাদশাহ্কে ঈমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ অস্বীকার 
করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের দেহ থেকে রাজপুত্রের 
আড়ম্গরপূর্ণ পোশাক খুলে নিল: বাদশাহ তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় 
দিয়ে বলল £ তোমরা খুবক। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশো 
তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে 
তোমাদের মর্যাদা গনর্বহল কালে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। 


৫৫৮ তফসীরে মা'আগ্েফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মু'মিন বান্দাদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার মেহেরবানী ও রূপা । এ অবকাশ 
তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তারা সেখান থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন 
করল। 


তফসীরবিদদের সাধারণ রেওয়ায়েত মতে তারা খুষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। ইবনে- 
কাসীর ও অন্যান্য তফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন । তবে ইবনে-কাসীর এ যুক্তির 
ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খুস্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহুদীরা 
তাদের প্রতি শব্ু তাবশত তাদের ঘটনা সম্পকে প্রশ্ন করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব 
দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো রেওয়ায়েত নাকচ করে 
দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহুদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ 
সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল; যেমন যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নও এ কারণেই ছিল। এধরনের 
প্রশ্নে খৃস্টত্ব ও ইহুদীত্বের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পষ্ট । 


তফসীর মাষহারীতে ইবনে ইসহাক্ষের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য 
ক্ৰরা হয়েছে। খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর শুনাগুনতি যে কয়েকজন সত্যপন্থী জীবিত 
ছিল, তারা তাদেরই অনাতম ছিল। তারা বিশুদ্ধ খুস্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত । 
ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেও অত্যাচারী বাদশাহর নাম দাকিয়ানুস উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং গুহায় আত্মগোপনের পূর্বে যুবকরা যে শহরে বাস রত, তার নাম আফসুস বলা 
হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও ঘটনাটি এমনিভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং বাদশাহর নাম দাক্িয়ানুস বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে 
আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহফের জাগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর যেসব 
খুস্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কায়েম ছিল, তাদের বাদশাহর নাম ছিল বায়দুসীস। 


সব প্লেওয়ায়েতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় ষে, আসহাবে কাহ্‌ফ 
খুস্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খুস্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্‌র 
কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাক্ষিয়ান্স। তিন শত নয় বছর পদ্ম 
জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পর্নায়ণ বাদশাহ্র রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাফের 
রেওয়ায়েতে তার নাম “বায়দুসীস* বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস 
মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে । এর বেশি নিণয়ের 
প্রয়োজনও নেই এবং এরর উপায়ও নেই। 


আসহাবে কাহ ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট 
যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে । তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাফের বিস্তারিত রেওয়ায়েত 
রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ 
বায়দুসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্‌্ফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা 
করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্য দোয়া করে। বাদশাহ্র উপস্থিতিতেই 
তারা নিজদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তখনই তাদেরক্ষে মৃত্যুদান 
কর্েল। | এ 


সূরা কাহ্‌ফ ৫৫৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও হি 
কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন $ 
| 9৪০ 15০১ ৯০:৬০ এই আর ৮০ ০০৮০ ৩১ [15 ৪১00 40 
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কাতাদাহ বলেন £ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ 
করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা সেখানে মুতলোকদের 
হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল £ এগুলো আসহাবে কাহ্ফের হাড়। হযরত ইবনে 
আব্বাস বললেনঃ তাদের হাড় তো তিনশ বছর পূর্বে স্ৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। 


| কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি । ঘটনার কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। 
এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়। 
কাহিনীর যেসব অংশ ক্ষোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিম্নে: 
উল্লেখ করা হবে। 


এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে কাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত 
বর্ণনা আসছে। 
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৫৬০ তক্রগীগ্থে আা'জাহেকষুল ক্ষোর্আন ॥ পঞ্চ খন্ড 


(১৩) আপনার কাছে ডাদেশ ইতির্স্ধাজ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ভারা ছিল 
কয়েকজন যুবক তারা তাদের লালনকর্জার্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আঁমি 
তাদের সৎগথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিযোছিজান । 0৪) জাজ তাদের সন দৃঢ় করে- 
ছিলাম, যখন তারা উঠে দাড়িগ্নোছন ৷ অতঃপর ভারা লন ঃ আমাদের পালনকতা 
আসমান ও ঘমীনের পালনকর্তা; অনার কথখমও উন গদিকতি অন্য ক্ষোন উপাস্যকে 
আহবান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গহিত বাজ হবে। (৯৫) এরা আসমা- 
দেরই গ্রজাতি, এরা তীর পরিবর্তে অনেক্ক উপাস্য গ্রহণ করেছে; তারা এদের সম্পর্কে 
প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে মা ক্রেন? তে জাঙ্কাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার 
চাইতে অধিক গোনাহগার আঁর কে? (১৬) তোমরা খন তাদের খেকে পৃথক হলে 
এবং তারা আল্লাহ্‌র পর্িত্বতে হাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় 
আশ্রয় গ্রহণ কর। তোম্সাদের পালমফতা তোমাদের জন্য দগ্না ভিআর করবেন এবং তিনি 
তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ এন্চে জপ্রস্‌ করান হবস্থা করবেন । 


কা: আট 14 লা শী সক শপ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এর বিপর্রীতি যা কিছু দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ রক্পেছে, তা সঙিক নয়।) তারা 
(আসহাবে কাহফ ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের গালনকত্তার প্রতি (সে যুগের 
খষ্টধর্ম অনুযায়ী ) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে আরও উদ্নতি 
দান করেছিলাম (অর্থাৎ ঈমানের গুণাবলী, দৃঢ়তা, বিপদাপদে সবর, স্ংসার বিমুখতা, 
পরকালের চিত্তা ইত্যাদিও দান করেছিজীম। ঈমানের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই 
যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবুত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পরস্পরে কিংবা 
বিরুদ্ধবাদী বাদশাহর সামনা সামনি ) বলতে লাগল £ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত 
করব না। (কেননা, খোদা না ক্ষরুন, যদি এরূপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গহিত 
কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি; ভার। আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ 
করেছে। কেননা তাদের কওম ও সমসাময়িক নাদশাহ্‌ সবাই ম্ুতিপূজারি ছিল।) 
অতএব তারা স্থীয় উপাস্য হওয়া!) সম্পর্কে প্রচ্চাশ্য প্রশা উপস্থিত ক্ষরে না কেন? 
(যেমন একত্ববাদীরা একত্ববাদ সম্পঞ্ছে প্রকাশা ও নিশ্চিত প্রাণের অধিকারী 1) তার 
চাইতে অধিক দুক্ষমী আর ক্ষে হবে, যে আল্লাহু সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে 
(যে তার কিছুসংখাক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে )5 পন (ভারা পরস্পরে বলল ৪) 
তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যদের (ইবাদত ) 
থেকেও ( পৃথক হয়ে গেছ ) কিন্তু আল্লাহ থেকে (পৃথক হয়নি? ব্রং তীর কারণে সবকিছু 
ত্যাগ করেছ) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমপ্া তেমুক) ভহাত (মা পরামর্শক্রমে স্থির 
হয়ে থাকবে ) আশ্রয় গ্রহণ কর (মাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে আল্লাহর উদ্াদত করতে 
পারে)! তোমাদের পালগকর্তা হোগাদের প্রতি স্বায্ন সহমত ছিস্তার করবেন এবং গোমাদের 


সূরা কাহফ ৫৬১ 


কাজকর্মে সাফল্যের বাবস্থা করে দেবেন। (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই আশা নিয়ে ) গুহায় 
যাওয়ার সময়. তারা সবপ্রথম এই দোয়া করে ঃ 
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জান্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পন AJ dr 
ys ১৪ 1-.5১-এর বহুবচন 8৮১ অর্থ যুবক । তফসীরবিদগণ লিখেছেন, 


এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত 
সময় হচ্ছে যৌবনকাল। ব্বদ্ধ বয়সে পূর্ববতী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে 
বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ 
হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সো)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে 
অধিক্ষাংশ ছিলেন যুবক ।---(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়্যান ) 

A 1৩9 পাটা 


a 5 ৬৬ 3৮ / 5 ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা 


হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর গক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন 
হয়েছে, যখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ্‌ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসা- 
বাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশংকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
. অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মুকাবিলায় 
হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে স্বীয় 
ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে'অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত 
করে না---ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্য ফোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ 
করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে । 


A A তি 
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চি কর্মপন্থা ছিল রি যে,যে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যায় না, সে শহর 
পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গন্নরের সুন্নত। তারা এরূপ স্থান 
থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে পাবে । 
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(১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে 
চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে ঘায়* অথচ তারা 
গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম । আল্লাহ্‌ যাকে 
সঙপথে চালান সে-ই স€পথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাঁকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার 
জন্য পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ 
তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্স পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের 
কুকুর ছিল স'মনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উ'কি দিয়ে তাদেরকে 
_ দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকপ্রস্ত হয়ে পড়তে । 


টি শী শপ. — = —  — — 


তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং ( হে সম্বোধিত ব্যক্তি, গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত যে,) যখন সূর্য উদিত হয়, 
তখন তুমি তাকে দেখবে যে, গুহার ডানদিকে পাশ কেটে যায় ( অর্থাৎ গুহায় প্রবেশ পথ 
থেকে ডানদিক্ষে পৃথক থাকে) এবং যখন অস্ত যায়, তখন (গুহার ) বামদিকে সরতে 
থাক্ষে (অর্থাৎ তখন্ও গুহার অভ্যন্তরে রোদ প্রবেশ করে না, যাতে তারা রোদের খরতাপে 
কষ্ট না পায়) এবং তারা গুহার একটি প্রশস্ত চত্বরে ছিল (অর্থাৎ এ জাতীয় গুহা 
স্বভাবতই কোথাও অপ্রশস্ত এবং কোথাও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তারা গুহার এমন চত্বরে 
ছিল, যা প্রশস্ত, যাতে বাতাস পৌছে এবং সংকীর্ণ পরিসরের কারণে মনে অস্থিরতা না 
আসে ।) এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (যে, বা বাহ্যিক কারণাদির বিপরীতে 
তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা গেল যে,) যাকে আল্লাহ্‌ 
সৎপথে চালান, সেই সৎপথ পায় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট ক্রেন আপনি তার জন্য 
কোন পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (গুহার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা 
হলো এই যে, তাতে সকালে সূর্যোদয়ের সময়েও ভেতরে রোদ প্রবেশ করে না এবং 
বিকালে সূর্যাস্তের সময়ও প্রবেশ করে না। এটা তখন সম্ভব যখন গুহা উত্তরমুখী অথবা 
দক্ষিণমুখী হয়। কেননা, আয়াতে যে ডানদিক বামদিক বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি 
গুহায় প্রবেশকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তরে গুহাটি উত্তরমূখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা 
থেকে নির্গমনকারীর ডানদিক-বামদিক অর্থ হয়, তবে গুহাটি দক্ষিণমুখী হবে।) এবং 


সৃপ্না কাহফ ৫৬৩ 


(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহায় গেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, 
তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা 
ছিল নিদ্রিত। (ক্ষেননা, আল্লাহ্‌র শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল; 
যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন, দেহ টিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি । চক্ষু বন্ধ হলেও তা নিভ্রার 
নিশ্চিত আলামত নয়) এবং নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (কোন 
সময়) ডানদিক এবং (কোন সময়) বামদিকে পার্থ পরিবর্ত করাতাম (এবং এমতাবস্থায়) 
তাদের কুকুর (যেটি ক্ষোন কারণে তাদের সাথে এসে গিয়েছিল, গুহার ) প্রবেশদ্বারে 
সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা) ছিল। (তাদের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ভয়ভীতির অবস্থা 
ছিল এই যে,) যদি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) তুমি তাদেরকে উকি দিয়ে দেখতে, তবে 
পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েতে। [এ আয়াতে 
সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে রস্লুল্লাহ সো)-এর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া 
জরুরী নয়। এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হিফাধতের জন্য করেছিলেন । কেননা, 
জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নিদ্রায় পারব পরিবর্তন না 
করলে এক পাশ্ব কে মাটি খেয়ে ফেলত । গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকা যে হিফাযতের 
ব্যবস্থা, তা বলই বাহুল্য । ] টি 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য, আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা আসহাবে ক্ষাহ্‌ফের তিনটি আশ্চর্যজনক ' 
অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসাবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ 
করেছে। ্‌ 

এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই 
জীবিত থাকা সর্বরৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড । পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ 
আসবে। এখানে বূলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সুর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল- 
বিকাল অতিক্রম করত কিন্ত গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে 
অতিক্রম করার উপকারিতা জীবানর স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা 
ইত্যাদি ছিল। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিফাযতও হচ্ছিল। 


তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে; যেমন 
গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই ভেতরে প্রবেশ 
করত না। ইবনে কুতায়বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কস্ট স্বীকার 
করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূলনীতির নিরিখে সে স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশা- 
ন্তর রেখা (Longitude ) ও প্রস্থ দেশাস্তররেখা (190055) এবং গুহার সমক্ষ নির্ণয়ের 
প্রয়াস পেয়েছেন।---(মাযহারী) এর বিপরীতে বাজজাজ বলেনঃ তাদের উপর থেকে 
রোদ দূরে থাকা কোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয়; বরং তাদের কারামাতির কারণে 
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অলৌকিকভাবে এটাও ছিল। আয়াতের শেষে 4 [৩১ 081 ০০ 9 5 বাক্য থেকেও 
বাহাত তাই বোঝা যায় যে, রোদ থেক্ষে হিফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
শক্তির একটি নিদর্শন ছিল ।---(মাযহারী ) ঃ ্‌ 


পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে রোদ না গড়ে আল্লাহ্‌ তাণআলা সেরূপ 
ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় 
মেঘখণ্ড ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে আলৌফিকভাবে তাদের উপর 
থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। আয়াতে সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে 
নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 


দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত 
মনে করত ঃ দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল, 
নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্তেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহণ্মান্রছিল না। বরং অবস্থা ছিল এরূপ 
যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন £ তাদের চক্ষু 
খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে টিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহাত 
এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর বাহ্যত কার্পণ ছিল তাদের হিফা- 
মত করা---যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আস- 
বাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিক্ষে পার্থ পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে 
করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পাশ্ব কে মাটি খেয়ে না ফেলে। 


আসহাবে কাহফের কুকুর $ সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা 
কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে 
ইবনে উমরের ব্েওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন $ যে ব্যক্তি শিক্ষারী 
কুকুর অথবা জন্তদের হিফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য 
থেকে দু'কিরাত হাস পায়---( কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবু হরায়রার 
রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্ৰম প্রকাশ করা হয়েছে; অর্থাৎ শসাক্ষেত্রের 
হিফাযতের জন্য পালিত কুকুর। 


এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র ভক্ত আসহাবে ক্ষাহ্‌ফ কুকুর 
সঙ্গে নিলেন ক্ষেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর 
বিধান। সম্ভবত খৃস্টধৰ্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তারা 
সম্পদশালী ও পশু পালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাযতের জন্য কুকুর পালন করতেন । 
কুকুরের প্রভৃভক্তি সুবিদিত। তাঁরা খন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুবুরও তাদের 
অনুসরণ করতে থাকে । | 


সৎসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে ঃ ইবনে আতিয়্যা বলেন $ 
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল 


স্রা কাহ্‌ফ ৫৬৫ 


ফযল জওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিষ্বরে দাড়িয়ে বলেছিলেন £ যে ব্যক্তি 
সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহফের 
কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোগ্পআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন । 


কুরতুরী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ একটি 
কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি 
অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহ্‌র ওলী ও সৎলোকদেরকে ভাল- 
বাসে, তাদের মর্ধাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্তনা ও 
সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রস্লুল্লাহ (সা)-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে। 


সহীহ্‌ বৃখারীর হাদীসে হযরত আনাস রো) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমি ও 
রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে 
দেখা হল। সে প্রশ্ন করল £ ইয়া রসূলুল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ 
তুমি কিয়ামতের জন্য কক প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ )£ এ কথা 
'শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল! অতঃপর সে বলল £ আমি কিয়ামতের 
জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্ত আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর 
রসূলক্ষে ভালবাসি । রসূলুল্লাহ (সা) বললেন $ যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও) তুমি 
(কিয়ামতে ) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেন $ রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর 
এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি । এরপর হযরত আনাস আরও বলেন ঃ 
( আলহামদুলিল্লাহ্‌ ) আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি 
এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব---(কুরতুরী) 


আসহাবে কাহফকে আল্লাহু তা'আলা এত ভয়ভীতি দান করেছিলেন ঘে, ঘে দেখত 
| তির লি তাজ) 
জাতঙ্ষগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল নাঃ Peas ০১451 1 2 বাহ্যত এতে. 


সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসহাবে কাহফের 
ভয়ভীতি রসূলুল্লাহ (সা)-ক্রেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন 
করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উ’কি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে । 


এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচন। অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস 

তা বর্ণনা করেনি । সত্য এটাই যে, তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
অবস্থা সৃষ্টি করে দিস্েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত 
মনে করত । তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। 
এসব অবস্থার উত্তব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসাবে 
অলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভবপর । কোরআন ও হাদীস যখন এর কোন বিশেষ কারণ 
নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পকে আলোচনা করা নিরর্থক । 


৫৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তফসীর মাষহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিক্কার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে 
আৰী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের 

এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন £ আমরা রোমকদের মুক্ষাবিলায় হযরত 
মুআবিয়ার সাথে এক্ জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা গিহওয়াতূল মুযীফা" নামে খ্যাত। 
এই সফরে আমরা আসহাবে কাহফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া 
আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে 
আব্বাস নিষেধ করে বললেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বক্ষে 


[ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-ক্ষে ] তাদেরকে .. দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি 
3 NMG 
০৯৮ 1 5 আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের 


মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া ইবনে 
আব্বাসের মত কবুল করলেন না। (সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কোরআন 
বর্ণিত এই অবস্থা তখনক্ষার, যখন আসহাবে কাহ্‌ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্ৰামগ্ন ছিলেন। 
এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি 
বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের কথা মানলেন 
না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি । 
-(মাযহারী ) 
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(১৯) আমি এক্সনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা গরষ্পরে জিজ্ঞসাবাদ 
' ক্ুরে। তাদের একজন বলল £ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বললঃ. 
একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল £ তোমাদের 
পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে 






' সূরা ক্রাহ্‌ফ ৫৬৭ 


তোমাদের এই মূদ্াসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র । অতঃপর 
তা থেকে খেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও 
কিছুতেই হন তোমাদের খবর কাউকে ন' জানায় । (২০) তারা ঘদি তোমাদের খবর 
জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে 
ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি যেমন স্বীয় শক্তি বলে তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত রেখেছি ) 
: এমনিভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, যাতে তারা পরস্পরে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক্ষ জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও 
হিকমত তাদের কাছে খুলে যায়। (সেমতে) তাদের একজন বললঃ (নিদ্রাবস্থায়) 
তোমরা ক্রতক্ষাল অবস্থান করেছ? (উত্তরে) ক্ষেউ ছেউ বললঃ (সম্ভবত) একদিন 
অথবা এক্ষদিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান ক্ষ.:'রছি। অন্য কেউ ফেউ বললঃ (এ 
নিয়ে খৌঁজাখঁজির ক্ষি প্রয়োজন ?) এ সম্পর্কে তো (সঠিল্ষভাবে) তোমাদের পালন- 
কর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রায় ) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক 
আলোচনা ছেড়ে জরুরী ক্কাজ করা দরকার । তা এইযে, ) তোমাদের একজনকে 
তোমাদের এই টাক্ষা (যা তোমাদের কাছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু 
টাক্কা-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাক্ষা) দিয়ে শহরে প্রেরণ 
কৃর। েখানে পৌছে) সে যেন দেখে কোন্‌ খাদ্য হালাল। (এখানে ইবনে-জরীরের 


রেওয়ায়েতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে 9 $ | শব্দের তফসীর হালাল খাদ্য 


বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার নামে জন্তু 
যবেহ করত এবং বাজারে হারাম গোশত প্রদুর পাররিমাণে বিক্রি হত।) অতঃপর তা 
থেক্ষে সে যেন ক্ষিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ এমন 
ভাবসাব নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাক্ষে চিনতে না পারে এবং খাদ্য যাচাই কর।র মধ্যেও 
যেন এ কথা জানতে না দেয় যে, সে মূর্তির নামে যবেহকৃত গোশত হারাম মনে করে।) 
এবং ক্ষাউক্ষে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। €ছেননা) তারা যদি (অর্থাৎ 
শহরবাসীরা । তারা তাদেরক্ষে নিজেদের যমানার মুশরিক মনে করছিল ।) তোমাদের 
খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় (জোরজবরদ- 
স্তিভাবে ) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে । এরূপ হলে তোমরা কখনই সাফল্য 
লাভ করবে না। 


1 


আনুষঙ্গিক নি বিষয় 


০9 হরি? শব্দটি তুনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থদেয়। এখানে দু'টি ঘটনার 


পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্‌ফের দীর্ঘকাল : পর্যন্ত 


৫৬৮ তফসীরে মা'আর্েফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


1৮ A পৰ 


নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে 5) | ৪. 1 3 | (5৩ ৮৪7 
নে 
1 ১১০ ১০, আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। । দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ 


শা জা 


এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র 
কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে ৮৪ তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত 


পা 


করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে a) 3 শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা 


যেমন্‌ সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত নাও মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও সাধারণ 


জাগরণ থেকে স্বতপ্র ছিল। এরপর ! 5} ? ১. বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পরস্পরে 


জিক্তাসাবাদ করে যে, কতকাল থুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল বারণ 
নয়; বরং একটি অভ্যত্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর 1১ £-ে তফসীরবিদগণ 
4০4) ৮০ ১ অথবা ৩১) 978০ 6 4 নাম দিয়েছেন।---€ আবু হাইয়্যান, কুরতুবী) 


মোটকথা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত 
শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার 
শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার 
বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানু, তাই পারস্পরিক জিজ্তাসাবাদের মাধামে এর সূচনা হয় এবং 


A RANT Ls 


সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী ৬ ১৮ ৮৩১০ আয়াতে বণিত 


কাজি 
হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে 
মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপার সবার মনেই বিশ্বাস জন্যে। 


MN 5 রর 
ra 0$ 0 ০ (_ কাহিনীর শু শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহার 


গা 


অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক 
দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে দে কথারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহফের 
এক বস্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিপ্রামগ্র রয়েছ? ক্ষেউ কেউ উত্তর দিল ঃ 
একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ 
করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন 
আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল, 

এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি 


| | ৩ IANA NSE . 
আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ ns 3 ০ { ৮52) অতঃপর তারা এ আলো- 


সৃ্লা কাহ্ফ ৫৬৯ 


চনাক্ষে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর 
থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক । 


AN A কি 9: 
8 ১০) 4) | ---এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় 


শহর ছিল। রানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়্যান . 
তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলেন £ যে সময়ে আসহাবে কাহ্ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল 
তখন তার নাম ছিল “আফসুস'। বর্তমানে এর নাম 'তরসূস'। কুরতুবী স্বীয় তফসীর 
গ্রন্থে বলেনঃ এ শহরের উপর যখন মৃতিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম 
ছিল 'আফসুস'। অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খস্টানগণ শহরটি দখল 
করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরস্স। 


AM পা 
89 3 2 থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা- 


পয়সাও সাথে এনেছিল ।. অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা 
নৈরাগ ও তাওয়ান্কুলের পরিপন্থী নয়। ---(বাহ্রে মৃহীত ) 


র্‌ 


ছিল কাটে 


MRS ৮) j 12 1-5) শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জুবায়েরের 


তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা 
দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মৃতিদের নামে যবেহ করা 
হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, 
খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়। 


মাসআলা £ এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে 
অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই নাকরে খাওয়া জায়েয নয়। 


AS MIF MNS 
5 9509" }8 5 লী } শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় 


যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ. ধর্ম পরিত্যাগ না করলে 
তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম- 
ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে 
এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে। 


ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত নারী ও পুরুষের ঘিনার শাস্তিও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা । 
সম্ভবত এবও কারণ এইযে, যে ব্যক্তি লঙ্জাশরমের সব বাধা ছিন্ন করে এহেন জঘন্য 
কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রকাশ্য স্থানে সব লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া 


৫৭০ তফসীরে মা'আগ্নেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


উচিত। এভাবে তার লাগ্চনাও পুরোপুরি হবে এবং মুসলমান কার্ষক্ষেত্রে স্বীয় ক্রোধ ও 
অসন্তষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরারৃত্তি না হয়। 


1.১, ৫৫ ৫148৫ 
of 4৯> 11 54১ (5._-আসহাবে কাহ্‌ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে 


শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ 
করে। কুরতুবী বলেনঃ এথেকে কয়েকটি মাস'আলা জানা যায়। এক, অর্থ-সম্পদে 
অংশীদারিত্ব জায়েষ। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকান।ধীন 
সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদাদ্রবের 
কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়---কেউ 
কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায়। 
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(২১) টি আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জাত 
হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের 
কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ 
কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের 
মত প্রবল হলো, তারা বলল £ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত 
করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের 
বিষয় জানিয়ে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপক্ষার 
এ-ও হয় যে,) তারা (এ ঘটনার সুত্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) 
অর্জন করে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহনেই। (তারা যদি 
পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা 
দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী 
হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহফের জীবদ্দশায় এ 
ঘটনা ঘটে। এরপর তারা গুহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে 


স্রা কাহ্ফ - ৫৭৯১ 


সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পদ্নবতী আয়াতে এই মতানৈক্য 
বণিত হয়েছে )। এ সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের 
কর্তবা সম্পর্কে পারস্পরিক বিতর্ক করছিল। € এই বিতর্ক ছিল গুহার মুখ বন্ধ করার 
ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ, প্রতিভা করা 
সম্ভব হয়)! তারা বলল £ তাদের (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য 
হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যের সময় ) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন 
মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় ক্ষর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ 
রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের 
স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ হবে যে, তারা স্বয়ং 
উপাসনাকারী ছিল---উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত 
 বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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1৪৮5 ৩) | > ১০ গ_-এ আয়াতে আসহাবে ক্ষাহ্‌ফের রহস্য শহর- 


বাসীদের কাছে প্রক্ষাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান. 
ও বিশ্বাস অজিত হওয়ার কথা বণিত হয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে এব বডি ঘটনা 
এভাবে উল্লিখিত পনয়েছে $ 


অসহাবে কাহ্‌ফের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া ঃ আসহাবে 
কাহ্‌ফের প্রস্থানকালে অত্যাচারী ও মুশরি:ক বাদশাহ্‌ দাকিয়ানুসের রাজত্ব ছিল । তার 
মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী তওহীদবাদী লোকদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের বাদশাহ ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি । তফসীর 
মাষহারীতে এতিহাদিক প্লেওয়ায়েত দৃষ্টে তার নাম “বাইদুসীস” লেখা বয়েছে। তার 
শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্য ছড়িয়ে 
পড়ে। একদল একে অস্থীক্ষার করতে থাকে । তারা বলে যে, মানবদেহ পচে-গলে অণু- 
পরমাণুর আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর পুনর্বার জীবিত হওয়া অসম্ভব। বাদশাহ্‌ 
বায়দুসীস চিন্তিত হলেন যে, কিভাবে তাদের সন্দেহ নিরসন করা যায়। ক্ষোন উপায় না 
দেখে তিনি চটের পোশাক পরিধান করত ছাই-এর স্তুপে বসে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি 
করে দোয়া করতে লাগলেন £ হে আল্লাহ্‌, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে 
ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিক্ষে বাদশাহ কান্াকাটি ও দোয়ায় মশগুল 
ছিলেন, অপরদিকে আল্লাহু তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন যে, আসহাবে 
ক্লাহফের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তারা তাদের ‘তামলিখা’ নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার 
জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোকানে পৌছল এবং খাদ্যের মূল্য হিসাবে তিন শ 
বছর পূর্বেকার বাদশাহ দাকিয়ানূসের আমলে প্রচলিত মুদ্রা পেশ করল। দোকানদার 
অবাকবিময়ে তাকিয়ে রইল। এ মুদ্রা কোথা থেকে এল? কোন্‌ আমলের? তা অন্যান্য 


৫৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । পঞ্চম খণ্ড 


দোকানদারকে দেখানো হলে৷। সবাই বলল £ এ ব্যক্তি কোথাও প্রাচীন ধনভাণ্ডার লাভ 
করেছে। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে। সে অস্বীকার করে বলল $ 
আমি ল্ষোন ধনভাণ্ডার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে এ মুদ্রা আনিনি। এটা আমার 
নিজের। 


' ৰাজারীরা তাকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, বাদশাহ্‌ সাধু ও আল্লাহ্ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাগ্ডারে 
রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহ্ফের নাম ও তাদের পলায়নের 
ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ, দাকিয়ানুস এই 
ফলকটি লিখিয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী। এদের নাম- 
ঠিকানা সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, গ্রেফতার করতে হবে। 
ফোন কোন রেওয়ায়েত রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও ছিল। তারা 
মৃতিপূজাকে ঘ্বণা করত এবং আসহাবে কাহ্‌্ফকে জত্যপন্থী মনে করত । তবে তা প্রকাশ 
করবার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল । সে 
ফলকের নামই রকীম। সে কারণেই আসহাবে কাহ্ফকে আসহাবে রন্কীমও বলা হয়। 


মোটকথা, বাদশাহ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জাত ছিলেন। এ সময় তার 
আন্তরিক কামনা ছিল এই যে, ফোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, শুতদেহকে 
পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। 


এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে বদশাহ্র নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে 
কাহ্‌ফের একজন। বাদশাহ্‌ বললেন $ আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে 
তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, যারা বাদশাহ্‌ দাক্িয়ানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য 
পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। এতে 
মৃতদেহ জীবিত করে হাশরে একত্র করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত 
থাকতে পারে। এরপর বাদশাহ্‌ তামলিখাকে রন £ আমাকে সে গুহায় নিয়ে চল, 


যেখান থেকে তুমি এসেছ J nf sty lc ( 4) 1 5 


বাদশাহ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমভিব্যাহারে গুহায় পৌছাল। গুহার 
নিকটবর্তী হয়ে তামলিখা বললঃ আপনারা একটু থামুন। আমি সঙ্গীদেরকে প্রক্কত 
ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ্‌ তওহীদবাদী মুসলমমান। কওমও মুসলমান। 
তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে । একথা জানানোর আগে আপনারা গেলে তারা 
মনে করবে যে, আমাদের শত্রু বাদশাহ চড়াও হয়েছে। সেমতে তামলিখা গুহায় পৌছে 
তাদেরকে আদ্যোপ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে ক্ষাহ্‌ফ এতে খুব আনন্দিত হলো 
এবং সসম্মানে বাদশাহ্‌কে অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা গুহায় ফিরে গেল। 
অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রয়েছে, তামলিখা যখন সঙ্গীদেরকে সকল বৃত্তান্ত অবহিত করল, 
তখনই সবার মৃত্য হয়ে গেল; বাদশাহর সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি। বাহরে-মুহীতে 
আব হাইয়্যান এক্ষেত্সে এই রেওয়ায়েত উদ্ধত করেছেন যে, সাক্ষাতের পথ গুহাবাসীরা 


সূরা কাহফ ৫৭৩ 


বাদশাহ ও নগরবাসীদেরক্কে বললঃ এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলে তারা 
গুহার অভান্তরে চলে গেল এবং তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন। 


মোটকথা, আল্লাহর কুদরতের এই আশ্চর্য ঘটনাটি নগরবাসীদের সামনে জাত্বল্য- 
মান হয়ে ফুটে উঠল। তা'দর বিশ্বাস হলো যে, যে সত্তা জীবিত মানুষদেরকে তিন শ 
বছর পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার 
পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরও সৃত- 
দেহগুলোকফে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের 
কারণ দূর হয়ে গেল। এখন জানা গেল য়ে, আল্লাহ তাঁআলার কুদরতকে মানবীয় 
ক্ষমতার আলোক্ষে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ নয়। 


ele Br টিপার 


এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে £ টির 


৮ ৩) ৪০ ০১1 15 4) অর্থাৎ আমি আসহাবে কাহ্ফকে 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্ৰামগ্ন রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে 
নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে সৃতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং 
কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। 


আসহাবে কাহফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য £ আসহাবে কাহ্‌- 
ফের মাহাত্ম্য ও পবিভ্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই 
মনে করল যে, গুহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি 
কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে ্‌ 
জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপূজারী ছিল! তারাও আসহাবে 
কাহফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, ক্ষোন জনহিতকর সৌধ 
নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ্‌ মুসলমান ছিলেন এবং তারাই ছিলেন 
- সংখ্যাগরিষ্ঠ । তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা সম্থৃতি- 


চিহ্ও হবে এবং ভবিষ্যতে মুর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের 
A INNIS 


মতানৈক্যের উল্লেখ 'করে মাঝখানে কোরআনের এই বাকাটি রয়েছে ৪73 ৮:০1 ০91) 


__-অর্থাৎ তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। 


তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে এ বাক্যের বাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উত্তি। ক্ষেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ 
নিৰ্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মৃতিসৌধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের 
নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আসহাবে ক্ষাহফের 
বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্ঘাটন 


৫৭৪ তফ্চসীরে মা'আগ্রেফুল কোরআন ।॥ পঞ্চম খণ্ড 


N dN Mer 
করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে বলেছে ঃ (৭% (9!) 


এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল 
ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলে'। 


দুই, এ বাক্ষ্যটি আল্লাহ্‌ তা'আলার । এতে বর্তমানকালের বিতর্ককার্ী ও মতানৈকা- 
ক্কারীদেরকে হাশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার 
উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট 
কর? রসূলুল্লাহ (সা)-র যমানায় ইহুদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা- 
বার্তা বলত । সম্ভবত তাদেরকে হ'শিয়ার করা উদ্দেশ্য। 


মাসআলা £ এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী -দরবেশদের কবরের 
কাছে নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গোনাহ নয়। এক হাদীসে পয়গন্থরদের 
কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত ক্ষরা হয়েছে। এর 
অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাম। 
-(মাযহারী ) 
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(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে £ তারা 
ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে ঃ তারা পাঁচ জন। 
তাদের যষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে £ তারা ছিল সাতজন । তাদের 
অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। 
তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচন। ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে 
বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন আসহাবে কাহফের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন কেউ কেউ বলবে ঃ তারা 
ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে £ তারা ছিল পাঁচ জন, 
ষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (আর) তারা অজাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং 


সূরা কাহ্‌ফ ৫৭৫ 


কেউ কেউ বলবে ঃ তারা সাতজন, অম্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ- 
কারীদেরকষে বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিশুদ্ধরূপে জানেন 
যে, (এসব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে ক্ষোন উক্তি বিশুদ্ধ, না সবই ভ্রান্ত )। তাদের সংখ্যা 
বিশুদ্ধরাপে খুব কম লোকই জানে । সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত 
নেই, তাই আয়াতে কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও 


ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 8৯৮, 15) (0515) 1৮ 01 অর্থাৎ 
অল্প সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। তাদের সংখ্যা ছিল সাত। (দুররে-মনস্র ) 
আয়াতেও এ উত্তিতর সত্যতার প্রতি ইজিত পাওয়া যায়। কেননা, এ উক্তি উদ্বাত করে 


এক্ষে নাকচ করা হয়নি । কিন্তু প্রথমোক্ত দু”টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর শি ও ৬৯) 
বলে নাকচ করা হয়েছে। (৮.০ 145 অতএব (যদি তারা মতভেদ করা থেকে 


বিরত না হয় তবে) আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন 
AA 7 Ar S-Ni Nuc AI 


না। (অর্থাৎ ০৮ ও RY } এবং ৮০18 )05 বলে কোরআনে সংক্ষেপে | 


তাদের ধারণা নাকচ রা হয়েছে। এটাই সাধারণ আলোচনা । তাদের আপত্তির জওয়াবে 
এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্বীয়, দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেস্টা করা 
সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি 
তাদের (আসহাবে কাহ্‌ফের ) সম্পর্কে এদের কাউক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [ রসূলু- 
ল্রাহ সো)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিশ্রম করতে বারণ করা হয়েছে, 
তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, যতট্রুকু 
জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআনেই এসে গেছে। অনাবশ্যক জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখু'জি 
পয়গম্রের মর্যাদার পরিপন্থী । ] 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
“AS 1 পা 

বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম্ন পশ্থা 8 ৩ 9! 5৬৯ ---অর্থাৎ তারা 
বলবে ।---“তারা' কারা---এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এখানে তাদের কথাই 
বলা হয়েছে, যার? আসহাবে কাহ্‌ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ 
করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি কেউ কেউ দ্বিতীয় 
উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।---(বাহর) 
“MNS | 

দুই. ৬ 7” 9% বাক্যে নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা 
রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজ- 
রানের খৃস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক্ষ দলের নাম ছিল “মালকানিয়া”। এরা 
সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিলীয় দলের নাম ছিল ‘এয়াকুবিয়্যা’। 


৫৭৩ তফসীপ্বে মা'আরেফুল কোরআন |! পঞ্চম খণ্ড 


তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তরীয়া। তারা তৃতীয় 
সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেনঃ তৃতীয় উত্তষ্টি ছিল মুসলমানদের । 
অবশেষে রসুলুল্লাহ (সো)-র হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের 
বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।---( বাহ্‌রে মুহীত ) 

৪৯ ৩৩ 


[৭০ ৩৩---এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা 


সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে £ তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি 
সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে 


তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে 89৮ ৬০ £5 5 (সংযোগকারী ওয়াও) 
রি 19০ ঢে 5? রব টব? 1 99 রা ঠ€ ৫ 
1১991১৫ A323 জে 
কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে &৯৪৮-এর 88৮ ৬০ 515 এনে (৪555 ১৫; বলা 
হয়েছে। 
তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ 


ছিল সাত। সাতের পরষে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত। যেমন 
আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম 


হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় ৬৪৮ ৮০০15 
ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে ৪৮ ৬০512 এনে 
পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই 515কে ৬৮১515 নাম দেয়া হয়। 
---( মাহহারী ) 

আসহাবে কাহফের নাম ঃ প্ররুতপক্ষে কোন সহীহ্‌ হাদীস থেকে আসহাবে 
কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন 
নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী “মু'জামে আওসাত গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে প্লেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে 
তাদের নাম নিশ্নরাপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 


মুফসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনূনুস, সারিনৃতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতি- 


' মমুনুস। 
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অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে রৃথা বিতর্কে 


সূরা কাহ্ফ ৫৭৭ 


প্রত হবেন না। বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। 


বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত £ বর্ণিত উভয় 
বাক্যে রসূলুল্লাহ (সা)-কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রঙ্ছে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো 
বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি ক্ষেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে 
তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতক শেষ করে দেওয়া বাঞ্থনীয়। নিজের দাবি 
প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খগ্ডনে অধিক জোর 
দেয়া অনুচিত। ক্কারণ, এতে বিশেষ কোন উপক্ষারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলো- 
চনা ও কথা কাটাকাটিতে মুল্যবান সময়ও নম্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা 
সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে । 


দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফ 
সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তষ্ট থাকুন। 
কারণ এতটুকুই যথেস্ট। আরও বেশি জানার জন্য খৌজাখুজি ও মানুষের কাছে 
জিজাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে 
যে, তার অজাতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক---এটাও ও পয়গম্থরী চরিভ্রের পরিপন্থী 
তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । 
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২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেনই না যে, সেটি আমি ‘আগামী কাল 
করব’ (২৪) ‘আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে’ বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার 
পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন £ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর 


MLA 


৫৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন |) পঞ্চম খণ্ড 


চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিন শ' 
বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে । (২৬) বলুন £ তারা কতকাল 
অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের 
জ্ঞান তারই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনেন। তিনি ব্যতীত 
তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কতৃত্বে শরীক করেন না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

(ষদি লোকেরা আপনার কাছে কোন উত্তরসাপেক্ষ বিষয় জিজেস করে এবং 
আপনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, তবে এর সাথে “ইনশাআল্লাহ্‌” কিংবা এর সামথ- 
 বোধক কোন বাক্য অবশ্যই সংযুক্ত করবেন; বরং বশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই নয়, 
প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আপনি কোন কাজের বিষয় এমন বলবেন 
না যে, আমি তা (উদাহরণত ) আগামীকাল করব, কিন্ত আল্লাহ্‌র চাওয়াকে € এর 
সাথে) যুক্ত করে নিন। [ অর্গাৎ “ইনশাআল্লাহ ইত্যাদিও সাথে সাথে বলে দিন। 
ভবিষ্যতে এমন না হওয়া চাই, যেমন এ ঘটনায় হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে রাহ, 
আসহাবে ফ্ষাহফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করায় আপনি “ইনশাআল্লাহ্‌: ন। বলেই 
তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন। এরপর পনর দিন পর্যন্ত 
ওহী আটসেনি, যদ্দরুূন আপনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। এই নির্দেশের সাথে সাথে প্রশ্ন 
' কারীদের প্রশ্নের ছওয়াব নাধিল হয়। (ল্বাব)] এবং যখন আপনি ঘটনাচক্রে “ইন- 
শাআল্লাহ্‌” বলা (ভুলে যান, এবং পরে কোন সময় স্মরণ হয়) তবে (তখনই “ইনশা- 
আল্লাহ্‌, বলে) আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুণ এবং (তাদেরকে এক্ষথাও ) বলে 
দিন যে, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাক্ষে (নবুয়তের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) 
এর (অর্থাৎ গুহাবাসীর ক্ষাহিনীর ) চাইতেও সত্যের নিকটতম পথনিরদেশ করবেন । 
[উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমার নবুয়তের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আসহাবে কাহ্‌্ফ 
ইত্যাদির কাহিনী জিডেস করেছ, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়ে তোমা- 
দেরকে সন্তষ্ট করেছেন। কিন্তু আসল প্রথা এই যে, নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এসব 
কাহিনীর প্রশ্ন ও উত্তর খব বড় প্রমাণ হতে পারে না। একাজ তো ইতিহাস ভালরাপ 
জানা থাকলে সাধারণ লোকও করতে পারে। আমাক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবুয়ত সপ্র- 
মানের জন্য এর চাইতেও বড় অকাট্য প্রমাণাদি এবং ম্ুণজিধা দান ফরেছেন। তন্মধ্যে 
সবরৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং ফোরআন। সমগ্র বিশ্ব মিলেও এর একটি আয়াতের অনু- 


করণে কোন সূরা রচনা করতে পারেনি। এ ছাড়া হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত 


পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কালের 
দিক দিয়েও আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনার তুলনায় অধিক দূরবর্তী এবং 


যেগুলো সম্পর্কে জানলাভ করাও ওহী ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। মোটকথা 


তোমরা তো আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলক্ষারনাইনের ঘটনাকে অধিক আশ্চর্যজনক বলে 
মনে করে এগুলোক্ষেই নবুয়ত পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছ, কিন্ত আল্লাহ্‌ তা 


স্রা কাহ্‌ফ ্‌ ৫৭৯ 


আমাকে এর চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহের জ্ঞান দান কঞ্পেছেন )] 
এবং আসহাবে কাহফের সংখ্যার ব্যাপারে তারা যেমন মতভেদ করে, তেমনি তাদের 
নিদ্রার সময়কাল সম্পর্কেও তারা বিস্তর মতভেদ করে। আমি এ সম্পকে সঠিক কথা 
বলে দিচ্ছি যে, তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিতাবস্থায় ) তিন শ' বছরের পর আরও নয় 
বছর অবস্থান করেছে। (যদি এই সঠিক্ষ কথা শুনেও তারা মতভেদ করতে থাকে, 
তবে) আপনি বলে দিন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (নিদ্রিত) থাকার সময়কাল (তে।মাদের 
চাইতে) অধিক্ষ জানেন। (তাই তিনি যা বলেছেন, তাই সঠিক । আর বিশেষ করে এ 
ঘটনার ক্ষেত্রেই কেন, তার তো অবস্থা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের 
জান তারই কাছে রয়েছে! তিনি কত চমৎকার দেখেন ও কত চমৎক্ষার শুনেন! 
তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যক্ষারী নেই। তিনি কাউকে স্বীয় কতৃত্ের শরীক 
করেন না। (সারকথা এই যে, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং শরীকও নেই। এমন 
মহান সম্ভার বিরোধিতাকে খুব ভয় করা উচিত।) ূ 


জানুষন্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত চার আয়াতেই আসহাবে কাহ্‌ফের ক্ষাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে 
প্রথম দু'আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) ও তাঁর উম্মতক্ষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে 
ফোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এক্স সাথে “ইনশাআল্লাহ্‌” বাক্যটি যুক্ত 
করতে হবে। ক্ষেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাক্ষবে কিনা, তা কারও জানা নেই। জীবিত 
থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কেজেই মুমিনের উচিত 
মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তি মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর ভগ্পসা করা ভবিষ্যতে কোন 
কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার যদি আল্লাহ্‌ চান, তবে আমি এ কাজটি 
আগামীর্কাল করব । ইনশাআল্লাহ্‌ বাক্যের অর্থ তাই। 

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে 
আসহাবে কাহফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরাপ ছিল এবং বর্তমান যুগের 
ইহুদ ও খৃষ্টানদের মতামতও বিভিন্নরাপ। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল 


এ আয়াতে বলে দেয়া সর যে, এই সময়কাল তিন শ"' নয় বছর । কাহিনীর গুরতে 
চি পালা পানে “1 1+ A+ 


1১১০ ski) 1 "৮13 ৬৫০ 0$ 7 বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে 
বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল। 


এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা 
আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডুলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজাত, শ্রোতা ও দ্রচ্টা। তিনি তিন শ’ নয় বছরের 
সময়কাল বর্ণানা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত । 


ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্‌ বলা £ “লবাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বা 
আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুষুল সম্পর্কে বণিত আছে যে, মন্কার কাফিররা 


৫৮০ তফসীয়ে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা)-কে আসহাবে ক্ষাহ্‌ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 
তখন তিনি ইনশাআল্লাহ্‌ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা 
করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরক্ষে সামান্য জুটির জন্যও হুশিয়ার করা হয়! তাই পনের 
দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি! রস্লুজাহ্‌ সো) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা 
বিদ্রপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সুরায় প্রশ্নের 
জওয়াব নাযিল হল, তখন এর সাথে হিদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল 
যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্‌ বলে এ কথার  স্বীক্ষারোস্তি 
করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভবশীল। আয়াতদ্বয়কে 
আসহাবে কাহফের ফ্ষাহিনীর শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে ঃ 

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্‌ 
বলা মুস্তাহাব । দ্বিতীয়ত যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, 
. তখনই তা বলা দরকার । আয়াতে বণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু 
বরক্ষতলাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য---কোন শর্ত লাগানো 
উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনাবেচা ও পারস্পরিক চুক্তির 
মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের 
জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে । এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির 
সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত 
লাগাতে পারবে না। এ মাস“আলায় ফোন কোন ফিকাহবিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। 
বিস্তারিত বিবরণ না ফিকাহ গ্রন্থে দ্রষ্টাব্য। ্‌ 


তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের 
পূর্বাপর বর্ণানা থেকে বাহাত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ থেকে বণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবতী অধিক- 
সংখ্যক তফসীরধিদদের উক্তি । আবু হাইয়যান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই 
গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদাহ প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি 
বণিত আছে। তা এইযে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতডেদ- 


কারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার উত্তি হচ্ছে শুধু 
34h “০ রর 


9০181 বাক্যটি । ক্ষেননা, তিন শত নয় বছর নিদিষ্ট করার কথাটি 


Moe $/AN 3 
যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে 1540 ০৪0০ (481 বলার কোন প্রয়োজন 


থাকে না। কিন্ত সংখাগর্িষ্ট তফসীরবিদরা বলেন যে, উভয় বাক্যই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কালাম প্রথম বাক্ষে বাস্তব ঘটনা বণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর সাথে বিরোধ 
পোষণকারীদেরকে হা'শিয়ার করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সময়কাল বণিত 
হয়ে গেছে ক্ষন একে মেনে নেয়া অপরিহার্য । তিনিই জানেন । নিছক অনুমান ও মতামতের. 
ভিক্তিতে এর বিরোধিতা ক্রন্না নিবু দ্বিতা। 


সরা কাহ্ফ ্‌ ৫৮১ 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিন শত 
বছর বর্ণনা করেছে । এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশি। 
প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী 
ও খ্রস্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিন শত বছরই 
হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বছর 
নেড়ে যায়। তাই তিন শত সৌর বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। 
এই দুই প্রক্কার বর্ষপজীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের 
আমলে, অতঃপর রসূলুল্লাহ সো)-র যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে মত- 
ভেদ ছিল। এক. আসহাবে কাহ্‌্ফের সংখ্যা এবং দুই. গুহায় তাদের নিদ্রার সময়কাল । 
কোরআন পাক উভয় বিষয় একটু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে । সংখ্যার বর্ণনা 
পরিষ্কার ভাষায় করেনি ---ইঙ্গিতে করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নির্ভুল ছিল, তার খণ্ডন 
কল্পেনি। কিন্তু সময় কাল পরিক্ষার ও স্পজ্ট ভাষ্বায় বর্ণনা করে বলেছে ঃ 

8১:১8 এ পারি ৩ 


- ৮০৪$০১015 ৩ ৪0৬৪1 1652 ০১125 কারণ এই 
যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে৷ তা 
এই যে, সংখ্যার আলোচনা একেবারেই অনর্থক। এর সাথে কোন পাথিব ও ধর্মীয় 


সমাস‘আলার সম্পর্ক নেই । তবে দীর্ঘক্ষাল পর্যন্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিদ্রামগ্ন 
থাকা এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকা এরপর দীর্ঘ দিন পর সুস্থ অবস্থায় উঠে 


বসা-_এগুলোর হাশর ও নশরের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত 'ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে . 


তাই বিষয়টিকে স্পট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। 

যেসব লোক মুণজিযা ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, না হর প্রাচ্য” 
শিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খৃস্টান লেখক্ক কতক উত্থাপিত আপত্তিতে ভীত হয়ে 
এগুলোতে নানা ধরনের সদর্থ বর্ণনা করার প্রয়াস পায়; তারা আলোচ্য আয়াতেও হযরত 
কাতাদাহর তফসী'র অবলম্বন করে তিন শত নয় বছরের সময়কাল তৎকালীন লোক'দর 
উ্তিৎ সাবাস্ত করে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছে । কিন্ত তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেনি যে 


£ পা তি 


কাহিনীর শুরুতে 1 ১১০ ০১৬৯৮ বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌ তা"আলার উক্তি ছাড়া কারও 


উক্তি হতে পারে না। অভ্যাসিরুদ্ ঘটনা ও কারামত প্রমাণ কর।র জন্য কয়েক বছর 
নিদ্রামগ্প থেকে সূস্থ 'গ বল অবস্থায় উঠে বসা যথেষ্ট । ৮০141 
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(২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার ষে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, 
তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই 
কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদের দংসর্গে আবদ্ধ রাখুন 
ঘারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তজ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান 
করে এবং আপনি পখিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আম আমার সম্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে 
নিজের প্রবৃত্তির অনুনরণ করে এবং যার কার্থকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম কর্য, জাগনি 
তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন £ “ত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক ৷’ 
আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন 
করে থাকবে। যদি তারা পানীক্ প্রার্থনা করে, তবে পু'জের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে খা 
তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে! কত নির্ুষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয় ! (৩০) 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার 


সূরা কাহফ ৫৮৩ 


নঙ্ট করি না। :(৩১) তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশ দিয়ে 
প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্-কংকনে অলংকুত করা হবে এবং তারা 
পাতলা ও ম্নোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় থে, তারা সিংহাসনে 
সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রশ্ন। 


শা শশী শা পিসি 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 


৷ এবং (আপনার কাজ এতটুকু যে) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতা 
নাযিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে ) পাঠ করুন! (এর বেশি চিন্তা করবেন না 
থে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিভাবে 
হবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং) তাঁর বাক্যকে 
(অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরো- 
ধিরা মিলেও আল্লাহ্‌কে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিরত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নিজে | 
যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি 
আল্লাহ্‌র বিধান বর্জন করে বড়লোকদের মনে।রঞ্জন করেন, তবে ) আপনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না! শেরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান 
বর্জন করা রসূলুল্লাহ সো)-র পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাকীদের জন্য অসম্ভবকে 
ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে)। এবং (আপনাক্ষে যেমন কাফিরদের ধনী ও 
বড়লোকদের দিক থেকে বেপরওয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান 
নিঃস্বদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। 
সুতরাং ) আপনি নিজেকে তাদের সাথে (উঠাবসায়) আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধায় 
(অর্থাৎ সব সময়) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে 
(কোন পাথিব উদ্দেশ্যে নয় ) এবং পাথিব জীবনের সৌন্দর্য ক্কামনা করে আপনি তাদের 
থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পাথিব জীবনের সৌন্দ্ 
কামনা করে ---অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য রূদ্ধি পাবে। 
এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আত্ত” 
রিকতা ও আনুগতোর দ্বারা ব্বদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধোও আন্তদ্রকতা ও 
আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য রদ্ধি পাবে। € গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস 
থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি 
(তার হঠকারিতার শাস্তিস্বরূপ ) আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের 
প্রবৃত্তির অনুসন্নণণ করে এবং তার এ অবস্থা ( অৰ্থাৎ প্রবৃত্তির অনুস রণ ) সীমা অতিক্রম 
করছে। আপনি (সে কাফির সরদারদেরকে বলে দিন 3 (এ) সত্য (ধর্ম) তোমাদের পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে আগত । অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা, 
কাফির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তা এই 
যে ) নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য (দোযখের) আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বলয় 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (অর্থাৎ বলয়গুলোও আগুনের তৈরি। হাদীসে রয়েছে. 
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তারা এই বলয় অতিক্রম করতে পারবে না!) যদি তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে ) পানীয় 
প্রার্থনা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে,যা (কুম্রী হওয়ার 
দিক দিয়ে) তেলের গাদের মত হবে (এবং এত উত্তপ্ত হবে যে, কাছে আনতেই ). 
মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফলে মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে তাই বলা 
হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জায়গা হবে সে দৌষখ! 
(এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্ষতি । এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বণিত 
হচ্ছে ---) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎ কর্মী- 
দের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন লোকদের জন্য সর্বদা বসবাসের বাগান রয়েছে। 
তাদের বোসস্থানের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকনে 
অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পরিধেয় পরিধান করবে 
(এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে । কি চমৎকার প্রতিদান এবং 
(জান্নাত) কতই না উত্তম আশ্রয়। 


জানুষনিক জাতব্য বিষয় 
রগ ‘Ne ANA 
দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি £ 5৪১ )+৩ { 9 এ আয়াতের শানে- 


নুষুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে 
পার়ে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিস্ন রসূলুল্লাহ, (সা)-র 
দরবারে উপস্থিত হয়! তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা) উপবিষ্ট 
ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার- 
আকুতি ফক্ীরের মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী 
মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ায়না বলল $ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার 
কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের 
কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, 
না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করন । 


ইবনে মরদুয়াইহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, 
উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ সো)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিমমূল 
মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরায়শ সরদারদেরকে সাথে 
রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে। 


এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হয়---এতে তাদের 


পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠে'রভাবে নিষেধ করা হয়েছে । শুধু নিষেধই নয়--আদেশ দেওয়া 
রগ “NN Ne 
হয়েছে যে, 5199 ০ { 5-__ অৰ্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। 


এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও 
মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ প্লাখুন।. কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন । 


সূরা কাহফ ৫৮৫ 


এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদত 

ও যিছির ক্করে। তাদের কার্যকলাপ একাত্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্ভষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 
নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেক্ষে আনে। আল্লাহ্র সাহায্য তাদের জনাই 
আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির ইরিনা? পরিণামে সাহায্য ও বিজয় 
তারাই লাভ করবে। 


কুরায়শ সরদারদের পরামর্শ কবল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল এবং তাদের সমস্ত কার্য- 
কলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী । এ সব অবস্থা মানুষক্ষে আল্লাহ্‌র রহমত ও 
সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় । 2 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পর্বামর্শটি তো শগ্রহণ- 
যোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে 
তা কবুল করা সহজ হত। কিন্ত এ ধরনে'র মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধা ধনীদের 
প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও 
প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন। 
“NN AG তি 


জান্নাতীদের অলংকার £ (৪১১ ১51০%--এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষ- 


দেরক্ষেও স্বর্ণের কংক্ষন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে 
যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও 
সাজসঙ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে। 


উত্তর এইযে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী । এক দেশে যাকে 
শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা 
হয়! এর বিপরীতও হয়ে থাকে । এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্ত সৌন্দর্য 
বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকন্ষেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও 
অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরি- 
চিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন! স্বর্ণের ফোন 
অলংকার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েঘ নয় । 
এমনিভাবে রেশমী বস্তুও পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত । 
সেখনে এ আইন থাকবে না। 


জাবের ক 
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(৩২) আপনি তাদের কাছে দু’ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের 
একজনকে দু’টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু”টিকে খর্জ্‌র বৃক্ষ দ্বারা পরিবেচ্টিত 
করেছি এবং দু’'-এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেতর । (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে 





সূরা কাহফ . ৫৮৭ 


এবং তাথেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত 
করোছি। (৩৪) সে ফল পেল। £পর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল £ আমার ধন- 
সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী । (৩৫) নিজের প্রতি 
জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, এ 
বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি সনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত 
হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে 
এর চাইতে উৎরুষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসংগে বলল ঃ তুমি তাঁকে 
অস্বীকার করছ, খিনি তোমাকে সুচিটি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ঘ থেকে, 
অতঃপর পর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবার্কতিতে ? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই 
বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আম্মি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি 
না। (৩৯) ঘদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন 
তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে নাঃ আল্লাহ্‌ যা চান, তাই 
হয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। €৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা 
আম্মাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎ্রুষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের ) 
উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার 
ময়দান হয়ে ঘারে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা 
তালাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং 
সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকলে হাত কচলিম্মে আচ্ষেপ করতে লাগল। 
বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল । সে বলতে লাগল ঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার 
পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! (৪৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার 
কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (88) এরূপ ক্ষেত্রে 
সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তারই পূরক্ধার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ । 


পপ সাপকে 


তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আপনি (দুনিয়ার ক্ষণভগ্ররতা ও পরকালের স্থায়িত্ব প্রক্কাশ করার জন্য) 
দু'ব্ক্তির উদাহরণ (যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল ) বর্ণনা করুন (যাতে 
কাফিরদের ধারণা বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সান্ত্রনা লাভ করে )। তাদের এক- 
জনকে (যে ধর্মবিমুখ ছিল) আমি আঙুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দুটিকে 
খর্জর রূক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান ) এত মাঝখানে করেছিলাম 
শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগান পুরোপুরি ফলদান করত এবং কোনটির ফলেই সামান্যও ভ্র.টি 
হতলা (সাধারণ রূক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন রৃক্ষে এবং ক্কোন বছর সব বৃক্ষে 
ফল কম আসে 1) এবং উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম । 
কাছে আরও ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর (একদিন ) সে সঙ্গীকে কথা প্রসঙ্গে বলল ঃ আমার 
'ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী। (উদ্দেশ্য এই যে, 
তুমি আমার পথকে বাতিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় বলে থাক। এখন তুমি নিজেট 


৫৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


দেখে নাও যে,কে ভাল? তোমার দাবী সঠিষ্ষ হলে ব্যাপার উল্টো হত। কেননা, শতকে 
ফেউ ধনৈশর্ষয দান করে না এবং বন্ধুকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করে না।) এবং সে ( সঙ্গীকে 
সাথে নিয়ে) নিজের উপর অপরাধ (কুফর) প্রতিষ্ঠিত করতে করতে বাগানে প্রবেশ 
করল (এবং) বলল £ঃ আমি তো মনে করি না যে, এই বাগান (আমার জীবদ্দশায় ) কখনও 
বরবাদ হয়ে যাবে। (এ থেকে বোঝা গেল যে, সে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতে 
বিশ্বাসী ছিল না। শুধু বাহ্যিক হিফাযতের ব্যবস্থা দেখে সে একথা বলেছে)। এবং 
(এমনিভাবে ) আমার মনে হয় না যে, ক্ষিপ্নামত হবে এবং যদি (অসম্ভবকে ধরে 
নেওয়ার পর্যায়ে ) ক্ষিয়ামত হয়েই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে পৌছানো হই 
(যেমন, তুমি মনে কর) তরে ত্ববশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম জায়গা আমি 
পাব। ফেননা, জান্নাতের জায়গা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তাতো তুমিও স্বীকার কর। 
একথাও তুমি স্বীকার কর যে, জান্নাত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা পাবে। আমি যে প্রিয় এর 
লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে পাচ্ছ। আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় না হলে এমন বাগান 
কিরাপে পেতাম। তাই তোমার স্বীকারোত্তি অনুযায়ীও আমি সেখানে দুনিয়ার চাইতে 
উত্তম বাগান পাব। (তার এসব কথা শুনে) তার (দীনদার দরিদ্র) সঙ্গী বলল $ তুমি 
কি (তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে 
(প্রথমে) মাটি থেকে [হযরত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতায় ] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
(তোমাকে ) বীর্ষ থেক্ষে (মাতৃগভে সৃষ্টি করেছেন এবং) অতঃপর তোমাকে সুস্থ-সবল 
মানুষ বানিয়েছেন? (এতদসত্ত্বেও তুমি যদি তওহীদ ও কিয়ামত অস্ীকার করতে চাও 
কর) কিন্ত আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর সাথে 
কাউকে শরীক করি না। (আল্লাহ্‌র একত্ব ও কুদরত যখন প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত 
তখন বাগানের উন্নতি ও হিফাযতের সব ব্যবস্থা যে কোন সময় অকেজো হয়ে বাগান 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখাই তোমার 
উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌছেছিলে, তখন একথা কেন বললে নাযে, 
আল্লাহ্‌ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত (কারও ) কোন শক্তি নেই। 
(যত দিন আল্লাহ্‌ চাইবেন, এ বাগান থাকবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে যাবে )। 
যদি তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানে কম দেখ (যে কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে 
হ্রছ), তবে আমি সে সময়টি নিকটবর্তী দেখছি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে 
তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দ্ুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং 
তার (অর্থাৎ তোমার বাগানের ) উপর আসমান থেকে কোন নিধারিত বিপদ (অর্থাৎ 
সাধারণ কারণাদির মধ্যস্থতা ছাড়াই ) প্রেরণ করবেন । ফলে বাগানটি হঠাৎ একটি 
পরিক্ষার ময়দান হয়ে যাবে অথবা তার পানি (যা নহরে প্রবাহিত রয়েছে) সম্পূর্ণ নিম্নে 
(ভূগর্ভে )নেমে (শুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (ত পুনর্বার আনার ও বের করার ) 
চেষ্টাও করতে পারবে ন'। (এখানে ধামিক সঙ্গী অধামিকের বাগানের জওয়াব দিয়েছে), 
কিন্ত সন্তান সম্পর্কে ফোন জওয়াব দেয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানের 
প্রাচুর্য তখনই সুখকর হয় যখন তাদের ল।লন-পালনের জন্য প্রদুর অর্থ-সম্পদও থাকে। 
অন্যথায় তা বিপদ বৈনয়। এবাক্ষযের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তোমাকে 


সূরা ক্ষাহ্ফ ৫৮৯ 


ধনৈশ্বৰ্য দান করেছেন, এটাই তোমার কুবিশ্বাসী হওয়ার কারণ। ধন-সম্পদকে তুমি 
আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার লক্ষণ মনে রে নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদ নেই বলে 
তূুমি আমাকে আল্লাহ্‌র অপ্রিয় মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতক্ষে আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার 
ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিগ্নামত 
সাপ, বিচ্ছ, ব্যাছু ও দু্ষমী সবাইকে দান করেন। পরকালের নিয়ামতই আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি । পরকালের নিয়ামত অক্ষয় এবং দুনিয়ার নিয়ামত 
ধ্বংসশীল) এবং €( এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস 
হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। 
বাগানটি কাঠামোসহ ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল £ হায় আমি যদি কাউকে 
আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (এ খেক জানা গেল যে, বাগান ধ্বংস 
হওয়ার পর তার বুঝতে বাকী রইল নাযে, কুফর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে। 
কুফর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান 
পরকালে পাওয়া যেত। এখন ইহকাল ও পরকা'ল উভয় ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। কিন্ত 
এতটুকু আফসোস ও পরিতাপ দ্বারা তার ঈমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পরিতাপ 
দুনিয়ার ক্ষতির কারণে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌র তওহীদ ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রমাণিত 
না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুমিন বলা যায় না!) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার 
কোন লোকজন হল না (সে নিজের জনবল ও সন্তানাদির উপর গর্ব করত, তাও শেষ হল।) 
এবং সে নিজে (আমার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নিতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য 
করা একমান্ন সত্য আল্লাহরই কাজ। (পরকালেও) তারই সওয়াব সর্বোন্তম এবং 
(দুনিয়াতেও ) তাঁরই পুরস্কার সবশ্রেষ্ঠ ( অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে 
উভয় জাহানে তার শুভ ফল পাওয়া যায়, কিন্ত কাফির পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় )। 


জান্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
উপ Ce eee 
০ &) ০ ৩৬১ - - 9 শব্দের অর্থ রক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে 
হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বণিত হয়েছে । (ইবনে 
রঃ ৃ 
কাসীর ) কামুস গ্রশ্থে আছে, 1৩+ শব্দটি রক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের 


অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই 
ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয়, সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্পয়ং 
তার বাক্য, যা কোরআনে বণিত হয়েছে ভু Lc ৫ 161 | ও এ অর্থই বোঝায়। 


নর? "ee 


% Lu 1 এ 8 401 %9৬০-_-শো”আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত 


a 


* ক্ৰমে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি 


86185884815 বলে দেওয়া হয়, তবে কোন বস্ত্র তার ক্ষতি করতে 


a Cd পল 


৫৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 
পারবে না। (অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা ‘চোখ লাগা’ বা বদ নজর থেকে 
নিরাপদ থাকবে 

$ “NS 


U (৯১ হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব । ie আব্বাস 
পারা তি 2 


এপ্স অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়োছন প্রস্তর বর্ষণ। ঠ ৬ ৮৯৯] এর 


i” ক a 


বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর ক্ষোন নৈসগিক বিপদ পাতিত হল। 
ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিক্ষার ভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোলেখ 
করেনি । বাহ্যত বোঝা যায় যে, কোন নৈসগিকফ আগুন এসে সবগুলো স্বালিয়ে দিয়েছে। 


যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও ৬ 4 শব্দের তফসীরে আগুনই বণিত 
আছে। ete { dh 1 5 ্‌ 
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৪৫ 


সূরা কাহ্‌ফ ৫৯১ 


(৪৫) তাদের কাছে পাথিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় যা 
আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লত।- 
পাতা নির্গত হয়, অতঃপর তা এমন শুষ্ক চর্ণ-বিচুণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। 
আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্র্থ ও সন্তান-সন্ততি পাথিব জীবনের 
সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূ্হ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা 
লাভের জন্য উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালন করব এবং আপনি 
পৃথিবীকে দেখবেন একটি উম্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একনজর করব অতঃপর 
তাদের কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা আপনার পালনকতার সামনে পেশ হবে সারি- 
বদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম 
বার সৃষ্টি করেছিলাম । না, তোমরা তো বলতে থে, আমি তোমাদের জন্য কোন 
প্রতিশ্রত সময় নিদিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে 
যা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্তস্ত দেখবেন। তার বলবে £ 
হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি --- 
সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের ক্কতকর্মকে সামনে উপস্থিত গবে। আপনার পালনকর্তা 
কারও প্রতি ভুলুম করবেন না । 





তফন্সীরের সার-সংক্ষেপ 


(ইতিপূর্বে পাথিব জীবন ও তার ক্ষণভঙ্গরতা একটি ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে 
বণিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা 
হচ্ছে।) আপনি তাদের কাছে পাথিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা ক্ষরুন; তা পানির ন্যায় 
যা আমি আক্কাশ থেকে নাধিল করি। অতঃপর এর (পানি) দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ খুব 
ঘন হয়ে উঠে । অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন 
চর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তাই। আজ সুখ-স্থাচ্ছন্দো 
ভরপুর দেখা গেলে কাল তার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সব কিছুর উপর শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা, সৃঙ্টি কেন---উন্নতি দান করেন এবং যখন 
ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পাথিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং) ধনৈঙ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি 
(যখন) পাঘিব জীবনের শোভা (এবং তারাই আনুষঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তখন 
স্বয়ং ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দ্রতধ্বংসশীল হবে। ) এবং স্বীয় সৎ- 
কর্মসমূহ আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে (অর্থাৎ পরকালে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতি- 
দানের দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম এবং আশার দিক দিয়েও ( হাজার গুণ) উত্তম। 
(অর্থাৎ সৎ কর্ম দ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং 
আশার চাইতেও বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবপত্র এর বিপরীত। এর 
দ্বারা দুনিয়াতেও মানুষের আশা পূর্ণ হয় না এবং পরকালে তো আশা পূরণের কোন 
সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা ষ্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাহাড়গুলো (তাদের 
অবস্থান থেক) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরাপ হবে। তারপর পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে 


৫৯২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


যাবে।) এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত: প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, 
রক্ষলতা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি ক্ষিহ্ই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সবাইকে (কবর 
থেকে উত্থিত করে হাশরের ময়দানে) সমবেত করব এবং (সেখানে না এনে) তাদের 
কাউকে ছাড়বে না। তারা সবাই আপনার পালনকর্তার সামনে (অর্থাৎ হিসাবের কাঠ- 
গড়ায়) সারিবদ্ধভাবে পেশ হবে (কেউ কারও আড়ালে আত্মগোপন করার সুযোগ পাবে 
না। তাদের মধ্যে যারা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবে £ ) দেখ শেষ 
পর্যস্ত তোমরা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে) এসে গেছ; যেমন আমি তোমাদেরকে 
প্রথমবার (অর্থাৎ দুনিয়াতে ) সৃষ্টি করেছিলাম (কিন্ত তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সন্ত্বেও 
এ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি) বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের (পুনরায় 
সৃষ্টির জন।) কোন প্রতিশ্তত সময় নিদিষ্ট করব না। আর আমলনামা (ডান হাতে 


অথবা বাম হাতে দিয়ে তার জমি দেওয়া হবে, ( যেমন ; অন্য এক আয়াতে 
£ ডি টি NG # ছিল কী NM Ng 


আছে a GG Crt Tend sys ) তখন আপনি অপ- 


রাধীদেরকে দেখবেন যে, তাতে যা কিছু (লিখিত ) আছে, (তা দেখে) তার কারণে 
(অর্থাৎ তার শাস্তির কারণে) ভীত-সন্তস্ত হচ্ছে। তারা বলবে £ হায় আফসোস, এ কেমন 
আমলনামা ! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি! তারা যা কিছু (দুনিয়াতে ) 
করেছিল, সব (লিখিত আকারে ) উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম 
করবেন না। (যে করা হয়নি, এমন গোনাহ লিপিবদ্ধ করবেন অথবা শর্তাদিসহ 
যে সৎ কাজ করা হয়, তা লিপিবদ্ধ করবেন না।) 


জানুষজিক আতব্য বিষয় 


১০১) 2ম আহমদ; ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম 


হযন্নত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সো) বলেনঃ যত বেশী 
জন্তভব ৩১ 0৩ (৩ ৩১ 0 অর্জন কার। নিবেদন করা হল, ৫১0০০) ৮০৩১ ৬9 


পি 8১১ 
কি? তিনি বলজেন £3451! 481 4 (1011 841 ৩৬০ শে 


কট ৫৫৯৫৩ ৫ 
BUYIN Ids), পাঠ করা । হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্‌ বলেছেন। 
কা রা ইবনে বশীরের বাচনিক রসুলুল্লাহ সো)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন 


“AY 


যে, 181 150812185 54 ০০৯1541 [ ৩ (অ+৮-_এগুলোই হচ্ছে 


৩ (3 ৮৩ ৩০ (89 এ বিষয়বন্তই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বাচনিক 


স্রা কাহফ ৫৯৩ 
বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী রি আবু হরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ 
'(সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, Sy ১4০1) 81৩ আক 


2৮6 ০ 5 
1 141 ১181 কলেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয়, 


যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারা বিশ্বের চাইতে ' 
্‌ পট এ পা চির ও 


হযরত জাবের বলেন £ 88১18৯92428 কলেমাটি অধিক পরি- 


মাণে পাঠ কর! কেননা, এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। 
তন্মধ্যে সবচাইতে নিম্নস্তরের কস্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা । 


এ কারণেই আলেচ্য আয়াতে > (3 ৮০ ৬১ ওঠ ৮ শব্দটির তফসীর হযরত 


ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরোক্ত কলেমা- 
সমূহ পাঠ করা বোঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মসরুক ও ইবরাহীম বলেন 


যে, ৩১ আট ৮০৩০ ৮ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাষ। 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, ৬১ ৮8১ 


৬১ (5 ৮০ বলে উপরোক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে---তা 
পাঞ্জেগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ ফর্ম হোক---সবই এর অন্তর্ভূক্ত । হযরত 
কাতাদাহ্‌ থেকে এ তফসীরই বণিত হয়েছে---( মাযহারী ) 


এ তফসীর কোরআনের শব্দাবলীরও অনুকূল বটে । কেননা, ৩০০ ৪০৬৪৪ 
-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎ কর্মসম্হ। বলাবাহুল্য সব সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে 
ছায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও কুরতুবী এ তফসীরই পছন্দ করেছেন । 


হযরত আলী (রা) বলেন £ শস্যক্ষেত্র দু'রকম £ দুনিয়ার ও পরকালের । দুনিয়ার ' 
_ শস্যক্ষেন্ত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্ক্ষেন্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্ম- 
সমূহ । হযরত হাসান বনরী বলেনঃ ৬০৮০) ৮০৩১১ হচ্ছে মানুষের নিয়ত 
ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল । 


ওবায়দ ইবনে উমর বলেন ঃ ৩১ ১ ৬০৬ ৩৯৩ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। 
তারা পিতামাতার জন্য সর্বরহৎ সওয়াবের ভাগ্ডার। রস্নুল্লাহ্‌ সো) থেকে বণিত 
হযরত আয়েশার এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ সো) বলেন, আমি 
উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন 
তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল। 


৫৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কফোরআন 1 পঞ্চম খণ্ড 


তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করল ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই 
অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আলাহ্‌ 
তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।---€ কুরতুবী ) 


কণ পল ডেণ AS aT পাপী পা ছি? AS 


2 ৬৩ ১০০৯ ১৩)-_-কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা 
হবেঃ আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে 
এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও 
তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বণিত রয়েছে যে, একবার 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন £ লৌকসকল, তোমরা কিয়ামতে তোমাদের 
পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি শরীরে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সবপ্রথম 
যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। একথা শুনে হযরত 
আয়েশা প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে 
অপরকে দেখবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে 
যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবারই দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে ।, 


কুরতুবী বলেনঃ এক হাদীসে বলা হয়েছে, সৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে 
নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের 
পরিপন্থী নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছেঃ আর 
উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা 
হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) বলেন $ স্থৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা 
কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উথ্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে 
শহীদদের ক্ষেন্ত্ে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে 
কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উ্থিত হবে। এভাবে 
উভভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ---( মাযহারী ) 


Mr ANF rr 


0 
কর্মীনুঘায়ী প্রতিদান £ 17 (৯154০ ৮০ 12 ০2 2 অর্থাৎ হাশর- 


বাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে 
এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। শ্রদ্ধেয় উত্তাদ 
হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশমীরী রে) বলতেন £ এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়ো- 
জন নেই । বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কুতকর্মই ইহকাল ও পরকালের 
প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকুতি সেখানে পরিবতিত হয়ে 
যাবে। সৎ কর্মসম্হ জান্নাতর নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ 
জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে। 


সূরা কাহফ ৪৯৫ 


হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের 
আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে ৮) ৮০ ও 1 আমি তোমার 
মাল। সৎ কর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতংক দূর করার জন্য 
আগমন করবে। ফোরবানীর জন্ত পুলসিরাতের সওয্মারী হবে। মানুষের গোনাহ বোঝার 
আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। 


পা ঈউিও A 8 
কোরআনে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে ০৪০ bo 


ZZ A A339 A 
1) ০09 ss বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভতি করছে। এসব 


আয়াত ও প্েওয়ায়েতকে সাধারণত রাপক অর্থে ধরা হয় । উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলে 
এগুলোতে রাপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আমল অর্থেই থাকে । 


কোরআনে ইয়াতীমের অবৈধ অথসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে । সত্য এই যে, 
তা এখনও আগুনই বটে, ক্ষিন্ত এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে 
চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইর বাম্পকে আগুন বললে তা নির্ভল 
হবে, কিন্তু এপ্স দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে. কেউ পেট্রোলকে 
আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে; তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত । 


এর সারমর্ম এই দীড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে; সেগুলোই 
পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে । তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত 
এ দুল থেকে ভিন্নরূপ হবে। 
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(৫০) ঘখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম £ আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই 
সিজদা করল ইবলীঙ্গ ব্যতীত। দেছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ 
তর্ান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তর বংশধরকে 
বন্ধুরাপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শন্তু। এটা জালিমদের জন্য খুবই নিরুষ্ট 
বদল। ৫৫১) নভোমগুল ও ভূমগুলের সুজনকালে আমি তাঁদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং 
তাদের নিজেদের সুজনকালেও না। এবং আমি এক্সনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহাম্য- 
কারীরূপে গ্রহণ করব। . ৫২) যে দিন তিনি বলবেন £ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক 


সূরা কাহ্‌ফ ৫৯৭ 


মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে 
সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি স্ৃত্যু গহবর। (৫৩) অপ- 
রাধীরা আগুন দেখে বুঝে নেবে যে তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে 
রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানা- 
ভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুবিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক 
তক্কপ্রিয়। (৫৫) হিদাপ্নত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে 
এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে 
তাদের কাছে পর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনা- 
সামনি। (৫৬) আমি রঙ্গুলগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি 
এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও হদদ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, 
সেগুলোকে ঠাটারাপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার 
পালনকর্তার কালাম দারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় এবং 
তার পূর্ববর্তী রকৃতকর্মসমূহ ভূলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পদী রেখে দিয়েছি, 
যেন তা না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোবা । যদি আপনি তাদেরকে 
সৎ পথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (৫৮) আপনার 
পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের ক্লুতকমের জন্য পাকড়াও 
করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত 
সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে 
আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের 
জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নিদিষ্ট করেছিলাম । 








কানন 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য ) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম £ 
আদম জট-কে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল 
জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। (কেননা জিন সৃজ্টির' 
প্রধান উপাদান হচ্ছে আগুন। অগ্নোপাদানের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্তু এ 
উপাদানজনিত তাগিদের কারণে ইবলীসক্ষে ক্ষমার্হ মনে করা' হবে না। কারণ এ 
উপাদানজনিত তাগিদক্ষে আল্লাহর ভয় দ্বারা পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল।) অতএব 
এরপরও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে (সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে ) 
আমার পরিবর্তে বুরুপে গ্রহণ করছ? (অর্থাৎ আমার আনুগত্য ত্যাগ করে তার 
কথামত চলছ)£ অথচ সে (ইবলীস ও তার দলবল) তোমাদের শব্ু। (সর্বদাই তোমা- 
দের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে )। এটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বন্ধুত্ব ). 
জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বদল । €“বদল' বলার কারণ এই যে, বন্ধু তো আমাক্ষেই 
বানানো উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার বদলে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে; বরং শুধু 


৫৯৮ তফসীরে মা'আপ্নেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


“বন্ধু নয়, তাকে আলজাহ্‌র শরীকও মেনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং স্বয়ং তাদের 
সৃষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পয়দা করার সময় অন্যজনকে ডাকিনি ) 
এবং আমি এমন (অক্ষম) নই যে, (কাউকে বিশেষ করে ) বিভ্রান্তকারীদেরকে (অর্থাৎ 
শয়তানদের ) নিজ বাহবল বানাব! (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে 
শক্তিশালী ও সক্ষম নয়)। আর (তোমরা এখানে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক মনে কর; 
কিয়ামতে আসল স্বরূপ জানা যাবে )। স্মরণ ক্র, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা (মুশরিক- 
দেরকে) বলবেন 8 তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহায্যের 
জন্য ) আহবান কর । তারা তাদেরকে আহবান করবে, কিন্তু তারা জবাবই দেবে না । 
আমি তাদের মধাস্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় 
নতুবা আড়াল ব্যতীতও তাদের সাহাধ্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা দোষখকে 
দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথায় পতিত হতে হবে এবং তারা তা 
থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না। আমি এই কোরআনে মানুষের (হিদায়তের ) 
জন্য সব রকম উৎরুম্ট বিষয়বস্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি। (এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসী ) 
মানুষ তর্কে সবার উপরে । €জিন ও জীবজন্তর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুভূতি আছে, কিন্তু 
তারা এত তর্ক-বিতর্ক করে না)। হিদায়ত আসার পর '( যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন 
করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোনাহ্‌র 
জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করতে কোন কিছু বিরত রাখে না. কিন্তু এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী 
লোকদের ধ্বংস ও আযাবের) রীতিনীতি তাদের কাছে আসুক অথবা তাদের কাছে 
আযাব সামনাসামনি আসুক। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেক্ষে এটাই প্রতীয়মান 
হয় যে, তারা আঘযাবেরই অপেক্ষা করছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে। ) 
আমি রস্লগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি । (যার জন্য 
মুজিযা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়! এর অতিরিক্ত ফোন 
কিছু তাদের কাছে ফরমায়েশ করা মূর্খতা )। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক 
করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে বার্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যদ্দ্বারা 
€ অর্থাৎ যে আযাব দ্বারা ) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলোকে চাট্রারূপে গ্রহণ 
করেছে। তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো 
হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হস্তদয় দ্বারা যা কিছু (গোনাহ) 
সঞ্চয় করেছে, তাকে অর্থাৎ তার পরিণামক্ষে) ভূলে যায়ঃ আমি তাদের অন্তরের 
উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা ) না বোঝে এবং ( তা শোনা 
থেকে) তাদের কানে ছিপি এঁটে রেখেছি । € ফলে তাদের অনস্থঃ এই যে) আপনি যদি 
তাদেরকে সৎ পথের দিকে দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (কেননা 
তারা কানদিয়ে সত্যের দাওয়াত শোনে না, অন্তর দ্বারা বোঝে না। কাজেই আপনি 
চিন্তা করবেন না।) এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে) তারা যে মনে করছে, আযাব আসবেই 
না, এর কারণ এই যে, আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই সময় দিয়ে রেখেছেন, 
যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া 


সূরা কাহ্ফ ূ ৫৯৯ 


স্বায়। নতুবা তাদের কার্যকলাপ এমন যে) যদি তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে 
পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না )। 
তাদের শোস্তির) জন্য একটি প্রতিশ্ত সময় আছে € অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যার এদিকে 
(অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের জায়গা পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন 
_ আশ্রয়-স্থলে আত্মগোপন করে তা থেকে পরিশ্রাণ পাবে না )। এবং (পূর্ববর্তী কাফিরদের 
ক্ষেত্রে এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে! সেমতে ) এসব জনপদ (যাদের কাহিনী প্ৰসিদ্ধ ও 
সুবিদিত ), যখন তারা (অর্থাৎ এদের অধিবাসীরা ) জালিম হয়ে গিয়েছিল, আমি তাদেরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্চুত সময় নিদিষ্ট করে- 
ছিলাম। (এমনিভাবে বর্তমান লোকদের জন্যও সময় নিদিষ্ট রয়েছে )। ডে 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


Crow 3’ 


ইবলীসের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরও আছে £ : 85৯.) ১ 2---এ শব্দ থেকে 


বোঝা যায় যে, শয়তানেন্খ সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে 
&8)$ অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের 


উরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরহ্রী নয়। কিন্তু হমায়দী রচিত "কিতাবুল জমা বাইনাস 
সহীহাইন" গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত আছে যে, রস্লুল্লাহ সো) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেনঃ তুমি তাদের মধ্য থেকে 
হয়ো না যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে 
বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিমবাচ্চা প্রসব করে রেখেছে! 
এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি 
উদ্ধৃতি করে কুরতুবী বলেনঃ শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো 
_ অকাট্যরাপেই :প্রর্মাণিত আছেঃ উরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ 
পাওয়া গেল। সি. 


Sr Ne ৮৫8৩ এ তছি& এটি ওটি ওটি 
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. ্ 
ত্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস রো) থেকে একটি হাদীস বণিত রয়েছে॥ রস 
লুল্লাহ সো) বলেন £" কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ 
করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে £ আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মগন্থা 
কেমন ছিল£ সে বলবে £ পরওয়ারদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসুলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলবেন £ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। 
লোকটি বলবে £ আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্‌ বলবেন $ আমার ফেরেশ- 
তারা তোমার দেখাশোনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে $ 


৬০০ তফসীরে মা'আগ্নেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে 
দেখিনি। আল্লাহ্‌ বলবেন, সামনে লওহে-মাহ্য রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা 
এরূপই লিখিত রয়েছে । সে বলবে £ঃ পরওয়ারদিগার, আর্পিনি আমাকে যুলুম থেকে 
আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে 
রয়েছ। সে বলবে ঃ$ পরওয়ারদিগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে 
আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি ! 
তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য 
দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্ত 
সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস রো) থেক্কে বর্ণিত রয়েছে। 
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(৬০) খখন মসা তার যুবক (সঙ্গী)কে বললেন ঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না 
পৌছা পৰ্যন্ত আনি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর 
ঘখন তারা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পে ছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভূলে 
গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙপথ সুচ্টি করে নেমে গেল! (৬২) ঘখন তারা 
সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আন। আমরা 
এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা 
ঘখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম । শয়্- 
তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভূলিয়ে দিয়েছিল । মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে 
সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই খ.জ- 
ছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ্র ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা 
আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে 
রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) 
মূসা তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের 
যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা: দেবেন? (৬৭) তিনি 
বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) 
যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন 
করে? (৬৯) মূসা বললেন £ আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন 
এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন ঃ যদি 
আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, খে পর্যন্ত 
না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। 


মি জামির ২৯৯৯ ই সহ 


তফসীর্লের সার-সংক্ষেপ 


এবং সে সময়টি স্মরণ কর, ঘখন মুসা (আ) নিজের খাদেমকে [ তার নাম ছিল 
ইউশা” (বোখারী )] বললেন £ আমি (এই সফরে ) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যন্ত না 
সে স্থানে পৌছে যাই, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনিই যুগ 
মগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মুসা (আ) বনী 
 ইসরাঈলের সভায় ওয়া করলে জনৈক ব্যক্তি জিক্তেস করল ঃ বর্তমানে মানুষের মধ্যে 
সবচাইতে জ্ঞানী রে? তিনি বললেনঃ আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
লাভে যেসৰ জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই ৷ এটা বলা নির্ভল ছিল। 
দেননা তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার একজন মহানুভব পয়গন্ধর ছিলেন। এ বিষয়ে তার 
সমান কেউ জানী ছিল না। কিন্ত বাহ।ত জাঁর এ ভাষার অর্থ দাড়ায় ব্যাপক । তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে কথাবার্তায় সতর্কতা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে বলা হলঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্ছলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার 
চাইতে অধিক জানের অধিকারী । উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কতক্ষ বিষয়ে সে আপনার চাইতে 


শটে 


৬০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অধিক জ্ঞান রাখে, যদিও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্ত এর ভিত্তিতে 
জওয়াবে নিজকে ‘অধিক্ষ জ্ঞানী’ বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মুস্য আট তার সাথে 
সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তীর কাছে পৌছার উপায় জিক্তেস করলেন। 
আল্লাহ, তা'আলা বললেন £ একটি নিল্পাণ মাছ সাথে নিয়ে সফর করুন। যেখানে 
মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন। 


তখন মূসা (আ) ‘ইউশা’-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর 
যখন (চলতে চলতে) তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, [ তখন সেখানে একটি 
্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন । মাছটি আল্লাহ্‌র আদেশে জীবিত হয়ে সমুদ্রে 
পতিত হল। “ইউশ"” জাগ্রত হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মূসা আট) জাগ্রত 
হলে তাঁকে জানাবেন। কিন্তু একথা তাঁর মোটেই স্মরণ ছিল না। সম্ভবত পরিবার- 
পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে “ভুলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় 
ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সদাসবদা মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তার 
মন থেকে কোন চিন্তার কারণে . নিম্নপর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া 
বিচিত্র নয়। মূসা (আ)-র জিক্রেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তারা তাদের 
মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে 
গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে 
পৌঁছে গেলেন) তখন মূসা (আ) খাদেমকে বললেন £ঃ আমাদের নাশ্তা আন। আমরা 
এই সফরে ( অর্থাৎ আজকের মনযিলে ) অতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বেকার 
মনঘিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কারণ বাহ্যত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া 
ছিল। খাদেম বলল £ আপনি লক্ষ্য করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), 
যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন 
মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানাব, কিন্তু" আমি 
অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনার ১ কথা ভূলে গিয়ে- 
ছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ঘটনা এই যে) 
মাছটি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে । (এক 
আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্মজনক বিষয় ছিল 
এই যে, মাছটি সমৃদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌফিকভাবে সূড়ঙ্গের 
মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুড়জ বন্ধ হয়ে গেছে ।) মুসা [(আ) এ কাহিনী শুনে 
বললেন] আমরা তো এ স্থানটিই খ'জছিলাম (সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত )। অতঃপর 
তারা নিজেদের পদচিহ দেখে দেখে ফিরে চললেন € সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই 
পায়ের চিহন দেখতে হয়েছে )। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তারা আমার বান্দাদের মধ্যে 
একজনের (অর্থাৎ খিহিরের) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ রহমত (অর্থাৎ আমার 
সন্তুষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও নবুয়ত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর ) 
এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াই ) শিথিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান । 
[ অর্গাৎ সৃষ্টিরহস্যের জ্তান। পরবতী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য” 
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লাভে এই জ্ঞানের কোন প্রভাব নেই। যেক্তান নৈকট্যলাভে সহায়, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
রহস্যের ক্তান। এতে মুসা আ) অগ্রণী ছিলেন। মোটকথা ] মুসা আ) তাকে সালাম কর- 
লেন এবং তাঁকে ] বললেন $ আমি ফি আপনার সাথে থাকতে পারি (অর্থাৎ আমাকে আপনার 
সাথে থাকার অনুমতি দিন) এই শর্তে যে, যে উপকারী কান আপনাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে) শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? তিনি বললেন £ঃ আপনি ' 
আমার সাথে থেকে (আমার ক্রিয়াকর্মে) ধৈর্য ধরতে পারবেন না অর্থাৎ আপনি আমার 
কার্যকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন। শিক্ষা সম্পকিত ব্যাপারে শিক্ষাথ! 
শিক্ষকক্ষে অনভিপ্রেত ও অসময়োচিতভাবে প্রশ্ন করলে তা অনধিকার চা হয়ে পড়ে 
এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে ১। এমন বিষয় সম্পকে (এরকম ব্যাপারে ) 
আপনি কি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জ্ঞানের আওতার বাইরে (অর্থাৎ কারণ জানা 
না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী 
ক্কাজে চুপ থাক্ষতে পারবেন না।) মুসা আ) বললেন £ (না) ইনশাআল্লাহ্‌ আপনি 


আমাকে ধৈর্যশীল (অর্থাৎ সংযমী ) পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য 
করব না। (উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনিভাবে অন্য 


কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না)। তিনি বললেন £ (আচ্ছা ) যদি আপনি আমার 
সাথে থাকতে চান, তবে (লক্ষ্য রাখবেন যে) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে 
পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিহু বলি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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মূসা ইবনে ইমরান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বান্কালী অন্য এক মূসার সাথে 
এ ঘটনাকে সন্থন্ধযুত্ত করেছেন। সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে 
তার তীব্র খণ্ডন বণিত রয়েছে। 


(5-এর শাব্দিক অর্থ ঘুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির- সাথে সস্থন্থ 


করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম 
রাখা হয়, যে সবরকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভূত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি 
ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে 
সম্বোধন করো না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে এ শব্দটিকে মূসা আ)-র 
দিকে সন্বন্ধযুস্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা আ)-র খাদেম। হাদীসে বণিত 
রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ আ)। কোন 
কোন বেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে ম্সা আ)-র ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন 
চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্‌ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল 
ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই ।---ক্রতবী) 
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ad 


এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্‌ জায়গা বোঝানো হয়েছে, ক্ষোরআন 
ও হাদীসে তা নিদিষ্ট করে বলা হয়নি । তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদ্স্টে তফসীরবিদদের 
উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্‌ বলেন ঃ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো 
হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইক্ষানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান 
নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। ক্চেউ বলেন £ এস্থান্টি তুঞ্জায় অবস্থিত। 
ইবনে আবী ক্ষা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত । সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত 
(অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুসা ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোট- 
কথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ম্সা আ)-কে সে স্থানটি নিদিষ্ট করে বলে 
দিয়েছিলেন 1---( কুরতুবী ) 

হযরত মূসা আ) ও থিধিরের কাহিনী £ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই 
ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ একদিন 
হযরত মৃসা আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল £ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্তানী ক্ষে? হযরত মুসা (অ।)-র জানামতে তার 
চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেনঃ আমি সবার চাইতে অধিক 
জ্তানী। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই 
এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়াই 
ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলাই ভাল জানেন, 
কে অধিক ক্তানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মূসা আ)-কে তিরস্কার 
করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্লে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা 
আপনার চাইতে অধিক ক্তানী। [ একথা শুনে মুসা (আআ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি 
অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত 11 
তাই বললেনঃ ইয়া আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 
থলিয়ার মধ্যে একটি মাহ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গনস্থলের দিকে সফর 
করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই al 
সাক্ষাত পাবেন। মূসা (আ) নির্দেশমত থলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন 
তার সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের রে 
আথা রেখে তারা, গুমিয়ে পড়লেন । এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং 
গলিয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার 
সাথে সাথে আরও একটি আুপজিখা এই প্রকাশ পেল যে) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে 
চলে গেল, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির . 
মধ্যে একটি সুড়লের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরী- 
ক্ষণ করেছিল। মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে 
নূন মাছের এই আশ্চর্ষজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এবং সেখান, 


স্রা কাহ্ফ | ৬০৫ 


থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল 
বেলায় মূসা জো) খাদেমকে বললেন $ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেজ্ট 
ক্লান্ত হয়ে পাড়ছি। রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ গন্তব্যস্ছল অতিক্রম করার পূর্বে মূসা আ) 
মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। 
সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বলল £ শয্মতান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর 
বলল ঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (অ) 
বললেন ঃ সেস্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ 
হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল )। 


সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পর্বের পথ 
ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিক'উ পৌছে দেখলেন, এক ব্যক্ত আপাদমস্তক চাদরে 
আরত হয়ে শুয়ে আছে। মৃসা আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিষির (আট) বললেন ঃ 
এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আ) বললেন £ আমি 
মূসা! হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন £ বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেন £ 
হ্যা, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে এ বিশেষ জান অর্জন 
করতে এসেছি, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। 


হযরত খিষির বললেন ঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে 
মূসা, আমাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন এক জান দান করেছেন,যা আপনার কাছে নেই; 
পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আ) বললেন ঃ 
ইনশাআল্লাহ্‌, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল গাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা 
করব না। 


হযরত খিযির বললেন ঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে ফোন 
বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, ষে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই। 


একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি 
নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আমরাহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝির 
হযরত খিষিরক্ষে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় 
তুলে নিল! নৌকায় চড়েই খিির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। 
এতে হযরত মুসা (আ) (স্থির থাকতে পারলেন না---) বললেন £ তারা কোন প্রকার 
পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের . 
নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। 
খিষির বললেন ঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন 
না। তখন মুসা আট) ওযর পেশ করে বললেন $ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে 
গিয়েছিলাম । আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। 
_ ক্স্লুল্লাহ্‌ সো) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন $ হযরত মুসা আ)-র প্রথম 
আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শত হিসেবে এবং তৃতীয় আপন ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল 
(ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ থেকে এক চঞ্চ 


৬০৬ তফসীরে মা'আগ্লেফুল- কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পানি তুলে নিল। খিযির মূসা আ)-কে বললেন ঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান 
উভয়ে মিলে আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানের মুকাবিলায় এমন তুলনাও হয়না যেমনটি 
এ পাখীর চঞ্চর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি। ্‌ 


অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ 
খিহির একট বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে 
বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (আ) 
বললেন £$ আপনি একট নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট 
গোনাহর কাজ করলেন: খিঘির বললেন £ আমি :তা পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার 
সাথে ধধর্ষ ধরতে পারবেন না। মুসা (আট দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর । 
তাই বললেনঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। 
আমার ওঘর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। 


অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা 
গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির 
এই গ্রামে একটি প্রাচীরক্ষে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা 
করে দিলেন। ম্সা আট) বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে 
তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা 


করলে এর পারিশ্রমিক তাদের টিটি আদায় করতে পারতেন! খিষির বললেন £ 
পি টিকা তা টি ওঠে তা 


9585৪ 31 991 $৯__ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও 


আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় । 


এরপর খিহির উপরোক্ত ঘটনান্য়ের স্বরূপ মুসা তোর কাছে বর্ণনা করে 
ZN A+ A PAN PF FM 


বললেন $ 152 ৪০ ৪৮০৮০ 082৩ 9) 5 অথাৎ এ হচ্ছে সে সব 


ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ 
ঘটনার বর্ণনা করে বললেন ঃ মূসা আট) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের 
আরও কিছু জানা যেত। 

বোখারী ও মুসলিমে বণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিক্ষার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা 
বলতে বনী ইসর্নাঈলের পয়গম্বর মূসা (আঁ) এবং তার যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে 
নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ঘে বান্দার কাছে মূসা (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, 
তিনি ছিলেন খিষযির (আ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন । 


সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্থরসূলভ সংকল্লের একটি নমুনা £ 
G33 ASA NANAN oN ৮91৬০ ওত 39 Ae ত 
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মুসা আট তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও 


সূরা কাহ্‌্ফ ৬০৭ 


গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা । সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পকে সঙ্গীকে 
অবহিত করাও একট আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্ঘো- 
ধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না। 

€ ১9 টে পি লে 

(৪৯ শব্দটি ৯, এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হকবা। 
কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোন নিদিষ্ট সীমা নেই। 
মূসা আট সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের 
সঙ্গমস্থলে পৌছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গম্তব্যস্থলে না পৌছা 
পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গণ্বরদের সংকল্প 
এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে । 


খিথিরের চাইতে মুসা (আ)-র শ্রেচ্তত্বৎ তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জিঘা 3 
£6৫০ NAN €ত 8 পে কপাজ ৫ ৮9৮3৫ রত Keene ocr Bee 
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ক্ষোরআন ও হ'দীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যান যে, হযরত মূস। (আ) পয়গম্বর 
কুলের মধ্যেও বিশিজ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন! আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাথা পক্ষথ 
নের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিস্ট্য। হযরত খিষিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ 
রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তীর কোন গ্রন্থ 
নেই এবং ক্ষোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মূসা (অ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বা- 
বসহ্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । কিন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম জু.টিও সংশোধন 
করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম বুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং 
সে মাপকাঠিতেই তাঁদের ছারা জুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া ক্ধাহিনীটি 
এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। “আমি সর্বাধিক জ্ঞানী’ মূসা (আ)-র মুখ 
থেকে অসতর্ক' মুহ্র্তে একথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। 
তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত (বশেষ ক্তানছিল। সেই জ্ঞান মুসা আ-র কাছে ছিল না। যদিও মূসা আ)-র 
জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি [সই বিশেষ জানের অধিকারী 
ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃসা (আ)-কে ক্ানার্জনের অসীম প্রেরণা দান 
করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর 
বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা 
জিক্তেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌ তা আলা ইচ্ছা করলে 
এখানেই খিযিরের সাথে মূসা অ)-র সাক্ষাত অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মূসা 
(আ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হত 
না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরু- 
দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে। 


৬০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জান। যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেই 
থলিয়ায় মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল! তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ 
হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে---ত। জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। 
তাই ফোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা 
হয়েছিল এবং তারা তাথেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত 
হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। 

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু’জিযা 
হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেক্ষে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। 
মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও 
দেখেছেন বলে বণনা করেছেন ।---( কুরতুবী ) 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে 
মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তফসীর থেকেও বোঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। 
কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মুজিযাই ছিল। 


হযরত খিষিরের অস্পষ্ট ঠিকানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা (আ)-র জন্য 
এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এই যে, 


এটি এটির 8 ওটি ও পা 
ঠিক গন্তব্যস্ছলে পৌছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে ০৬৪১৯ ৬৪ বলে 


তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্ত বোখারীর হাদীসে বণিত 
কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় মূসা (আ) 
নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত 
হওয়ার পর মূসা আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 


ভুলে ফেল রাখেন। সুতরাং আয়াতে “উভয়ে ভূলে ড্র কথাটা এমন হবে, যেমন 
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অন্য এক আয়াতে ৩০১৯1551০৯০ ০৭ বলে মিঠা সমুদ্র ও 


লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা’ করা হয়েছে । অথচ 


মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু. ৮%1- এর কায়দা অনুযায়ী 
এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে । এটাও সম্ভব যে, সেখান থেকে 
সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গেনেয়ার কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই 
আয়াত ভূলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । 


মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ 
মূসা (আ)-র দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে 
গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরান্্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব 
করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ওক্লান্তি অনুভব করা 
উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের 


সুরা কাহ্ফ ্‌ ৬০৯ 


প্রয়োজন হত না; কিন্তু মূসা আ) আরও একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনূ্ভূত হয় এবং 


মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেঞ্ষেই তারা পদচিহ অনুসরণ করে ফিরে 
চলেন। 


Ge ক 
মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার ১ 75 শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
এর অর্থ সুড়ঙ্গ । পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি 
করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে 
যেত, সেদিকে একটি সুড়ন্দের মত পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই 
জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ 


Gree NAA 67 A প তপ্ত 


করে, তখন ৮৯০ সক) 5 ই ১০/9 শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় 


বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি 
অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্ষ ঘটনা । 


হম্বরত খিথিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়্তের প্রশ্ন; কোরআন পাকে 
পর Nn GNM 
ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং G J bir : 1১০ (আমার 


বান্দাদের একজন। বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা 
হয়েছে। খিষির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তার এই নামকরণের 
কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি 
যেরপই হোক নাকেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন 
না একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলিমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা 
কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা 
ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরীয়তবিরোধী । আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত শরীয়তের 
নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহ্‌র ওহী কেউ 
পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে 
পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা 
যায়। অতএব প্রমাণিত হল যে, খিষির আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু 
সংখ্যক্ষ শরীয়তবিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, 


তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কোরআনের নিশেনাক্ত বাক্যে তার পক্ষ 
A AZ Ne CIN dr 
থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে ৪ ৮৪১ | .১2 50৩ & 5 অর্থাৎ আমি নিজের 


পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি ; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে করেছি। 


৬১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মোটকথা, সাধারণ আলিমদের মতে হযরত খিঘির আ) ও একজন নবী । তবে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপাথিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পন্কিত 
জানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আট) এগুলো জানতেন না। তাই রি আপত্তি উত্থাপন 


করেছিলেন । তফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত, আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্ত 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে বণিত হয়েছে। 


কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয় £ অনেক 
মুর্খ, পথন্ত্রম্ট, সৃফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন 
জিনিস আর তরীকফত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে 
হালাল। কাজেই ফোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপন্তি করা ঠিক - 
নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেক্ষেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিক্ষার ধর্মদ্রোহিত: 
ও বাতিল। হযরত খিযির আ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাতিতে বিচার করা যায় 
না। এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে তার কোন কাজকে বৈধ বলা যায় না। 
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শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ অপরিহার্য ঃ ৩৩৯) 51৮০ ০410৯ 


£ 1৬ 0 পাঠিত 9 
1১৪ J ০০০ io এখানে হযরত মুসা আ) আল্লাহ্‌র নবী ও শীৰ্ষস্থানীয় রস্ল 


হওয়া সত্বেও ee NG কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জান 
শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, শিষ্য শ্রেষ্ঠ 
হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব! এটাই 
জানা'র্জনের আদব 1---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নিবিকার থাকা আলিমের পক্ষে জায়েষ নয় £ 
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হযরত খিষির আ) মুসা (আ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন 
না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে £ 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্তানলাভ করেছি, তা আপনার জান থেকে ভিন্ন ধরনের । তাই 
আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা 
পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন। 


মূসা (আঁ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে 
জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্ররুতপক্ষে শরীয়তবিরোধী 
হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। 
নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলিমের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত 
সম্পর্কে ধমীয়ি মর্ধাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রুত ওয়াদা ভুলে গেলেন। 


সূরা কাহফ ৬৯১ 


প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আথিক ক্ষতি 
অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। 
কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি । বালক 
হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীর প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য ক্ষোন ওযরও 
পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য 
দান নাকরার অধিকার আপনার থাকবে! কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা 
কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রক্তপন্ষেও যেহেত পয়গঞ্ঝর ছিলেন, 
তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্‌ৃঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আ)-এর জন্য শরীয়তের 
সাধারণ নিয়মবহির্ভ ত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো 
সম্পাদন করেছিলেন ।---€ মাযহারী ) 


্‌ মুসা (আ)-এর জান ও খিথির (আ)-এর জানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং 
উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান $ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির আ)-এর 
বর্ণনা অনুযায়ী তার জ্ঞান মুসা আট)-র জান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় 
জ্ঞানই যখন আল্লাহৃপ্রদন্ত তখন উভয়ের বিধি -বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ 
সম্পরকে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাফী সানাউল্লাহ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক 
নিকউবতী এবং আকর্ষণীয় । আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার- 
সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল £ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত 
তাঁদেরকে জন-সংক্ষাপ্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নাযিল করা 
হয়। এগুলোতে জনগণের হিদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লাপবদ্ধ থাকে । কোরআন 
. পাক্ষে যত নবী রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের 
আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই 
দায়িত্বের সাথ সম্পর্কযুক্ত॥। কিন্ত অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পকিত দায়িত্বও তাঁদের 
উপর রয়েছে । সে সবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন 
কোন পর়গম্থরকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত 
করছেন। হযরত খিযির আ) তাদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পক্ষিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক 
ঘটন।বলীর সাথে সম্পৃক্ত ₹ যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে 
নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান'করা হোক । এগুলোর বিধি-বিধানও জন- 
গণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে 
যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপাথিব আইনে এই বিশেষ 
ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে এ পয়গন্রের জন্য বৈধ 
করে দেয়া হয়, যার যিম্মায় সৃন্টিরহস্য সম্পকিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে৷ এমতা- 
নস্থায় শরীয়তের আওতাবহিভূ্ত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন- 
বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই 
আইন থেকে পুথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যোশ্ব উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন! 


৬১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খভ 


মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং 
আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ ভি থেকে ব্যতিক্রম থাকে মান্ত্র। আবু হাইয়্যান 
বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ 


la 


তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পক্ষিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন 
কাশ্ফ ও ইলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়! হযরত খিযির কত.ক বালক হত্যা 
শরীয়তের দুষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের 
. উধ্র্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়---এমন কোন ব্যক্তিকে 
তার মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা--যেমন ভণ্ড সুফীদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে---সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। 


ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার 
নাজদাহ্‌ হারুরী (খারেজী) ইবনে আলবাসের কাছে পন্ন লিখল যে, হযরত খিযির আ) 
নাবালেগ বালককে কফিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ (সা) নাবালেগ হত) করতে 
নিষেধ করেছেনঃ ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন $ কোন ঝলক সম্পকে যদি তোমার 
এ জ্ঞান অজিত হয়ে যায়, যা খিথির আ)-এর অজিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও 
নাবালেগ হত্যা করা জায়য হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই ফ, খাষির আট) নবুয়তের ওহীর 
মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ ক্ষরেছিললেন। রসূলল্লাহ (দা)-র পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
কারণে এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।--(মাষহারী ) 


এ ঘটনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উবে 
সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গন্থরেরত রয়েছে। 
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্‌ (৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল ঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ 

করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি এর আরোহী" 
দেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর 
মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন £ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে 
কিছুতেই ধৈৰ্য্য ধরতে পারবেন না। (৭৩) মুসা বললেন £ আমাকে আমার ভুলের 
জন্য অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন 
না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত 
পেল, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা বললেন £ আপনি কি একটি নিচ্সাপ 
জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিশ্গ্স ছাড়াইঃ নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতন্ন 
অন্যান্স কাজ করলেন। (৭৫) তিনি বললেন £ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার 
সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মুসা বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে 
কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ 
থেকে অভিষোগন্ুুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে ঘখন 
একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে. খাবার চাইল, তখন তারা 
তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃ পর তারা সেখানে একটি পতনোল্মুখ 
প্রাচীর দেখতে পেল, সেটি তিনি সোজা করে দীঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন $ 
আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। 


(৭৮) তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কছেদ হল। এখন যে 
বিষক্নে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। 
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(মোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথা বার্তা সাব্যস্ত হয়ে গেল!) অতঃপর উভয়েই 
(কোন একদিকে) চলতে লাগলেন ; (সম্ভবত তাদের সাথে ইড্উ্রশাও ছিল। কিন্ত 
সে মূসা আ)-এর অধীনে ছিল। তাই দু'জনেরই উল্লেখ করা হয়েছে) অবশেষে 


৬১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কারআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(তারা চলতে চলতে যখন এমন জায়গায় গিয়ে পৌছলেন, যেখানে নৌকায় আরোহণ 
করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন) উভয়েই নৌকায় আরোহণ করলেন, এ সময়ে তিনি 
(নৌকার একটি তত্তণ উঠিয়ে) তাভে ছিদ্র করে দিলেন। মৃসা আ) বললেনঃ আপনি 
কি এর আরোহীদেরকে ডূবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করে দিলেনঃ আপনি একটি 
গুরুতর (আশংকার) কাজ করলেন। তিনি বললেনঃ আমি ফি বলিনি যে, আপনি 
আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন নাঃ (অবশেষে তাই হয়েছে। আপনি অঙ্গাকার 
ঠিক রাখতে পারলেন না) ম্সা আ)-বললেন £ (আমি ভুলে গিয়েছিলাম । ) আপনি 
আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার এই (অনুসরণের ) 
কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরে'প করবেন না। (যাতে ভূলনুটিও মার্জনা 
করা যায় না। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (নৌকা খেকে 
নেমে সামনে ) চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি (নাবালেগ ) বালকের সাক্ষাত 
পেলেন; তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) (অস্থির হয়ে ) বললেন 


আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবনকে শেষ করে দিলেন ( ত্যও ) কোন প্রাণের বদলা 


ছাড়াই? নিশ্চয় আপনি এক বিরাট অন্যায় ক্ষাজ করলেন। (প্রথমত এটা নাবা- 
লেগের হত্যা, যাকে খুনের ব্দলেও হত্যা করা যায় না। তদুপরি সে তে কাউকে হত্যাও 
করেনি। এ কাজ্টি প্রথম কাজের চাইতেও গুরুতর । কেননা, প্রথম কাজে ছিল শুধু 
আহধিক ক্ষতি। আরোহীদের নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা, কিন্তু তা রোধ করা হয়েছিল। 
এ ছাড়া নাবালেগ বালক সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত ।) তিনি বললেনঃ আমি কি 
বলিনি ঘে, আপনি আমার সাথে ধের্ধ ধরতে পারবেন নাঃ মৃস। (আ) বললেন ঃ (যাক, 
এবারও ক্ষমা করুন, কিন্ত) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে 
আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না! নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে (চূড়ান্তরূপে ) 
নির্দোষ হয়ে গেছেন। [এবার মূসা (আ)-ভুলের জন্য ফোন ওষর পেশ করেননি। । এতে 
বোঝা যায় যে, এ প্রশ্নটি তিনি পয়গম্বরসূলভ মর্যাদার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন।] 
অতঃপর উভয়েই সামনে চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের 
কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন (যে, আমরা অতিথি ঃ) তখন তার। তাদের 
আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর 
দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশারায় মুণজিযাস্থরাপ) সোজা করে দিলেন। 
মসা (আ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় 
করতে পারতেন। ফেলে আমাদের অভাবও দূর হত এবং তাদেরও অভদ্রতার সংশোধন 
হয়ে যেত।) তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার ও আপনার বিচ্ছেদের সমগ্ন (যেমন আপনি 
নিজেই বলেছিলেন।) এবার আমি সে বিষয়ের স্বরাপ বলে দিচ্ছি, যে বিষয়ে আপনি 
ধৈর্য ধরতে পারেননি? ---পরবর্তী আয়াতে তা বণিত হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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৫৩1 ও সিটি ডি) [-- বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির (আ) 


সূরা কাহ্‌ফ .. ৬১৫ 


কুড়াল ছারা নৌকার একটি তত্তশ বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত 
হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা আ) প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠেন। কিন্তু 
এতিহাসিক রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি---মু'জিযার 
কারণে হোক কিংবা খিযির (আট কর্কি এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। 
বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিখির আট) একটি কাঁচ লাগিয়ে 
দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা মায় যে, নৌকা ডুবিয়ে কোন দুর্ঘটনা 
ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমথিত হয়। 


তি টি পা 


্ 2 (5) 151 { আরবী ভাষায় (১2 শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। 


eo - 


যে বালককে খিষির (আ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, 
CD € 1৮ 

সে নাবালক ছিল । পরবর্তী বাক্যে 8৫] (৪৩ শব্দ থেকেও তাঁর নাবালকত্ের স সমর্থ 

পাওয়া খায়। কেননা, উর? ৭] শব্দের তার্থ গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র । এ গুণটি হয় পয়গম্বর” 

দের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের 

আমলনামায় কোন গোনাহ্‌ লিপিবদ্ধ করা হয় না। - এ 


পলি তপন রি 


চি, 2 9৪ 1--হযরত খিধির (আ) যে জনপদে পৌছেন এবং যার অধিবাসীরা 


তার আতিথেয়তা করতে অধ্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে সেটিকে 
এন্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে ‘আইক্কা’ বলা হয়েছে! হযরত আবূ হোরা- 
য়রা রি বণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের রি জনপদ । --( মাযহারী ) 
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(৭৯) নৌকাটির ব্যাপার---সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র বাক্তির। তারা সমদলে 
জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে নুটিযুক্ত করে দেই। 
তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ । নে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। 
(৮০) বালকটির ব্যাপার---তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম 
খে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে । (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা 
করলাম ঘে, তাদের পালনকর্ত তাদেরকে মহত্তর তার চাইতে পবিভ্রতায় ও ভালবাসায় 
ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। ৮২) প্রাচীরের ব্যাপার---সেটি ছিল নগরের 
দু'জন পিতুহীন বালকের । এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল 
সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে 
পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি । 
আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা 
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এবং সে নৌকার ব্যাপার--সৈটি ছিল ক:য়কজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা (এরই 
মাধ্যমে) সগুদ্রে মেহনত-মজুরি করত। (এর দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করত ৷) 
আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ভ্রটিযুক্ত করে দেই। (কারণ) তাদের সামনের দিকে 
একজন তেত্যাচারী ) বাদশাহ্‌ ছিল। সে প্রতিটি (উৎরুষ্ট) নৌকা জোর-জবরদস্তি করে 
ছিনিয়ে নিত। (আমি নৌকাটিকে হ্রুটিযুত্ত করে বাহ্যত অকেজো করে না দিলে এটিও 
ছিনিয়ে নেয়া হত। ফলে দরিদ্র মজুরদের জীবিকার অবলম্বন শেষ হয়ে যেতা। এটিই 
ছিল ছিদ্র করার উপকারিতা ।) বালকটির ব্যাপার ---তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার । | 
(বালকটি বড় হলে কাফির ও জালিম হত। পিতামাতা তাকে খুব ভালবাসত।) 
. অতএব আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদেরকেও না 
আবার প্রভাবিত করে দেয়! (অর্থাৎ পুত্রের ভালবাসায় তারাও না ধর্মদ্রোহী হয়ে যায় |) 
সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, (তাকে তো শেষ করে ৫দয়া দরকার । অতঃপর ) তার 
পরিবর্তে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পবিভ্রুতায় ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতায় তার চাইতে 
শ্রেষ্ঠ সন্তান (ছেলে কিংবা মেয়ে) দান করুক । প্রাচীরের ব্যাপ।র---সেটি ছিল ,নগরের 
দু'জন এতীম বালকের । এর নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন যা তাদের পিতার 
কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্ন্লে তারা পেয়েছিল) এবং তাদের (মৃত) পিতা ছিল সৎকর্ম- 
পর্ায়ণ ব্যক্তি । তার সৎপরায়ণতার বরকতে আল্লাহ্‌ তা'আল। তার ধন 'সংরক্ষিত 
 প্লাখতে চাইলেন। প্রাচীর এই মুহূর্তে পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন লুটে-পুটে নিয়ে নিত। 


সুরা কাহ্‌্ফ ৬১৭ 


এতীম বালকদের অভিভাবক সম্ভবত দেশে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই 
আপনার পালনকর্তা দয়াবশত চাইলেন যে, তারা উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করুক এবং 
নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (আমি আল্লাহর আদেশে এসব কাজ করেছি এবং এর 
মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ মতে করিনি । আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম 
হয়েছিলেন, এট! হল তার স্বরূপ । [ ওয়াদানুযায়ী আমি তা বর্ণনা করে দিলাম! অতঃপর 
খিযির (আ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।] - 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
AA ee IAA HB 


০৯৪ সপ (১৮১ 0 ১১৬৯০ ০ কি কা'ব আহবার থেকে বণিত রয়েছে 


যে, এই নৌকাটি যে নিভে ছিল, তারা ছিল দশ ভাই! তন্মধ্যে পাচ জন ছিল বিকলাঙ্গ । 
অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা 
চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি । | 


মিসকীনের সংজ্ঞা কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই 
নেই। কিন্ত আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যা- 
বশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর য'র কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, 
সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত । কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের 
কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চাইতে কম নয়। কিন্ত নৌকাটি 
অত্যাবশাক্কীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে le 
( মাযহারী ) 


ZN” NY চা রা 


Liat 8০৮৯০ 05 ১৯৬ 4৭৮ ---বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা 
রর পি 


করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী 
সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, 
যাতে জালিম বাদশাহ্‌ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে 
বেঁচে যায়। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ 


০১৯১০ fy SES 353 ) ০৯৯7 
০ 5 gy he 
9০০1৭ 
টে {Le 1১ হযরত হযরত খিযির আট) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ 


এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার 
পিতামাতা ছিল সৎ কর্মপর।য়ণ লোক। হযরত থিযির (আ) বলেন £ আমার আশংকা ছিল 


Mid OO 


৬১৮ তফসীরে মা'আর্রেফুল-কোরআন |! পঞ্চম খণ্ড 


যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎ কর্মপরায়ণ পিতাশনাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে 
ঝুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতামাতার 
ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে । 

GNI পঠিও 5 1৫575 5৯৮ A304 পাতি MAAS Nett 


ny 33138565 845 18 ৪ ) ০৪ ৬৭ ৩10১) ১-তথাৎ 


এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাক্ষে এ 
ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র পবিত্র হবে 
এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে। 

AN তি A NAN কীর্ 


আয়াতে ৪৫০ ও ৩১ J | ক্ৰিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা 


হয়েছে। এর একাট সম্ভাব্য কারণ এই যে, খিযির (আ) এ দু’টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ 


করেছেন। এমতাবস্থায় 0 ১ ) 1-এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলাম।, 


কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাজ। এতে খিষির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারেন না। ্‌ 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফির হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে--- 
এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্‌র ডানে ছিল তরে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী ছিল। কেননা 
আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না। 


উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফির 
হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন 
এই ঘটনা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিপক্ষে নয় ।---€(মাযহা'রী ) 


ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার চিনির 

বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা 
দান করেন, যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, 
তার গর্ভ থেকে জন্গ্রহণকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি বিরাট উম্মতকে 
হিদায়েত দান করেন ! 

+ IG IAS Er NM রর . 

৪১১ 3১ ১০০5) 2--হযরত আবুদ্দারদা রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, প্রাচীরের রি রক্ষিত ইয়াতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার--- 
€ তিরমিযী, হাকিম ) 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ সেটি ছিল স্বর্ণের এক্কটি ফলক তাতে 
নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল! হযরত উসমান ইবনে আফফান (ো)-ও এই 
রেওয়ায়েতটি রূস্লুল্লাহ্‌ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ) ্‌ 


সূরা কাহ্‌ফ ৬১৯ 


১. বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম । 


২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিস্তা- 
মুক্ত হয়। 


৩. সেব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তা*আলাকে রিিকদাতারূপে 
বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ হরে। 


৪. সেব্ক্ির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, খে হাতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও 
প্রফুল্ল থাকে । 


৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাবনিকাশে বিশ্বাস রাখে, 
অথচ সৎ কাজে গাফিল হয়। 


৬. সে ব্ক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও 
নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে । 


৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ । 


& 3S ৮ পার্ট তারা 
পিতামাতার সণ্কর্মের উপকার সন্তান-সম্ভতিরাও পায় ঃ ৮০৯৭ ৩৬ রড 5 


রত 


(=) ৩ ---এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ)-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের 


জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হিফাযত এজনা করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎ কর্ম- 
পরাণ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ছিলেন! তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে 
এ বাবস্থা করেন! মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এক বান্দার সৎ 
কর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবতী সন্তান-সন্ততি বংশধর ও 59 হিফাযত 
করেন । ---€(মাযহারী ) 


হযরত শিবলী রে) বলতেন £ঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শান্তির 
কারণ। তাঁর ওফাতের পর তার দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফিররা 
দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিষ্চার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে 
থাকে খে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও. দায়লামের 
পতন ।---€ কুরতুবী, ১ ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ) | 


তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলিম ও 
সৎ কর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্বেহপরায়ণ হওয়া 
উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 

23 B37 IAG NS 

(৩৪ ১৪ 1 ৩৫৭০9 1749 1 শব্দটি 8 ১ -এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে 
বয়স, যাতে মানুষ পূণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম 
আবু হানীফার মতে পঁচিশ বছর বয়/ক্রম এবং কারও মতে চলিশ বছর বয়ঃক্রম। 


৬২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


পাপ পাঠ পা টিপা পালাল তে CBI rr 


কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে 8১০, rin) 14, 5৯ ০৪. ১1 ০৯ 
-”(শাযহারী) 


পয়গপ্নরসূলভ অলংকার ও আদবের একটি দৃঙ্টান্ত 8 এ দুষ্টান্তটি বোঝার আগে 
একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালমন্দ সবই আল্লাহ্‌র সৃজিত এবং 
জীর ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির 
জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নিভরশীল। 


মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত 
ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে 
বলা যায়! কিন্তু প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির দৃম্টিক্োণে কোন মন্দই মন্দ নয়। তাই 
আল্ল।হ্‌ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব! কোরআনে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম 
(আ)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন £ 


KA AL পা রণ এ ডি পা র্া Oo NOAZZ NI ONS OK 
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,তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় 


আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ্‌র প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে 
3 A eo 


নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে ৮:০১ } {১1 বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, 


তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাক্ষে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বণেননি যে. যখন আল্লাহ্‌ 
আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন। 
এবার হযরত খিমিব (আ)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছ। 
ৃ ক 
বাহাত একটি দৃষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সন্গন্বযুক্ত করে (৬ ১) | 
বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবতে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা 
ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভাল ক্কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে 
A Nee 

বহুবচন প্রয়োগ করে 0 ১) | অর্থাৎ “আমরা ইচ্ছা করলাম” বলেছেন যাতে বাহ্যিক মন্দ 
কাজটি নিজের সাথে এবং ভাল কাজটি আল্লাহ্‌র সাথে সন্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় 
প্রাচীর সোজা করে ইয়াতিমদের গুপ্তধনের হেফাযত করা একটি সম্পূর্ণত ভাল কাজ। 


বসি 


সূরা কাহ্‌ফ ্‌ | | ৬২১ 


পিক পা তা তারা 


তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করে ৮) ১1 J ৩ অর্থাৎ ‘আপনার 
পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন’ বলেছেন। 


হযরত খিধির (আ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছেঃ হযরত খিযির (আ 
জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে, এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বণিত ঘটনার 
কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পম্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা 
হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা 
জানা যায়! কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়! ফলে এ 
ব্যাপারে সর্বকালেই আলিমদের বিভিন্নরূাপ মতামত পরিদ্ষ্ট হয়েছে। যাদের মতে 
তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কত.ক হযরত আনাস 
(রা) থেকে বণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছেঃ যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র 

ওফাত হয়ে যায়,তখন সাদাকালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় 
_ ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাক্ষাটি করতে থাকে। এই আগন্তক সাহাবায়ে কিরামের দিকে 
মুখ করে বলতে থাকে ঃ 
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আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতি- 
দান আছে এবং তিনিই প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিবিত্ত! তাই তার দিকেই প্রতাবতন 
কর এবং তার কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত 
হয়, সে-ই প্ৰকৃত বঞ্চিত। 


__ আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রা) ও 
আলী (রা) বললেনঃ ইনি হযরত খিযির (আ)। এ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করাই এ গ্রন্থের 
বৈশিষ্ট্য । মি 


মুসলিমের হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌছলে 
মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মুকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকাদর 

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রে্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবূ ইসহ'ক বলেন £ এ 
ব্যক্তি হবেন হযরত খিঘির (আ)। . ৃ 


ইবনে আবিদ দুনিয়া পকিতাবুল হাওয়াতিফে" বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী 
(রা) হযরত খিথির আ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। 
যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে; সে বিরাট সওয়াব, মাগফিরাত ও 
রহমত পাবে । দোয়াটি এই $ ্‌ 
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87585155552 ০১ 5 লি ১1 ৩০১৭৭ 
“হে এ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনায় প্রতিবন্ধক হয়না, হে এ 
সত্তা, যাকে একই সময়ে করা লাখো কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে এ সত্তা যিনি 


দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন নাঃ আমাকে তোমার ক্ষমার 
স্বাদ আস্বাদন করাও এবং তোমার মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।” 


অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (ভার 
সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত উমর রো)-এর থেকেও বণিত আছে। 


পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির আ)-এর জীবদ্দশা অস্তীকার করে, তাদের বড় 
প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বো) থেকে বণিত একটি 
হাদীস। হযরত ইবনে উমর বলেন ঃ. রসূলুল্লাহ সো) জীবনের শেষ দিকে এক রান্রে 
আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত 
কথাগুলো বলেন £ 


৩০০ 08880 09০ তত pos ag path ই 
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‘তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ’ বছর অতীত 
বলে আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।, 


হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন £ এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকই অনেক 
রকম কথাবার্তা বলে। কিন্তু রসূলুল্লাহ, (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ" বছর অতীত 
হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে। 


মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত জাবির ইবনে আবদুগ্জাহ্‌ থেকেও প্রায় এমনি বণিত 
আছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী বলেন এর ভাষায় তাদের 
পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যারা খিযির আ)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা, 
এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, 
কিন্ত প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভ-স্ত নয়! কারণ, আদম সন্তানদের 
মধ্যে হযরত ঈসা আ)-ও একজন। তিনি ওফাত পান নি। এবং নিহতও হননি। 


কাজেই হাদীসে ব্যবহাত ৬ ) 41৮৮5 শব্দের মধো যে আলিফলাম রয়েছে, বাহ্যত তা 


১৪০ -এর অর্থদেয়। এবং এর. অর্থ আরব ভূমি ইয়াডুজ-মাডুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও 
দ্বীপপুজ---যেগুলোর নামও আরবরা ক্পোনদিন শোনেনি। এ গুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে : 
বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য । 


সূরা কাহফ ্‌ ৬২৩ 

কেউ কেউ খিষির আ)-এর জীবদ্দশা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, তিনি 
রসূনুল্লাহ্‌ সো)-র আমলে জীবিত থাকলে তাঁর ক্কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ৬ 57 
(১০ ৬ 11০ 20 ৮৮৯ ৬৯ 5০ অর্থাৎ মুসা আট জীবিত থাকলে আমার 
অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম 
রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ 
পয়গন্রদের থেকে ভিননরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ 
করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত 
'আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসুলুল্লাহ্‌ সা)-র 


নবুয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন। (৪৩ 148 15 


আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে খিষির আ)-র সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, ৮5০ 0 5৪৩৬ 19 
৬১ 83 1--অর্থাৎ সাধারণ আলিমদের মতে তীর ওফাত হয়ে গেছে রর ষ্ঠ খণ্ড 
১৪৭ পৃঃ) টং 
তফসীর মাযহারীতে কাষী সানাউল্লাহ বলেন £ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সরহিদ্দী 
মুজাব্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশ্ফের মাধ্যমে ষে কথা বলছেন, তার মধ্যেই সব বিতকের 
সমাধান নিহিত অআছে। তিনি বলেন £ অমি নিজে কাশ্ফ জগতে হযরত খিযির আ)-কে 
এ ব্যাপারে জিজেস করেছি। তিনি বলেছেন £ আমি ও ইলয়াস (আট উভয়েই জীবিত নই। 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের 
বেশ ধারণা করে বিভিন্নভাবে মানুষের সাহায্য করি। 
আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আ)-এর স্ৃত্য চর সাথে আমাদের 
কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত মাস'আলা জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে 
এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনকিছু বলা হয়নি। তাই এব্যাপারে অতিরিক্ত. আলোচনা ও 
খোঁজা জির প্রয়োজন নেই। ফোন একদিকে উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য 
জরুরী নয় । কিন্ত প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত 
করা হয়েছে। 
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(৮৩) তারা আপনাকে মুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন $ জাগি 
তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি 
এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে 
পৌছলেন; তখন তিনি সূর্ঘকে এক গঙিকল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি 
তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন । আমি বললাম হে ধুলকারনাইন ! আপনি 
তাঁদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) 
তিনি বললেনঃ ঘে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে, আমি তাকে শান্তি দেব। অতঃগর তিনি 
তীর পালনকর্তার কাছে ফিরে ঘাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) 
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং 














তফঙ্গীয়ের সার-সংক্ষেপ 


যুলকারনাইনের প্রথম সফর £ তারা আপনাকে যুলকারনাইনের অবস্থা জিজেস 
ফরে। [এর কারণ লিখিত রয়েছে এই যে, তার ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল । 
এ কারণেই এই কাহিনীর অতিরিক্ত বিষয়াদি, যা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি, সে সম্পর্কে 
আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তীব্র মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণেই কোরাইশরা মদীনার 
ইহুদীদের পরামর্শে এ কাহিনীটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাই কোরআনে বণিত এ 
ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ সো)-র নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রর্মাণ। ] আপনি বলে দিন £ আমি 
এখনই তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে যে, যুলকারনাইন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ 
ছিলেন)। আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং আমি তাকে সব রকম 
সাজসরঞাম দিয়েছিলাম, (যদ্দ্বারা তিনি রাস্্ীয় পরিকলপনাসমূহ বাস্তবায়িত করতে 
পারতেন।) অতঃপর তিনি ( পাশ্চাত্য দেশসমূহ জয় করার মানসে ) এক পথ অবলম্বন 
করলেন (এবং সফর করতে লাগলেন)। অবশেষে তিনি যখন (চলতে চলতে মধ্যবর্তী 
শহরগুলো পদানত করে ) সূর্যের অস্তাচলে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ জনবসতি 


সূরা কাহফ ৬২৫ 


পর্যন্ত ) পৌছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এক পঞ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন । (সম্ভবত 
এর অর্থ সমুদ্র! সমুদ্রের পানি অধিকাংশ কাল দুম্টিগোচর হয়। সুর্য প্ররুতপক্ষে সমুদ্রে 
অস্ত যায় না। কিন্তু সমূদ্র দিগন্ত হলে মনে হয় যেন, সমুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে।) এবং 


পণ Nes 


তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। পেক্পবতী আয়াত [৮ ০১০ ৮০1 থেকে 


বোঝা যায় যে, তারা কাফির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধ্যমে অথবা তৎকালীন 
পয়গন্থরের মধ্যস্থতায় তাকে) বললাম ঃ হে যুলকারনাইন, (এই সম্প্রদায় সম্পকে তোমাকে 
দ্ু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে) হয় (তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে ) শাস্তি 
দেবে, না হয় তাদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের 
দাওয়াত দেবে। যদি না মানছে তবে হত্যা করবে । তবলীগ ও দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে 
হত্যা করার ক্ষমতা সম্ভবত একারণে দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদের কাছে 
ঈমানের দাওয়াত পৌছেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পথ, আগে দাওয়াত পরে হত্যা ---এটা যে 


উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১৯৬৯ ও ভা শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করা 


হয়েছে।) যূলকারনাইন বললেন £ (আমি দ্বিতীয় পথ অবলগ্বন করে প্রথমে তাদেরকে 
ঈমানের দাওয়াত দেব। ) কিন্তু (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা 
ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শাস্তি হবে পাথিব) অতঃপর সে (মৃত্যুর পর) তার পালন- 
কর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোযখের ) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং যে 
(দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পরকালেও ) 
প্রতিদানে কল্যাণ রয়েছে এবং আমিও (দুনিয়াতে) আমার ব্যবহারে তাক্ষে সহজ (ও 
নম্ৰ) কথা বলব। (অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কঠোরতা করার প্রশ্নই উঠে না, কথায়ও কঠোরতা 
করা হবে না ।) | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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০ 914৯৯ ১--অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল, এ 


সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার 
ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন 
বলে দিয়েছিল ঃ রূহ, আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে । তন্মধ্যে দু”টি প্রশ্নের 
জওয়াব পর্বে বণিত হয়েছে! আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বণিত হয়েছে যে, 
যুূলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল? ---(বাহ্রেমুহীত ) 


যূলকারনাইন কে ছিঃলন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম 
যূলকারনাইন হল কেন £ যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ 
, পরিদুষ্ট হয়। কেউ বলেন ঃ তাঁর মাথার চুলের দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, 
(দুই গুচ্ছওয়ালা ) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন £ পাশ্চাত্য ও প্রাচাদেশসমূহ জয় 


৬২৬ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার 
মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার 


মাথার দুই দিকে দুটি ক্ষত চিহ ছিল। [45 al [5 কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন 


স্বয়ং তার নাম যুলকারনাইন রাখেনি; বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় 
তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন 
পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই ঃ 


তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ- 
সমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিভিত 
করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার 
সাজসরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন 
প্রান্তে পৌছেছিলেন ---পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে 
পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত । এখানেই তিনি দুই. পর্বতের মধ্যবতী গিরিপথকে 
একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের 
লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়। 


রসূলুল্লাহ (সো)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে প্রশ্ন উশ্বাপনকারী 
ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি 
যে, তার নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবংতিনি কোন্‌ দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন £ 
এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে । 
বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর 
সাথে ফোন ধর্মীয় বা পাথব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় 
জানা নির্ভরশীল থাকে । তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন 
সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা 
এ গুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের 
প্রতি মনোযোগ দেননি । 


এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে এতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা 
বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে 
বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের এশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো 
এখন বলতে গেলে ইতিহাস গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত । এগুলো বর্তমানে প্রাচীন এঁতিহাসিক 
রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী কিস্সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ । এসব কাহিনীর কোন সনদ 
নেই এবং কোন যমানার সুধীরন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগা পরিগণিত হয়নি । 
তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের এতিহাসিক রেওয়া- 
য়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরো” 
পীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে । তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরি- 
সীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে 
বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্তের স্বরূপ আবিষ্কার অভ্ত- 


সূর্জা কাহফ . ্‌ ৬২৭ 


পূব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে 
কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্বার সম্ভবপর 
নয়। এর জন্য এতিহাসিকষ রেওয়ায়েত সম্হই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন- 
কালের এতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এ গুলোর 
মর্যাদা কিস্সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও স্ব-স্থ 
গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন । এখানেও এ দুষ্টি- 
ভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফমুর ফলহমান সাহেব ‘কিসা- 
সুল-কোরআন" গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক 
সেখানে দেখে নিতে পারেন । 


কোন ফোন রেওয়ায়েত রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কারী চারজন 
সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন এরং দু'জন কাফির । মুমিন 
দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান আ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন নমরাদ ও, 
বখতে নস । 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি 
লাভ করেছেন এবং এটাও অশশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথে সিকা- 
ন্দ'র €(আলেকজাপ্ডার ১ উপাধিষ্টিও যুক্ত রয়েছে। 


খুষ্টের প্রায় তিনশ” বহর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
ছিলেন। তাকে সিক্ষান্দার গ্রীক, মকদুনী, রামী, ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হত। 
তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে 
তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভক্কারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। 
তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত খুলকার- 
নাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারি মুশরিক 
ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে 
মতভেদ রয়েছে, কিন্ত ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত । 
কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 


হাফেজ ইবনে কাসীর ‘আল বেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ্‌’ গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের 
বরাত দিয়ে তার পূর্ণ বংশতালিক্কা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌছে হযরত ইন্।হীম 
(আ) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন ঃ এই সিক্কান্দারই গ্রীক, মিসরী, মকদুনী 
নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন । রোমের 
ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন 
থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য 
সম্রাটদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক । 
তাকে কোরআনে উল্লাখত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে ক্াসীরের ভাষা 
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হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে ক'সীরের এই বক্তব্যে প্রথমত জানা গেল যে, 
সিক্ষান্দার বাদশাহ ঘিনি ঈসা আ-র তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও 
পারসা সম্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে এবং ঘিনি আলেকজান্ডিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, 
তিনি ক্কোরআনে বণিত যুলক্ষারনাইন নন। কতিপয় বড় বড় তফসীরবিদও এই বিভ্রান্তিতে 
পতিত হয়েছেন। আবু হাইয্যান বাহ্রে-মুহীতে এবং আল্লামা আলুসী রাহুল মা’আনীতে 
তাকে কোরআনে বগিত যুলকারনাইন বলে দিয়েছেন । 
দ্বিতীয়ত (8) ও 6১ 15 বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে কাসীরের মতে 


তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং 
ইবনে কাসীর আবূ. তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন নাঃ বরং একজন সৎ কর্মপরায়ণ 
মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলিম বলেছেন যে, 5১ 1 এর সর্বনাম ছারা 
যুলকারনাইনকে নয়--খিঘির আট) কে বোঝানো হয়েছে । 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন, 
যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলিমদের উক্তি বিভিন্নরাপ। ইবনে কাসীরের মতে তার 
আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ)- 


স্রা কাহ্‌ফ ্‌ ৬২৯ 


এর আমল । তার উজির ছিলেন হযরত খিযির আ)। ইবনে কাসীর “আলবেদায়াহ্‌ 
ওয়ান্েহায়াহ্‌ গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হত্বের 
উদ্দেশে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম আট) মস্কা থেকে বের হয়ে তান্দে অভ্যর্থনা জানান, 
তার জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশ প্রদান করেন।. তফসীর ইবনে ক্কাসীরে আয- 
রন্$ীর বরাত দিয়ে বগিত আছে যে, যুলকারনাইন ইব্রাহীম আো)-এর সাথে তওয়াফ করেন 
এবং কুরবানি করেন । 


আবু রায়হান আল-বেরুনী কিতাবুল আসরিল বাকীয়া আনিল কুরূনিল খালীয়া' 
গ্রন্থে বলেন ঃ. কোরআনে বণিত মুলকারনাইন হচ্ছে আবু বন্দর ইবনে সুমাই ইবনে 
উমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিচ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী 
ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্য গর্ববোধ করে বলেছেন $ আমার দাদা যুলকারনাইন 
মুসলমান ছিলেন। কবিতা এই ঃ . 
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তপ সাও পাপ 


আবু হাইয়্যান রর এ EGR. বর্ণনা করেছেন। নন কাসীরও 
“আল-বেদায়াহ্‌ ওয়ান্নেহায়াহ্‌” গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন £ এই যুলক্ষারনাইন 
তিন জন ইয়ামনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্সাট ছিলেন। সে-ই সাবা, রা মোকদ্দমায় 
হযরত ইব্রাহীম আ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন । এ সমুদয় রেওয়ায়েত 
যূলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, নাম ও বংশ পরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তার আমল 
হযরত ইব্রাহীম আ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 


মওলানা হিফখুর রহমান কিসাসুল কোরআনে যুলকারনাইন জম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোরআনে বণিত যূলকারনাইন 
হচ্ছেন পারস্যের সে সম্রাট, যাকে ইহুদীরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ 
এবং আরবরা কায়খসরু নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম (আ)-এর অনেক 
পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গন্ধর দানিয়াল (আ)-এর আমল বর্ণনা করা হয়। 
এ আমল দারার হত্যাকারী সিকান্দার মকদুনীর আমলের কাছাকাছি হয়ে যায়। ক্ষিন্ত 
মওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন 
যে, যুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক 
এরিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং তি, ছিলেন মুর্মমন, সৎ 
কর্মপরায়ণ। 

মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সুরা বনী ইসরাঈলে বনী 
ইসরাঈলের দু'বার দুক্র্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের. 
শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 


৬৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৷ পঞ্চম খণ্ড 
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(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক 
কঠোর যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।) 
এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বোঝানো হয়েছে। তারা 
বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্পিশ হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সত্বর হাজার ইহুদীকে 
হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী, কুরে গরু-ছাগলের মত হাকিয়ে 


পাপা পারতেছি পিঠ তা Nuss 


বাবেলে নিয়ে যায়। এরপর কোরআন পাক বলেন ঃ ৮৮৫০ ৪7৭19 ১০১১) 


(অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি 
সম্রাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ঈমানদার, সৎকর্ম- 
পরায়ণ। সে বখতে নসরের মুকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার 
থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলীভ্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসম্তূপে পরিণত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসক্ষেও পুনংপ্রতিন্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্ব- 
পূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তরিত করেছিল, সে সেগুলোও 
উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এডাবে সে বনী ইসরায়ীলের 
ফথা ইহদীদের ভ্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়। 

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদীনার ইহুদীরা কোরায়শদের জন্য যে প্রশ্নপত্র 
বাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পকিত প্রশ্নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, 
ইহুদীরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও ভক্তিত্রদ্ধা করত । 


মওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমান তওরাত থেকে, 
বনী ইসরাঈলের পয়গন্ঘরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং এ্রতিহাসিক্ রেওয়ায়েত থেকে 
প্রচুর দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মওলানা সাহেবের 
পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন ! এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের 
ব্যক্তিত্ব ও তার যুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে 
দেওয়াই আমার একমান্র উদ্দেশ্য । তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উাদ্দে- 
শ্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও 
যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নিদিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর 
বর্তায় না! তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই ক্র আনের 


৬১ 3 
লক্ষ্য অর্জিত হবে। (৮4১15 এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ 
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155 ১ ৬০০ ০ 51১৮ 95 এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ফোর- 


FTA SN 
আন পাক্ষ ০ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে [3৬০ এ দু’টি শব্দ কেন ব্যবহার করল ? 


সূরা কাহফ ৬৩১ 


চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুল- 
কারনাইনের আদাপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার 
একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে । উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে 
যে এতিহাসিক্ষ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক্ষ একে অনাবশ্যক মনে করে 
বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে। 


per # JN Jeri 


০০ 059 05 ৮ 8 ১) 1 ---আরবী অভিধানে ৮৮4১ শব্দের অর্থ এমন 
1 শা গা 


নস্ত যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জানবুদ্ধি 
অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তভু স্ত।---(বাহ্‌রে মুহীত ) 


রান্ত্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রান্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় 
AN+ ০৬ ূ . 


অত্যাবশ্যকীয়, 6৪৮ 05 ০১ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে ৷ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
ZZ পপ 


তা‘আলা যুলক্কারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগে 
যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন। 
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(44০০, &+ (১-__-অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি তাকে 


দান করা হয়েছিল, লিল্ত সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপক্ষরণাদি ক্ষাজে 
লাগায় ৷ 


A পাশার্তা 


CABG E151 sn we তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা 


পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না। 
ক / A NA Grr | 


£০ 3 ২ oa শাব্দিক অর্থ কালো জল।ভুমি অথবা কাদা । 


এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে । ফলে পানির 
রঙওও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শকক মাত্রই 
অনুভব করে যে, সুর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ 
. ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন ক্ষোন ময়দানে উপস্থিত থাক্ষেন যার পশ্চিম দিকে 
দূরদ্রাস্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে 
যেন সর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। 


রর 7৫৫ পি পাত্তা 


sib ১১০ এই 5 ও এ কালো জলাশয়ের কাছে. রিনি 


এক সম্পৃদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবতী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি 
ছিল কাফির। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, 
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তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা 
করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর; অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তবলীগ ও উপদেশের . 
মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, 
তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মাইন তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন 
দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন. ঃ$ আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে 
সরনল-পথে আনার চেস্টা করব । এরপরও যারা কুফরে দুতপদ থাকবে, তাদেরকে 
শান্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান দেব। 


Aj} 2 A 


w+ iy 1 154 থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে 


আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন । যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত 
করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে । কিন্তু তাকে 
নবী না মানলে কোন পয়গম্থরের মধ্যস্থৃতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে । 
যেমন, বেওয়য়েতসমূহে বণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির আট) তার সাথে ছিলেন। এছাড়া 
এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে; যেমন হযরত 


CATA TT 

মূসা (আ)-র জননীর জন্য কোরআনে ১515 বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে 
নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহল্য। কিন্তু আব্‌ হাইয়্যান বাহ্রে মুহীতে 
বলেন £ঃ এখানে যুলক্ষারনাইনকে যে আদেশ দেতয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির 
আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী বাতীত দেওয়া যায় না ---কাশ্‌ফ, ইলহাম 

অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে 
হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে 
তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়। 
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(৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি 
যখন সূর্ঘের উদয্লাচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্পূদায়ের উপর উদয় 
হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্ঘতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি 
করিনি । (৯৯) প্রক্বত ঘটনা এমনিই । তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি । 





সূরা কাহ্‌ফ ৬৩৩ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর ( পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচাদেশসমূহ জয় করার ইচ্ছায় 
প্রাচ্যের দিক্ষে) তিনি এক পথ ধরলেন! অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াচলে (অর্থাৎ পূর্ব- 
দিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে) পৌছলেন, তখন সূর্ঘকে এমন জাতির উপর উদয় হতে 
দেখলেন, যাদের জন্য আমি সর্ষের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল রাখিনি । 
(অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যারা রোদ্র-কিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
কোন গুহ অথবা তাঁবু নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না; বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্হছদও 
পরিধান করত না। জন্ত-জানোয়ারের মত উন্মুক্ত মাঠে বসবাস করত।) এ ব্যাপারটি 
এমনিই । যুলবারনাইনের কাছে যা কিছু ( আসবাবপন্র ) ছিল, আমি তার বৃত্তান্ত সম্যক 
অবগত আছি। [এতে নবুয়ত পরীক্ষার্থে যুূলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে এ 
বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আমি যা কিছু বলছি তা সঠিক ক্রান ও অবগতির ভিভিতেই 
বলছি; সাধারণ এঁতিহাসিক গল্প নয়। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা ফুটে 
উঠে । ] 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক 
তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে 
আত্মরক্ষা করত না, কিন্ত তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকার- 
নাইন তাদের সাথে কিব্যবহার করেছেন, তাও ব্যস্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফিরই 
ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির 
সাথে করেছেন বলে উপরে বণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে 
করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়। ( বাহ্রে মহীত) 
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(৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত 
প্রাচীরের সমধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তার 
কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল ঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও 
মাজুজ দেশে অশান্তি সৃন্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য 
করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। 
(৯৫) তিনি বললেন £ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। 
অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি 
সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। 
অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী সাকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ 
তোমরা শ্রাপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি 
বললেন £ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ডেলে দিই। (৯৭) 
৪পর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ 


_ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুূলকারনাইন বললেন £ এটা আমর পালনকর্তার অনুগ্রহ 
যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত গ্য় আসবে, তখন তিনি একে চুগ-বিচ্গ করে 

















দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্র,তি সত্য) $ 


তফদীরের সারসংক্ষেপ 
অতঃপর (পশ্চিম ও পূর্বদেশ জয় করে) তিনি আনেক দিকে পথ ধরলেন। 
(কোরআন এ দিকের নাম উল্লেখ করেনি, কিন্ত জনবসতি অধিকতর উত্তরদিকে। তাই 
তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমুহের সফর স্থির করেছেন । এঁতিহাসিক সাক্ষা-প্রমাণও 
এরই সমর্থন করে।) অবশেষে তিনি._ঘখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন 
সেখানে এক জাতিকে দেখতে পেলেন» যারা (ভাষা ও অভিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মানবেতর 
জীবন-যাপনের কারণে ) তার কথা একবারেই বুঝত না। (এ থেকে জানা যায় যে' তারা 
সুধু ভাষা সম্পর্কেই অক্ত ছিল নাঃ কেননা বৃদ্ধি-জ্ঞান থাকলে ভিন্নভাষীদের কথাবার্তাও 
ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝে নেয়া যায়। বরং পাশব ও মানবেতর জীবন-যাপন পদ্ধতি তাদেরকে 

বৃদ্ধিজ্ঞান থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এরপর বোধ হয় কোন দোভাষীর সাহায্যে) 
তারা বলল £ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ (যারা পর্বতশ্রেণীর অপরপার্থে বাস 
করে, আমাদের এই ) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর ) অশান্তি সৃষ্টি করছে। (অর্থাৎ হত্যা 
ও লুগ্ঠন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি 


সুষ্া ভাহ্‌ফ ৬৩৫ 


আপনার জনা চাদা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও 
তাদের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন (যাতে তারা এদিকে আসতে না পারে) 
যূলকারনাইন বললেন £ আমার পালনকর্তা আমাকে যে আথিক সামধ্য দান করেছেন, 
তাই যথেষ্ট (কাজেই চাদা করে অর্থ যোগান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই £) তবে তোমরা 
আমাকে হাত-পায়ের শক্তি (অর্থাৎ শ্রম ও মজুরি ) দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের 
ও তাদের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে 
দাও, (মুল্য আমি দেব। বলা বাহুল্য, এ লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য হয়তো অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের অন্যান্য 
প্রয়োজনীয়, সাজস্রঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল । কিন্তু এই মানবেতর জনের দেশে লৌহ- 
পাতই ছিল সবচাইতে দুর্লভ বস্ত। তাই শুধু এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সাজ- 
সরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়ার পর উভয় পাহাড়ের মধ্যস্থলে লৌহ প্রাচীর নির্মাণের লাজ শুরু 
হয়ে গেল।) অবশেষে যখন (প্রাচীরের স্তর সংযুক্ত করতে করতে দুই পাহাড়ের ) 
দুই চুড়ার মধ্যবতী (ফাঁকা )স্থান পোহাড়ের) সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি আদেশ 
করলেন £ তোমরা একে দগ্ধ করতে থাক। (দ্ধ করা শুরু হল) অবশেষে যখন (দগ্ধ 
করতে করতে) তাকে আগুনের মত লাল অঙ্গার করে দিল, তখন তিনি আদেশ করলেন ঃ 
এখন আমার কাছে গলিত তামা (যা হয়তো পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল ) নিয়ে এসো, যাতে 
আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। (সেমতে গলিত তামা এনে যন্ত্রের সাহাযো উপর 
থেকে ঢেলে দেওয়া হল, যাতে প্রাচীরের সব ফাকে প্রবেশ করে গোটা প্রাচীর একাকার 
হয়ে যায়। এই প্রাচীরের দৈথ্য-প্রস্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ।) অতঃপর (উচ্চতা 
ও মস্বণতার কারণে ) ইয়াজুজ-মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং 
(চুড়ান্ত শক্ত হওয়ার কারণে ) তাতে কোন ছিদ্র করতে সক্ষম হল না। হুলকারনাইন 
(যখন প্রাচীরটিকে প্রস্তুত দেখলেন এবং এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া যেহেতু কোন সহজ 

কাজ ছিল না, তখন কৃতজতা স্বরূপ) বললেন $ এটা আমার পালনকর্তার একটি অনুগ্রহ 
(আমার প্রতিও; কারণ আমার হাতে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই জাতির প্রতিও, 
যাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বিরত করত) অতঃ পর যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্ুত 
সময় আসবে, (অর্থাৎ এর ধ্বংসের সময় আসবে) তখন একে বিধ্বস্ত করে মাটির 
সমান করে দেবেন। আমার পালনকর্তার প্রতিশ্ুতি সত্য।---(সময় আসলে তা অবশ্যই 


পৃ হয়।) 


জান্ষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
KA G5 পর 


দ্ন্দার্থ £ or ১৯ 1] ১১ যে বস্ত কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, তাকে 


ন 


5০, বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক 
হোক। এখানে ৭ 4০০ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাভুজের 


৬৩৬ ৃ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চন খণ্ড 


পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবতী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। 
যূলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন! 


“NN পাপা এ 
১৪০1) --)3)- শব্দটি 8/21- এর বহবচন। এর অর্থ পাত। এখানে 


লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে । গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নিমিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের 
পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। 


A 


ut ৮৭১ {দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক ঃ 


{ }3---অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা । কারও 


কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা ।---( কুরতুবী ) 

৮5 

* ৮ ০--অর্থাৎ যে বস্ত চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়। 

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ঃ 

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও এতিহাসিক কিসসা-ক্াহিনীতে অনেক 
ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে । কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্ত স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভর- 
যোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রস্লুজাহ্‌ সো)ও 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উহ্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের 
বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতি- 
হাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো 
বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশ্ুদ্ধও হতে পারে । ইতিহাসবিদগণের বিভিন্মুখী উক্তিগলো 
নিছক ইঙ্জিত ও অনুমানের উপন্থ ভিত্তিশীল । এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন 
প্রভাব কোগ্পআনেম্ব বক্তব্যের উপক্ল পড়ে না। 


আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পকিত সহীহ্‌ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ 
' করছি । এরপর প্রয়োজন অনুসারে এতিহাসিক ম্কেওয়ায়েতও বণনা করা হবে। 


ইয়াভুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা £ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণন। 
থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্পৃদায়ভূক্ত। অন্যান্য 


মানবের মত তারাও নূহ আ)-এর সন্তান-সন্ততি । কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে £ 
“A “AN শী ০ ৬ 2 পীর তাতার্ত 
us bf oD ১) ১ 02 অর্থাৎ নৃহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত 


মানুষ হা এবং থাকবে, তারা সবাই নৃহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। এতিহাসিক 
ক্লেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর । একটি দুর্বল হাদীস 


সূরা কাহ্‌ফ ৬৩৭ 


থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও 
সহীহ্‌ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রো)-এর হাদীসটি । এটি সহীহ্‌ 
মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগা হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে 
সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা আ)-র অবতরণ, ইয়াজুজ- 
মাজুজের অভ্যর্থান ইত্যাদির পর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ £ 


হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) একদিন ভোর বেলা 
দাজ্জালের আলোচনা করলেন।. আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা 
বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য £ (উদাহরণত সে কানা 
হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত 
ভয়াবহ ও কঠোর হবে। €উদাহরণত জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য 
আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধমী ঘটনা ঘটবে ।) রসূলুল্লাহ, (স।)-র বর্ণনার ফলে 
(আমরা এমন ভীত হায়ে পড়লাম ) যেন দাজ্জাল খজ্'র বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে । 
(অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে ।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ, (সা)-র দরবারে 
উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা অাচ করে নিলেন এবং জিক্তেস করলেন £ 
তোমরা কি বুঝেছ £ আমরা আরয করলাম £ আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন 
কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা 
বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর । এখন 
আমাদের মনে হয়েছে, যেন সে আমাদের নিকটেই খজ্র বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে হুকিয়ে আছে। 
রসলুল্লাহ, (সা) বললেন £ তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশংকা করি, তন্মধ্যে 
দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এত- 
টুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, 
তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন 
কারণ নেই ।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রতোকেই নিজ নিজ সামর্থ্য 
অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী । (তার লক্ষণ এই যে) সে সুবক, ঘন কৌকড়ানো 
চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উথ্িত হবে (এবং অপর চচ্ষুটি হবে 
কানা ।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার ) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে 
সে হচ্ছে আবদুল ওষযা ইবনে-কুত্না। €জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় “বনু- 
খোযাআ” গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি ক্ষোন মুসলমান দাজ্জালের 
সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহ্‌ফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে 
দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিক্লাপদ হয়ে যাবে । ) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান 
থেকে বের হয়ে চতুদিকে হাঙ্গামা সৃম্টি করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমরা তার 
মুকাবিলায় সুদ্ঢ় থাক । 


আমরা আর্য করলাম ঃ ইয়া রস্লাল্লাহ্‌, সে কতদিন থাকবে £ তিনি বললেন ঃ 
সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্ত প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের 


৬৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে । অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই 
হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা 
কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত ) নামাযই পড়ব£ তানি বললেন ঃ না; বরং 
সময়ের অনুমান করে পূণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয 
করলাম £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, সে ফেমন ছুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন £ 
সে মেঘখণ্ডের মত দ্রত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাক্ষে। দাজ্জাল কোন সম্পৃ- 
দায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে । ফলে বৃষ্টি বষিত হবে এবং মাটিকে 
আদেশ দেবে; ফলে সে শস্যশ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে |) 
সন্ধ্যায় যখন জন্তগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কু'জ পর্বের তুলনায় উচু হবে 
এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে । এরপর দাজ্জাল অন্য সম্পুদায়ের কাছে যাবে এবং 
তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। 
সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে 
কোন অর্থবড়ি থাকবে না! সেশস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্োধন করে বলবে ঃ তোর 
গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে; যেমন 
মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে ।. অতঃপর দাঙ্জাল একজন ভরপুর 
যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় 
খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবেঃ যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তর মাঝখানে 
থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল 
চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলাই হযরত ঈসা (আ)-কে নামিয়ে দিবেন। 
তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের 
পাখার উপর পারেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন 
তা থেকে পানির ফৌটা পড়বে । মেনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি 
যখন মস্তক উচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তার 
শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস 
তাঁর দৃষ্টির সমান দূরতে পৌছাবে। হযরত ঈসা আট) দাড্জালকে খুজতে খুঁজতে 
বাবুনুদেে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল মোকাদ্দাসের 
অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা ক্রবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে 
আসবেন, স্লেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ 
মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন । 


এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা! করবেন £ঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য 
থেক্ষে এমন লোক বের করব যাদের মূক্যাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই 
আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান। (সেমাত তিনিই তাই 
করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের 
দত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের 


সূরা কাহ্‌ফ ৬৩৯ 


প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন 
অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস 
করতে পারবে না। 


ঈসা (আ)ও তাঁর সঙ্গীরা তর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ 
দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বন্তূসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে 
ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তকণক একশ দীনারের চাইতে উত্তম মনে 
করা হবে। হযরত ঈসা (আ) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্‌ দোয়া কবল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগ” 
ব্যাধি পাঠাবেন । ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। 
অতঃপর ঈসা (আ) সঙগীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথি- 
বীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্থ হাত পরিমিত স্থানও খালি নৈই এবং kL 
অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পূনরায় ) হযরত ঈসা (আ) ও 
সঙ্গীরা আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়।) লি 
তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় 
হবে উটের ঘাড়ের মত। (মৃৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করবেন, সেখানে 
ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমৃদ্রে নিক্ষেপ করবে। 
এরপর রম্টি বষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ রূম্টি থেকে বাদ থাকবে না। 
ফলে সমগ্রভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাচের মত পরিক্ষার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন £ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্গিরণ করে দাও এবং 
নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত 
প্রকাশিত হবে- যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেম্ট হবে এবং 
মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া ল'ভ করবে। দুধে এত বরকত হবে 
যে, একটি উদ্ত্রির দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য 
এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে! (চল্লিশ বছর যাবত 
এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় 
সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর 
পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই 
মত্যুখে পতিত হবে; শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা 
ভপৃষ্ঠে জন্ত-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত 
আসবে। 


হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহি- 
নীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে ঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম 
করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ 
করে ঘোষণা করবে ; আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের 
অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা । সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। 


৬৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে যাতে বোকারা 
এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে ।) 


দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ 
রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও 
তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবত! একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন 
করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন £ আমি পূর্ণ 
বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ (সো) আমাদেরকে দিয়ে- 
ছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে ঃ লোক সকল ! যদি আমি এ ব্যক্তিক্কে হত্যা 
করে পূনরায় জীবিত করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে 
কি” সবাই উত্তর দেবে ঃনা। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে 
দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন $ এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে 
গেছে ষে, তুই-ই সে দাড্জাল। দাঙ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্ত সমর্থ 
হবে না।---( মুসলিম ) 
৷ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে আবূ সাইদ খুদরীর বাচনিক বণিত রয়েছে যে, রসূ- 
লুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বলবেন, 
আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরষ 
করবেন, হে পরওয়ারদিগার তারা কারা £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন £ প্রতি হাজারে নয় 
শত নিরানব্বই ' জন জাহান্নামী এবং মান্র একজন জান্নাতী । একথা শুনে সাহবায়ে 
কিরাম শিউরে উঠলেন এবং জিক্তেস করলেন ইয়া রসূলাক্লাহ, আমাদের মধ্যে সে একজন 
জান্নাতী কেহবে£ তিনি উত্তরে বললেন ঃ চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন 
জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজার্নের 
হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের বাচনিক বণিত 
রয়েছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ 
করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়জুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট এক ভাগে 
সারা বিশ্বের মানুষ ।---( রাহুল মা*আনী ) 

ইবনে-কাসীর “আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্‌” গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে 
বলেন ঃ এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে 
অনেক বেশি হবে। 

মসনদ আহ্মদ ও আবূ দাউদে হযরত আবু, হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে 
যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ. ঈসা (আট) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান 
করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। “ফতহুল বারী” গ্রন্থে 
হাফেয ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। 
হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য 
বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমান্ন থাকবে না। দু ব্যক্তির 
মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।---€ মুসলিম ও আহমদ ) | 


সুরা কাহ্ফ ৬৪১ 


বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা 
করেন যে, ইয়াভুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্‌র হত্ব ও ওমরা অব্যাহত 
থাকবে ।--€( মাযহারী ) ্‌ 


বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়ায়েত বর্ণনা ক্রেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সা) একদিন দুম থেক্ষে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল 
রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল $ 


₹১) ৩০15৯ 6৩ ১০1 550০ ৬৭ ত০খও 95 & 181 আঃ 
- ৬৮০০ ৯৩ ত ১৯ ৫৭০ € দি scl 


“আল্লাহ্‌ বতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবতাঁ। আজ ইয়াডুজ- 
মাজুজেয় প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে । অতঃপর তিনি রদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত 
তৈরি করে দেখান। 


হযরত যয়নব রো) বলেন £ একথা শুনে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুজাহ আমাদের 
মধ্যে সৎকর্মপরায়ন লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ 
হ্যা, ধ্বংস হতে পারে , যদি অনাচারের আধিক্য হয় ।---€ আল বেদায়া ওয়ানেহায়াহ্‌ ) 
ইয়াজুজ-মাভুজের প্রাচীরে রৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং 
রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে । ---(ইবনে কাসীর, 
আবু. হাইয়্যান ) 

মসনদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আব্‌ হোরায়রার রেওয়ায়েতে 
বর্ণনা করেন যে, রস্লুজ্লাহ্‌ (সো) বলেছেন $ ইয়াজুজ-মাড়ুজ প্রত্যহ যুলক্ষারনাইনের 
দেয়ালটি খু'ড়তে থাকে । খু'ড়তে খু'ড়তে তারা এ লোহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছা- 
কাছি পৌছে যায় যে, অপরপার্থের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্ত তারা এ কথা বলে 
ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খু'ড়ব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা প্রাচীরটিকে 
পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুন- 
ভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ, পাক থেকে তা মেরামতের 
এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাডুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর 
ইচ্ছা প্য়েছে। যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন 
ওরা মেহনত শেষে বলবে ঃ আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু 
খুড়ে উপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন 
ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে 
তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খু'ড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে । তিরমিযী এই 


রেওয়ায়েতটি ৪ 780৯ (9 1৩১ 25 [3.9 1৩5 ৪ ও 00 ৮৪ ২১05 51 


সূত্রে বর্ণনা করে বলেন £ 


৬৪২ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


৪৯" 591 19৯ ৩০ এ1 ৩ ১৯39 আন) ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে রেওয়া- 
য়েতটি বর্ণনা করে বলেন ৪9 9 455) 5 ১2১০০ ৬9) 28 5১ এঠছ & ১৩৬17 
এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রস্লুক্পাহ্‌ সো)-র কিনা, তা সুবিদিত নয়। 


ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ানেহায়াহ্‌' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন £ 
যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসূনুল্লাহ (সা)-র নয়ঃ বরং কা'ব 
আহ্বারের বর্ণনা তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পম্ট। পক্ষান্তরে যদি 
একে রসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, 
ইয়াভুজ-মাভুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের 
সময় নিকটবতাঁ হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা 
তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন 
বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরোও বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র 
বোঝানো হয়েছে । হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। 
(বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ) 


হাফেয ইবনে হাজার ‘ফতহুল বারী’ গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হমায়দ 
ও ইবনে-হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন £ তারা সবাই হযরত কাতাদাহ্‌ 
থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বোখারীর 
ব্যক্তিবর্গ । তিনি হাদীসটি যে রস্লুল্লাহ (সা)-র উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ 
করেননি । তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মুজিযা 
রনয়েছে। এক. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের চিন্তাধার। এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর 
খননের কাজ অবিরাম দিবারান্্র অব্যাহত রাখবে । নতুবা দিন ও রান্রির কর্মসূচী আলাদা 
আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। 
দুই. আল্লাহ্‌ তা'আ'লা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাক্ষে 
সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-মুনাব্বেহ্র রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
তারা কৃষিশিল্পে পারদশী ছিল। সব প্লকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের 
ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার রূক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় 
স্থষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তিন. প্রথম থেকে শেষ -পর্যস্ত তাদের মনে 
‘ইনশাআল্লাহ্‌’ বলার কথা জাগ্রত হল না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই 
কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে। 


ইবনে -আরাবী বলেন £ এ হাদীস থেক্ষে আরও জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাভুজের 
মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও বয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে । 
এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত 
করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। ---আসারাতুস 
সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ গৃঃ) কিন্ত বাহৃতিে বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়- 
গম্থরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহামামেন শাস্তি 


সুরা কাহফ ৬৪৩ 
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---এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্ত তারা কুফরকে 
_অশকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। 

তবে রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না ক্ষরা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য 

যথেষ্ট নয়। মোটকথা ইনশাআল্লাহ্‌ কলেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। 


হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অজিত ফলাফল £ উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইয়াভুজ- 
মাজুজ সম্পর্কে রসূনুজাহ্‌ (সা) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছেঃ 


১. ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ আ)-র সন্তান- 
সম্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও. ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহের 
বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ আ)-র 
আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূরদূরাস্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে 
ছড়িয়ে পড়েছিল । যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই 
যুলকারনাইনের প্রাচীরের উপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্পুদায় 
প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর 

অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ 
করেছে, ওরাও তাদের অন্তর্ভ.ক্ত হলেও তারা নামের বাইরে। 


২. ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ 
বেশী, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান ।---€২ নং হাদীস) 


. ৩. ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্পদায় ও গোজ যুলকারনাইনের প্রাচীরের কঃরণে 
ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা কিয়ামতের সন্গিকইবতাঁ সমগ্ন পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ 
থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের - 
আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আট) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত 
করবেন ।---€ ১নং হাদীস ) 


৪. ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে 
' সমতলভুমির সমান হয়ে যাবে।---কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাভুজের অগণিত লোক" 
একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা 
পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জন- 
বসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের 
মৃকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্‌র রসুল হযরত ঈসা (আ) ও আল্লাহ্র 
আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে খেখানে 
_ক্ষেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ ক্লক্ষা করবেন। 
_ সানাহারের পসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপঞ্পের 


৬৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


মূল্য আকাশচুঘী হয়ে যাবে। এই ববর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে 
এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে ।--0১ নং হাদীস) | 


৫. হযরত ঈসা (আ) ও তার সঙ্গ'দেরই দোয়ায় এই গঞ্গপালসদূশ অগণিত 
লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং 
দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে ।---(১নং হাদীস ) 


৬. অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদে নিক্ষিপ্ত 
অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী রূষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক 
সাফ করা হবে ।--৫১ নং হাদীস) ্‌ 


৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। 
ভূপৃষ্চ তার বরকতসমূহ উদ্গিরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ 
কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বন্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে ।--€৩নং হাদীস) 


৮. শাস্তি ও শৃঙ্খলার সময় ক্ষা’বা গৃহের হক্ত ও ওমরাহ্‌ অব্যাহত থাকবে।-- 
(৪ নং হাদীস ) 


হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-র ওফাত হবে এবং তিনি 
রসূলুল্লাহ (সা)-র রওষা মোবারকে সমাহিত হবেন! অর্থাৎ তিনি হত ও ওমরা 
উদ্দেশ্যেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন 1---€ মুসলিম) 


৯, রস্লুঞ্পাহ্‌ সো)-র জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাকে দেখানো 
হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস 
ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়ান্কে কেউ কেউ প্রকৃত 
অর্থও নিয়েছেন এবং কেউ ফেউ রাপক অর্থে বুঝেছেন যে, প্রাচীত্রটি এখন দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, ইয়াজুজ-মাভুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত 


৬ 
আরব জাতির অধঃপতনরপে প্রকাশিত হবে। wcll, 


১০. হযরত ঈসা আ) অবতরণের পর গৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন 
_-€৩ নং হাদীস) তার পূর্বে হযরত মাহ্দী (আ)-এর অবস্থানক্ষাল চল্লিশ বছর হবে। 
তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযজী “আসারাতুসসায়াহ 
গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন £ দাজ্জালের হত্যা ও শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
ঈসা (আ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ 
বছর! ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে $ হযরত মাহ্দী আ) হযরত ঈসা (অ৷)-র শ্লিশের 
উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। 
এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একন্রে বসবাস ক্ষরবেন। এই উভয় ক্ষালের 
বৈশিষ্ট্য. হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপুষ্ঠ 
তার সব বরকত ও গুপ্তধন উদ্লিরণ করে দেবে। ফেউ ফকির-মিসকীন থাকবে না। 
পরস্পরের মধ্যে শক্গুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাজ থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আ)-র. 


সূরা কাহ্‌ফ ৬৪৫ 


শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তৃর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফিতনাটি হবে বিষের সবরহৎ ফিতনা। 
দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঞ্জামা মান্ত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন 
এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। 
আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো । এখানে প্রকৃতপক্ষে দিনগুলো 
এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে । কেননা শেষ যুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাসবিরুদ্ধ 
ঘটবে। এমনও সন্তব যে, দিন তে। প্রকৃতপক্ষে স্থাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস থেকে 
জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিবারান্রির 
পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে! তারা একে একই দিন 
দেখবে ও মনে করবে । হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামা 
পড়ার আদেশ 'বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 
দিবারান্ন পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের 
দিনে তিন শ' ষাট দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি 
প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুষায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। 
মোটকথা দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে! 


এরপর হযরত ঈসা (আট) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার 
ফিতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা 
ভূপৃষ্ঠের সবন্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে । তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মান্র হবে। 
এরপর হযরত ঈসা 'আ)-র দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, 
হযরত মেহদীর আমলের শেষ ভাগে এবং ঈসা /আ)-র আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল 
ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ 
করে দেবে। এই কয়েক দিনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশে ন্যায় ও সুবিচার, শাস্তি ও 
বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্ষ্য হবে। হযরত ঈসা (আ)-র আমলে 
ইসলাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। 
হিংস্র এবং বিষাক্ত জীবজন্তও একে অপরকে কষ্ট দিবে না। 


ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এ সব তথ্য কোরআন ও 
হাদীস উম্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা 
করা না-জায়েষ । যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত £ ইয়াজুজ-মাজুজ ফোন 
জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের 
কোন আক্ষীদা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। 
এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল-তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জান 
লাভের উদ্দেশ্যে আলিমর। এগুলো সম্পকেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ 
নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ . ্‌ 
কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্গানা করেছেন যে, ইয়াজুজ- 
. মাডুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একুশটি গোল্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ 


৬৪৬. তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


করে দেয়া হয়েছে । একটি গোক্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোন্রটি হল তুর্ক। 
এরপর কুরতুবী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সো) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো 
ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ মানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের 
কথা সহীহ্‌ মুসলিমে বণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন ঃ বর্তমান সময় তুর্ক 
জাতির বিপুলসংখ্যক লো ক মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সঠিক 
সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা*আলাই জানেন! তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাচাতে 
পারেন! মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল 1-- 
(কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, .৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের 
ফিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী 
ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুকদের বংশধর ॥ তাও 
প্রসিদ্ধ 1) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল 
সাব্যস্ত কুরেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কফিয়া- 
মতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বল৷ হয়েছে যে, ঈসা 
আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে। 


এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রাহুল মা’'আনীতে যারা তাতারীদেরকে 
ইয়াভুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ 
এরাপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধা- 
চরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের 
ফিতনার সমতুল্য ।---(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগেকিছু সংখাক ইতিহাসবিদ বর্তমান 
' শ্লানিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য 
যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফিতনা ইয়াভুজ-মাভুজের ফিতনা'র 
সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। ক্ষিন্ত তারা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে 
ফোরআন ও হাদীসে বণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভীব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার 
সময় ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা 
ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে। 


খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের 
মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াভুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের 
অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন ঃ 
সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তৃকাঁদের কাঞজাক ও চকস নামে 
অভিহিত গোন্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাভুজের বসতি অবস্থিত 
তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে কক্ষেশাস পর্বতমালা অবস্থিত! পূর্বে বলা হয়েছে খে, 
এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পর্বদিকে জনস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে 
এই ভুখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে গৃথক 
হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ 
করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের 


সুরা কাহ্‌্ফ ৬৪৭ 


নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে 
চলে গেছে। এই পর্বতমালা! মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচী অবস্থিত, আমরা এইমাত্র 
যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে। 


আবদুল্লাহ ইবনে খরদাযবাহ্‌ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্‌র 
একটি স্বপ্ন বর্ণনা ক্রেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে 
তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তার মুখপাত্র সাল্লামকে 
প্রেরণ করেন । সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে ।---€ ইবনে 
খলদুনের ‘মুক্াদ্দামা’ ৭৯ পৃঃ ) 


আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ কর্তৃক যুলকা'রনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের 
জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ, করে ফিরে আসার কথা ইবনে 
কাসীরও “আল বেদায়া ওয়ানেহায়হ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তাতে জারও বণিত রয়েছে 
যে, এই প্রাচীর লৌহনিমিত! এতে বড় বড় তালাবন্ধ দরজাও আছে জধং অতি উত্তর-পূর্ব 
দিক্ষে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবায়ী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন 8. বখ বাজি 
এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাক্ষে এমন লতাপাতাবিহীন 
প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ---( তফসীর কবীর, ৫ম 
খণ্ড ৫১ পৃঃ ) 


শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ ক্ষাশ্মীরী (রহ) ‘আক্ষীদাতুল 

ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আট গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলক্ষারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা 
প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের 
মাপকাঠিতে উৎরুস্ট পর্যায়ের । তিনি বলেনঃ দুঙ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুষ্ঠন 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়--বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। 
এগুলো বিভিন্ন বাদশাহ্গণ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বরহৎ ও দর্ব- 
প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর । এর দৈর্ধ্য আবু হাইয়াণন আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবা- 
. বরের এ্তিহাসিক) বার শত মাইল বর্ণনা করেছেন? এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 
'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম (অ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শত 
ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা “আনকুদাহ্‌* এবং তুর্কীরা 
 “বুরকুরকা” বলে থাক্ষে। তিনি আরও বলেন £ এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর 
বিভিন্নস্থানে পরিদূষ্ট হয়। 


মওলান। হিফভুর রহমান সিহত (রহ) কাসাসুল ক্ষোরআনে বিস্তারিতভাবে 
শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার এতিহাসিক্ষ ব্যাখ্যা করেছে । এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ $ 


ইয়াজুজ-মাজুজের লুষ্ঠন ও ধ্বংসঙ্ষাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যার্পী 
বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারী'রা তাদের জুলুম ও নির্ধা- 
তনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের 
আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন 


৬৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বরহৎ ও প্রসিদ্ধ 
প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর । উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখধারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অব- 
স্থানস্থলের নাম দরবন্দ! এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্সাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান 
ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মেনীও তা'র গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ 
বরেছেন। আন্দালুসের সম্সাট কাম্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ 
করেছেন। ১৪০৩ খ্ুস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌছেন, 
তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন £ বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের এ পথে 
তবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধাস্থলে বিদামান।--€ তফসীরে জওয়াহেরুল- 
কোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ) 


তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল 
আবওয়ার নামে খ্যাত । ইয়াকুত হমভী “মুজামুল বৃলদানে, ইদরী'সী “জুগরাফিয়া'য় 
এবং বুস্তানী “দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ কফরেছেন। এর 
সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ $ 


দাগিস্তানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম 
তীপ্পে অবস্থিত। এটি ৩* উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫৭ 
পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮০ পূর্ব দ্রাথিমা পর্যন্ত বিস্তৃত! একে দরবন্দে নওশেরওয়া 
নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ: 


চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে কেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে 
অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। 
এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে ন্বাফকাষ অথবা জাবালে-কোফা অথবা ক্ষাফ পর্বতমালা র 
প্রাচীর নামে খ্যাত। বৃস্তানী এ সম্পর্কে লেখেন £ 


এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রচীর 
রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে । সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় 
বর্রদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ. করেছে । এর প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি । প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ক্ষেউ 
কেউ একে; সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ীর প্রতি এর 
সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকৃত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নিমিত হয়েছে। 
--€( দায়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ) 


এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিক্ষে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নিমিত 
হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। 
শেষোক্ত দু”টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক্ষ মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের 
নাম দরবন্দ এবং উভয়স্লে প্রাটীরও বিদ্যমান রয়েছে । উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে 
সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ 


সুরা ক্কাহ্‌ফ ৬৪৯ 


বিষয়ে সবাই একমত । এটি উত্তরদিকে নয়---দুরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের 
ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত। 


এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পফ্ষিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। 
তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীর, 
যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের 
দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দ'রবন্দে অবস্থিত 
প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা 
প্রতারিত হয়েছেন। এখন মুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নিদিষ্ট হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ দু”ট প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক, দাগিস্থান ককেশিয়ার 
এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই, আরও উচ্চে কাফকায অথবা 
কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর £ উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব 
ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে । 


হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রেহ) “আকীদাতুল ইসলাম" গ্রন্থে 
উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরক্ষে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর । 


যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রক্মেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, 
না ভেঙ্গে গেছে ৪ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর- 
সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন নাষে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবদি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কেন ক্ষোন মুসলমান. 
ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বণিত 
ইয়াজুজ-মাজুজ বহ পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকা'র 
বেগে উ্থিত তাতার্ীদেরক্ষেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত ক্রেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের 
পরাশক্তি রাশিয়া চীন, ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ 
করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসম্হ অস্বীকার করা ছাড়া ক্ষেউ একথা বলতে পারে না। 
কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাভুজের অভ্যুঙথানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা 
করেছে । নাওয়াম ইবনে সামআন প্রমুখ বণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিক্ষার 
বলা হয়েছে যে, ইয়াডুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র 
অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা আ)-র অবতরণ যে 
আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 


তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ- মাভুজের কোন 
কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে--এক্ষথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট 
বর্ণনার পরিপন্থী নয়---যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসজ্ভূপে পরিণত- 


৬৫০ তফসীরে মা'আগ্নেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


কারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বণিত দাজ্জালের 
আবির্ভাব এবং ঈসা আট-র অবতরণের পরে হবে। | 


এ ব্যাপারে হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশমীরী রেহ)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই ঃ 

ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপুৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুজে 
দেখেছে যে, কোথাও এই প্রচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা 
বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পে ছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, 
সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি । এ ছাড়! এরূপ সম্ভাবনাও 
দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক 
সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে! কিয়ামতের পূর্বে 
প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাঁজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে 
যাবে--কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। যুলকার- 
নাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে---এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে 


Tr কৃষ 
পট তে তা ভিলা তা 1১৬৮ ওল রা 


পাকের আয়াত % ৬ ০৬৫৬" ১১১০০৮৩৭159 অৰ্থাৎ মুলকারনাইনের 


এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতি শ্তি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের 


বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ্‌ তা"আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ 
টি 
করে দেবেন। এই আয়াতে Ey ) ১০৪ আমার পালনকর্তার ওয়াদা )-এর অর্থ 


কিয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য-এই অর্থ অকাট্য নয় ঃ বরং এর পরিক্ষার 
অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াভুজ-মাডুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা 
সদাসবদা যথাযথ থাক্কা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ্‌, তা'আলা ইয়াভুজ-মাজুজের পথ 
খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা 


কিয়ামতের একান্ত নিকটবতাঁ সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে মতে সব তফসীরবিদই 
০ 


০৯১১০ এ"-"এর অর্থে উভয় সন্তাবনা উল্লেখ করেছেন । তফষসীর বাহ সুহীতে বলা 
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এটা. এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং 
ইয়াভুজ-মাভুজের আক্রমণের সুচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফিতনাকে এর 
সূচনা সাব্যস্ত করা হোক ক্ষিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিগত্যকে সাব্যস্ত করা, 


হোক। কিন্ত একথা সুস্পম্ট যে, এসব সভ্য জাতিব আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে . 
কোরআন হাদীসে বগিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন 


সূরা কাহ্‌ফ ৬৫১ 


ও নণন্নের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বণিত সেই ফিতনা এমন অকুত্রিম 
হত্যাযক্ত, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস 
ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় ঘে, দুক্কৃতকারী ইয়াজুজ- 
মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমুহের জন্য 
নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। কিন্তু ইয়।জুজ-মাভুজের সেসব 
বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণীর 
তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি । সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি । তাদের 
আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে। 


দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত 
রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচী'রটি খনন করে । প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে 
কাসীরের মতে ৭4 5০০ দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা মেই যে, ইয়াজুজ-মাভুজ যে 
দিন “ইনশাআল্লাহ্‌” বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি ক্ষিয়ামতের কাছা- 
কাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা 
জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে । কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোল্র 
হয়তো দুরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এদে. গেছে। আজকালকার শক্তিশালী 
সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। ক্ষোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও. 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার 
পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়। 


মোট কথা; ফোরআন ও হাদীসে এরূপ ক্ষোন প্রক্কাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, 
যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের 
মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চুড়ান্ত, 
ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ, কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা 
ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার 
ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন, অকাট্য ফয়সালা 
করা যায় নাঃ তেমনি এ কথাও বলা যায় নাষে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা 


পয ae 
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৬৫২ | তফসীরে মা'আগ্েফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


(৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরলের আকারে ছেড়ে দেব এবং শি্গায় 
ফু'ৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তদের সবাইকে একব্লিত করে আনব । (১০০) 
সেদিন আমি কাফিরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের 

চক্ষুসমূহের উপর পরী ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আদম সেদিন (অর্থাৎ যখন প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্তির দিন আসবে এবং 
ইয়াজুজ-মাভুজের আবির্ভাব হবে, তখন আমি) তাদের এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে, 
একদল অন্য দলের ভেতর ঢুকে পড়বে। (কেননা তারা অগণিত সংখ্যায় একযোগে 
বের হয়ে পড়বে এবং সবাই একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেম্টা করবে ।১ এবং 
(এটা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। এর কিছুদিন পর কিয়ামতের প্রস্ততি শুরু 
হবে। প্রথমবার শিঙ্গায় ফ-ৎকা'র দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। 
অতঃপর দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফ.ৎকার দেওয়া হবে। (ফলে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। 
অতঃপর আমি সবাইকে একজন একজন করে (হাশরের মাঠে ) একত্র করব এবং জাহা- 
ন্নামকে সেদিন কাফিরদের কাছে প্রতাক্ষভাবে উপস্থিত করব, যাদের চোখের উপর 
(দুনিয়াতে) আমার স্মরণ থেকে (অর্থাৎ সত্যধর্মকে দেখার ব্যাপারে) পর্দা পতিত ছিল 
এবং তোরা যেমন সত্যকে দেখত না, তেমনিভাবে তাকে ) শুনতেও পারত না। (অর্থাৎ 
সত্যকে জানার উপায় দেখা ও শোনা উভয় পথই তারা বন্ধ করে রেখেছিল)। 
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মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে-_ বাহ্যত 
এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে 
দচতবেগে নিচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন ! 


বা Nee 
(৯ (৩৬৬৯ ০---এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো 


হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্র করা হবে। 
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(১০২) কাফিররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে 
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহাম্নামকে প্রস্তুত 
করে রেখেছি । (১০৩) বলুন £ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, 
যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ? (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা 
পাখিবজীবনে বিদ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) 
তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের 
বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সূতরাং কিয়ামতের দিন 
তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহায়া'ম---এটাই তাদের 
প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রপের 
বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে । (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, 
তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে, সেখানে থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। 
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এরপরও কি কাফিররা মনে করে যে, আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে 
(অর্থাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এবং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছাক্কুতভাবেই 
অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে ১ অভিভাবক (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পুরণকারী ). 
রূপে গ্রহণ করবে? (এটা শিরক ও পরিক্ষার কুফর)। আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার 
জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি । (ব্যঙ্গচ্ছলে অভ্যর্থনা বলা হয়েছে। তারা যদি 
তাদের স্বকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত, : 
আযাব থেকে মুক্তি মনে করে, তবে) আপনি তোদেরকে ) বলুন 8 আমি কি তোমাদেরকে 
এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব 
লোক, প্াথিবজীবনে যাদের কৃত পরিশ্রম (সৎ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল ) সবই বিফলে 
গেছে এবং তারা (মৃর্খতাবশত ) মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজই করছে । (অতঃপর 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পরিশ্রম বিফল হওয়ার কারণও 
জানা যায় এবং প্রসঙ্জক্রমে কর্ম বিফল হওয়ার বিষয়াদিরও বিশ্লেষণ হয়ে যায়। 
অর্থাৎ) তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে 
সাক্ষাৎ (অর্থাৎ কিয়ামত) অস্বীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিষ্ফল 
হয়ে গেছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সেৎকর্মের) জন্য সামান্য ওজনও 
স্থির করব না। (বরং) তাদের প্রতিফল তাই হবে (যা উপরে বণিত হয়েছে, অর্থাৎ ) 
জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফর করছিল এবং (এই কুফরের একটি শাখা এমনও ছিল 
যে) আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল। (অতঃপর 
তাদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে 
এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের ' উদ্যান। 
সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (তাদেরকে কেউ বের করবে না) এবং সেখান 
থেকে অন্যন্জ যেতে চাইবে না। 
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তফসীর বাহরে মুহীতে বণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহ্য রয়েছে । অর্থাৎ 
১ (3 81৮9 ১১ 58408 5 ৮৪১ 0৪১ ০৩৯১--- উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফির 
আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকফে উপাস্যরপে গ্রহণ করছে; তারা ফি মনে করে যে, 


এ কাজ তাদেরকে উপরুত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা 
অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা । 


. ৮৪১৮০ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গন্থরগণকে 
বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; 
যেমন হযরত ওষায়ের ও ঈসা আ)। কিছু সংখ্যক আরব ফের়েশতাদেরও উপাসনা করত, 
পক্ষান্তরে ইহুদীরা, ওযায়ের আ)-কে এবং খুষ্টানরা হযরত ঈসা আ)-কে 'আল্লাহর 


জা 
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শরীকরাপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে 1515 ৩৭ ৬1 বলে কাফেরদের এসব 
 দলকেই বোঝানো হয়েছে । ফোন কোন তফসীরবিদ এখানে “আমার বান্দা” অর্থ নিয়েছেন 
শয়তান। সুতরাং 15 1: ৬৭ ০) | -এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও স্থিনের উপাসনা 


করে! কেউ কেউ “আমার বান্দা” অর্থ ও স্থজিত এবং মালিকানাধীন বস্ত গ্রহণ করে 
একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মৃতি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও 


সূরা কাহ্‌ফ ৬৫৫ 


এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে! বাহরে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


63 1_এটি ১ 2-র বহবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে 


ব্যবহৃত হয়। au এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পৃরণকারী, যা সতা উপাস্যের বিশেষ 
গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা । 
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॥ ৮০০ | ny fs এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন বি ও দলকে অনু 


করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র 
কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু”টি 
কারণে সৃষ্টি হয়। এক. ভ্রান্তবিশ্বাস এবং দুই, লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব 
বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে 
সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে। 


এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেখানো মনোবৃততি নিয়ে 
কাজ কুরে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক 
দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী সম্পূদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাঘিলা, 
রাওয়াফেষ ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্পূদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। 
কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফিরকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে। 


পপ তা রি অত (পর্ণ লাঠি ও 
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ke 
য্যান, মাহহারী প্রভূতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফির 
সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্‌, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও 
এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে 
বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ রেট প্রমুখ সাহাবী থেকে 
এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে ।---( কুরতুবী) 

GN পারা ANANSI IN 3 পরত 


চি অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত বিরাট 


বলে দেখা যাবে, কিন্ত হিসাবের দীড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা কুফর 
ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। 


বোখারী ও মুসলিমে আবু হরায়রা রোঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রসূলুল্লাহ সোঃ) 
বলেন £ কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থুলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে মাছির 


৬৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। 95 তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, 
AN NANI INS 


তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর ঃ 6: 758৭ (31101 পে) 8 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন £ কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম 
করা হবে, যেগুলো স্থলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্ত ন্যায়- 
বিচারের দীড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই থাকবে না। ূ 


1 88 তি ডর্ত 
()9 ১0901 ৩৬ ০০ 5 ১১১-এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী 


শব্দ, না অনারব এ বিময়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনাপ্ুব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, 
না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন। 


বোখারী ও মুসলিমে বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ তোমরা যখন আল্লাহ্‌র 
কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের 
সর্বোৎকৃষ্ট সুর । এর উপরেই আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান চির জান্নাতের সব 
নহর প্রবাহিত হয়েছে।--( কুরতুবী ) | 


Ze পাঠিত AAI r 


4০ ৪০ ৩১৯৯ উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য 


অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে 
জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে 
একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের 
একটি স্বভাব । সেস্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে । যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার 
অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে । আলোচ্য 
আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মৃখতা 
বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে 
দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত 
থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় কারও মনে জাগবে না। 
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(১০৯) বলুন £ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি 
কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে। সাহাব্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও । (১১০) বলুনঃ আমিও 
তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় ষে, তোমাদের ইলাহ্‌ই এক- 
মান্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম 
সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি লোকদেরকে বলে দিন $ যদি আমার পালনকর্তার বাণী (অর্থাৎ যেসব 
বাক্য আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্ক্য দ্বারা কেউ আল্লাহ্‌র 
গুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ 
সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এবং তদ্দ্বারা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার 
বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে 
না); যদিও সমুদ্রের অনুরূপ আদ্বেকটি সমুদ্র এর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই (তবুও 
সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, 
আল্লাহ্‌র বাণী অসীম। তাঁর পরিবর্তে কাফিররা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ 
করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমান্ত্র উপাস্য ও 
পালনকর্তা। কাজেই তাদেরকে ) আপনি (একথাও ) বলে দিন 8 আমি তো তোমাদের 
সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদার নই এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী করি 
না। তবে হ্যা) আমার কাছে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) ওহী আসে (এবং) তোমাদের 
সত্য মা’বুদই একমাত্র মাবুদ । অতএব, ষে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে 
(এবং তার প্রিক্নপান্র হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত 
অনুযায়ী সৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে বউকে শস্ীফ 
না করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
হাদীসে বণিত শানে-নুযূল থেকে সুরা কাহফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত, বাক্য। 


পরলে ur EE AN 8১০০ 


০ ln S049 সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক 
দ্বারা ‘গোপন শিরক" অর্থাৎ প্রিয়া তথা লোক দেখানে। মনোবৃততি বোঝানো হয়েছে। 


ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা 
করত যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্ষ প্রচারিত হোক্ষ। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি 
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৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে. জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব 
পাওয়া যায় না।) 


ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া” “কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে 
বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে বললেন £ আমি 
মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য ; কিন্ত সাথে সাথে এ কামনাও মনে 
জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক! রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। 
অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


আবূ নঈম 'তারীখে আসাকির" গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর রেওয়ায়েতে 
লিখেছেন £$ জনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোষা রাখতেন অথবা দান- 
খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, 
তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরি- 
প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। 


এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ 
করা হয়েছে। আমল আল্লাহর উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব- 
প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক । এর ফলে মানুষের আমল 
বরবাদ বরং ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায় । 


কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্‌ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা ঘায়। SHE 
তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ একবার তিনি রসূলুলাহ্র 
কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নার্মাষে (নামাযরত) 
থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামায- 
রত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি র্রিয়া হবে 2 রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ আবু হুরায়রা, 
আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি 
তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার 
প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পরু হয়েছে। (এটা ব্রিয়া নয়)। 


সহীহ্‌ মুসলিমে বণিত রয়েছে, একবার হযরত আব্যর গিফারী রো) রসূলুল্লাহ 
(সো)-কে জিক্তেস করলেন £ এমন বাক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎ কর্ম করার পর 
মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে । রসূনুল্লাহ্‌ সো) বললেন ঃ ১794 এল” ৮০ ৮০3 
১) | অৰ্থাৎ এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ. (যে তার আমল আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন )। 


তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, 
নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌ তা*আর্গার সন্তষ্টির সাথে স্ৃষ্টজীবের সন্ভষ্টি অথবা নিজের 


সূরা কাহ্ফ ৬৫৯ 


সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তক্ষে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা 
শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক । 


তিরমিযী ও মুসলিমে বণিত শেষোক্ত রওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার 
সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার 
প্রতি ভ্রাক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে 
তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে 
প্রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার ) 
অগ্রিম 'সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিল্লোধী উভয় প্রকার প্লেওয়ায়েতের মধ্যে 
সমন্বয় সাধিত হয়ে যায় । 


রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী £$ হযরত মাহমুদ 
ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে 
সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক । সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন $ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌, ছোট শিরক কি£ তিনি বললেন £ রিয়া। --(আহমদ) 


বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধত করে তাতে অতিরিক্ত আরও 
বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতি- 
দান দেবেন, তখন র্রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন 8 “তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান 
নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে । 
এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।: | 


হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা 
বলেন £ আমি শরীকদের সাথে অন্তভূক্ত হওয়ার উধ্রে। যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে 
এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীকক্রে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে 
দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ঃ সে আমলকে খাঁটিভাবে 
আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল ।---মুসলিম ) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি 
সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেনঃ 
যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।--€ আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী) 

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী রে)-কে ইখলাস ও রিয়া 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন £ ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপ- 
নীয়তা পসন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ, 
তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল £ হে 
আল্লাহ্‌, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়। 


হাকীম, তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে. 
রসুনুন্াহ্‌ সো) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন HS Ur ৪9 ৮5 2৯ 


৬৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড 


০৩৪) | অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ 
করে। তিনি আরও বললেন 8 আমি তোমাদেরক্ষে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে 


তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে । তোমরা 
পা টিটি তা পা ৭9০ ee GH + 


দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো ১48 ০5/81 তাঁত 32519 19:০1 


£% লি পাত পা INANE FAN A তালা 


০০19 05538০0৮106 


সূরা কাহফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য 8 হযরত আবুদ্দারদা বর্ণনা করেছেন 
যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, 
সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ।--€ মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ) 


ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদ্দারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা 
করেছেন যে, যে 'বাক্তি সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। 


হযরত আনাসের রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সুরা কাহ্‌ফের 
প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং 
যে ব্যক্তি পূর্ণ সুরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।- 
( ইবনুস-সন্নী, আহমদ ) 

হযরত আবূ সাম্ীদের রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর 
দিন পূর্ণ সূরা কাহফ পাঠ করে, পরবতী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য নুর হয়ে যায়। 
--( হাকিম, মাযহারী ). 

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল 8 আমি মনে 


মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি, কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়) তিনি 

de NAS 

বললেনঃ তুমি যখন ঘৃমাতে যাও তখন সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতগুলো ১ ($ 5) 45 
এ পা ভি ডি পাঠ 

1) Se = থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফচল তুমি যখন জাগার উদ্দেশ্য 


করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন 1-€ ছা'লবী) 


মসনদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন £ যে 
ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার 
নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন ঃ আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা 
করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়। 


একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ £$ ইবনে আরবী বলেন $ আমাদের শায়খ তুরতুসী 
বলতেন £ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা 


সূরা কাহ্‌ফ ্‌ ৬৬৯ 


ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যাঁয়। দেখ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এই আয়াত দ্বারা i বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন $ 
পপ আপা sr 12 পপ 2৮৮ 1২৩1 জপ ৯9 1৩০০ Ars 
14৯ ১8) ৪১০০ 255১৯ y 5৮০ ১০০ 0৩5) ৪১) sui) ) (56 $2 UN ০১ 
পা 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে,সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন 
করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।, 


(কুরতুবী) 


শেষ নিবেদন 


আজ ১৩৯০ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর 
বেলা সুরা কাহ্‌্ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হুয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার অশেষ ফষল 
ও রহমযে, এমন এক সময়-সন্ধিক্ষণে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের 
তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীমা ৭৬তম বর্ষপরিব্রমায় যান্র। শুরু করেছে। 
যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিভিনন ধরনের 
রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম! এতদসত্তবেত আমি হতাশ 
নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অপার ফষল ও কৃপায় কোরআনে 
করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তওফীক দান করবেন। 


ইফাবা-_১৩-৯৪ প্র/১৪৮৪ (উ)-_-১ ০,২৫৩ 


পদ ০2৫১গ৯ক্ত  2৯৯লি- সিহগুহিত্ 
শ০ল৫৮১ জ৬ ৮212 রেল ENACT ACSI 
6৫৩ দি প্রচ LF পেস পল । 


